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(সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ) 


প্রার্থনা 


[হে প্রাণের ঠাকুর ! 

ন| চাহি সুন্দর ঠাই ধনম্ান, মাহি ঢাই 
ভোগম্গুধ চিত নাহি চাহে। 

যাহা মাছে সব নাত শুধু এই বর দাও 
প্রাণারামে যেন মণি রহে। 

কষ্কময় কৰেবর গর্হীন অন্তর 
অনয কোন অধিলাঘ নাই। 

অক্রজুত্রে দিবাযাি শ্রীটরণে পিক্ষাম়াি 
অন্তে ঘন তব গদ গাই। 


সবক 
জ্ঞান 
সাধুসঙ্গশ্চ বিতবকশ্চ নিন্মলং নয়নছরম্‌! 


সস্ নান্তি নবঃ স অন্ধঃ কথং নাপদমার্গগঞ্চ ॥ 
_ (কুলার্ণবতন্ত) 


(বদিক মুগ হইতে সনাতন পর্গের উৎপত্তিকাল 


ুষটপুরর্বাব-_. ধর্দোর আবির্ভাব ও শান্তর। 
৪৫০৪ (বালগঞ্গাধর তিলক মতে ৫০০০) খকৃবেদ। 
৩২২৬ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব (শ্রীনাম ভাগবত)। 
২৫০০ অন্তান্য বেদ ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থ। 
১৬০০ উপনিষদ ও ত্রদ্মবাদ। 
১৪০০ সাংখ্যযোগ, ন্যায়, জ্ঞানধর্ঘন ও ভক্তিমার্গ ॥ 
৯০০ মহাভারত ও গীভারচন। কাল। 
৫৯৪ বৌদ্বধন্্রগ্রচার ও পরিনির্বাণ। 
খুষ্টা্ব 
২০০ পৌরাণিক যুগ, রন্মপুরাণ, বিষুপুরাণ, 
হরিবংশ কৃষ্ণলীল| বর্ণন, দেবী ভাগবত 
** ইত্যাদি । 
শঙ্করাচার্য, অছৈত মায়াবাদ, সম্ন্যাসবাদ 
ইত্যাদি। 
৭০০ বেদাস্তবাদ ও গীতার ব্যাখ্যা । 
৯০০ রামামুজের মায়াবাদ প্রচার। 
১১০০ নিম্বাকবাদ। 
১৫০০ চৈতন্দেব, ভূক্তিমার্গ, গৌড়ীয় বৈষববাদ।, 
গীতার ভক্তিতত্ব ব্যাখ্যা । 
১৮০০ শান্ত ও বৈষ্বের বাদ বিসগ্বাদ। 
১৯০৩ পরমহংসদেবের আবির্ভাব, বিবেকানন্দ, 
সমন্বয় ধশ্ম প্রচার । 
১৯৩৪ 


সাধু তারাচরণ ও সত্যধন্মের অভিব্যক্তি । 





(প্রাণারাম) 
॥ উতসর্গ ॥ 
ধাহাদের শুভ ইচ্ছায় ও শুভ আশীববাদে 
এই অযোগ্য সেবকাধমের 
“্ধন্দম ও ধন্মাত্স।” প্রকাশনে 
মতি হইয়াছে 
সেই 


৬প্রাণারাম-প্রাপ্ত গোলোক-গত 
পরমারাধ্য এজনক জননীর পুতসম্থৃতিতে পৃণ্যাত্মাদের পুণ্যকথা 
আমারই ৬প্রাণারাম চরণে 
উৎসর্গ করিলাম। 
প্রাণের ঠাকুর! সবই তোমার ইচ্ছা । 


॥ ও প্রীগ্রাকৃষ্তার্পণমন্ত ॥ 
সেবকাধম 


জ্ঞান। 


বর্গ ও ধরা! 
মুচনা। 


ধ ধাতু মন্--ধর্স। ধরতি পাপাৎ অনেন। পাপ হইতে রক্ষ। 
করে যাহ! তাহাই ধর্ম। পাপকি? বিবেক-বক্জিত বা বিবেক- 
গহিত কর্ম পাপ। বিবেকানমোদিত কর্ম একমাত্র ধর্মজ্ঞানে 
সমাধান হয়। 

মাঁনবজীবন শুধু এছিক নহে। পারমাধিক ও নয়। এঁহিকও 
পারমাধিক লইয়াই পুর্ণজীবন। নুতরাং আমাদিগকে পূর্ণজীবন 
লাভ করিতে হইলে এহিক এবং পারমাধিক উভয় সমস্যাই 
সমাধান করিতে হইবে। এই হুরহ সমস্যার সমাধানে ধর্মই 
আমাদের একমাত্র সহায়। 

ধর্ম জানিতে হইলে ধর্সতত্ব বুঝিতে হইবে। এই ধর্মততব ঠিক 
নির্ণয় সম্ভব নহে। পণ্ডিতের বলেন। 

«বেদ। বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ে! বিভিন্ন নাসৌ মুনির্যস্ত মত ন ভিন্নম্‌। 

প্ধর্মস্য তত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাঁজনো। যেন গত; স পন্থাঃ॥ 

বেদ, স্মৃতি ও মুনিদিগের মত সকল বিভিন্ন এবং ধর্মের প্রকৃত 
তত্ব গুহামধ্যে নিহিত। ধর্মের এই প্রকৃত তত্ব কি এবং কি হওয়। 
উচিত তাহা! ধর্সাত্বা! উচ্চকোটী সাধকগণের জীবনী পাঠে জানা 
যায়। ভারত ধর্মপ্রধান দেশ। হিন্দু, মুদলমান, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান 
এই চারিধর্ম এইখানে পারজ্পরিক সম্প্রীতিতে বিরাজ করি:তছে। 

এইসব ধর্মের ধর্মাত্বাদের জীবনে দেখ! যায় সকলেই একেস্বর 
বাদী এবং প্রেম, ভর্তি ও সাধনার দ্বারা অলৌকিক বিভৃতি 
সম্পদ ও ভগবদৃদর্শন পাইয়াছেন। তাই তাহাদের জীবনীও 
সংক্ষিপ্ত ভাবে এই পুস্তকে যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ হইল। 


(খ) 


বৈদিক যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত সনাতন ধর্মের বৈশিষ্ট্য 
বিপ্লেষণে ও অন্ধাবনে ধর্ের ক্রমবিকাশ উপলব্ধি হয়। কোরান, 
বাইবেল, পরিনিরর্ধাণ (বৌদ্ধ), বেদ, ত্রক্মগায়ত্রী গীতা, চণ্ডী, 
সবই একই অধ্যাত্বমার্গের প্রদর্শক । সব ধর্ম অনস্ত উদার অসীমের 
পানে উদাত্ব আহ্বান জানাইতেছে, সব ধর্ম বিশ্বজনীন, সংকীর্ণতা 
বিহীন, ইহা! ম্মরণ করিয়া ধর্ম ও ধর্মাত্বা বইখানি সন্কলনে গ্রয়াসী 
হইলাম। এই গ্রন্থে সনাতন ধর্মের ক্রমবিকাশ গায়ত্রী, গীতা, 
চণ্ডী ও সাধু মহাত্বাদের বাণী ও জীবনী আলোচিত হইয়াছে। এই 
পুস্তক-প্রণয়নে যাবতীয় তথ্য আর্য মিশন ইনপ্রিটিউশান্‌, কবিগুরু 
রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীমহানামাব্রত ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত অচিন্ত্য সেনগুপ্র, 
ীযুক্ত শঙ্করনাথ রায়, শ্রীযুক্ত রাসমোহন চক্রবন্ভা, ৬শিবানন্ স্বামী 
মহোদয়গণের পুস্তক হইতে যাহা আমার ভাল লাগিয়াছে তাহা 
সংগ্রহ করিয়াছি। তাহাদের নিকট আমি খণী। এই পুস্তক 
প্রকাশনে শিক্ষাবিদ শ্রীযুক্ত হেমেক্্রনাথ সেন, এম. এ. ও স্টাপ্তার্ড 
প্রিন্টা্দ্‌ এর শ্রীবীরেশ্বর চক্রবত্তী, বি.এ. মহোদয় যথেষ্ট শ্রম স্বীকার 
করিয়াছেন। প্রখ্যাত অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জনার্দন চক্রবন্তী, এম. এ. 
মহোদয় অনুগ্রহ করিয়৷ ভূমিকা লিখিয়! দিয়াছেন এবং খ্যাতনামা 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালীপদ সেন, এম. এ. মহোদয় প্রশস্তি 
লিখিয়াছেন। তাহাদের নিকট আমি আত্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করিতেছি। সমস্ত ভূল ক্রুটা নিজস্ব ও ক্ষমার্হ। 


ইততি-- 
্রীজ্ঞানদারগ্ন দততশর্মা। 
১লা বৈশাখ ১৩৭৬ বাংল|।, 


_তৃমিকা- | 

বক্নভাষী প্রেমাবতার "শিক্ষার্টক” নামে প্রধ্যাত আটটি মাত্র ক্নোকে 
অতলম্পর্শ গভীর অনুভব ব্যক্ত করে গিয়েছেন। দ্বিতীয় শ্লোকে আছে, 
*নায়ামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি স্তরাপিত! নিয়মিতঃ স্বরণে ন কালঃ”। এর 
এাবৎকান পর্যন্ত স্তগৃহীত অর্থ এই, অনেক নাম তোমার। প্রতিটি নাষে 
তোমার সমগ্র শক্তি সঞ্চার করেছ। নামন্মরণে বিশেষ কোনও কাল নেই। 
সর্বদা সর্ব! সর্বজ ভগবন্নাম দ্বর্তবা। . 

অনেকদিন থেকে একটি অসম-সাহস উবিঝকি দিয়েছে এই দীনের 
অন্তরে । “উতায় হৃদি লীয়ন্তে দরিজ্রাপাং মনোরথাঃ।” *মন্মহাগ্রভুর সমৃষের 
মতো! গভীর অন্গুভবনিদ্ধ এই উক্তিটির কি একটু অন্তরকম অর্থ গ্রহণ করা 
যায়না? অপার উদার মৃহ্মা, অনন্ত অমের সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে এই 
বাগর্থের অভ্ঞন্তরে, || কোনদিন নিঃশেষে ফুরিয়ে যাবে ন| আমাদের অন্থৃভবে 
আচরণে। 

“ন* এই নিষেধার্থক অব্যয়টকে একটু বাম দিকে ধাক্কা দিয়ে “বরণে, এই 
সধঘ্যন্ত পদের সঙ্গে ছুড়ে দিলে পাওয়া যায় 'শ্মরণেন', অনুক্তে বর্তরি 
তৃতীয়! হ'ল যার পরিবতিত পঞ্দপরিচয়। “কান? উক্তে কর্মণি প্রথমা 
'নিয়মিতঃ' কদন্ত বিশেষণ। বাক্যের পদসংখ্যা কমে গিয়ে চার থেকে তিন 
হল। পাঠ ও ছন্দের বোধ হয় ভাতে ব্যতিক্রম হল না। অথচ অর্থটি একটি 
অপূর্বব অভিনব অতিরিক্ত ভোতনার স্থাই ক'রল। অক্ষরার্থ দাড়াল, কাল 
ভগবংশ্রর়ণের দ্বার! নিগজমিত বা নিয়ন্ত্রিত, কাল আর কিছুই নয়, ভগবৎল্মরণের 
বিভতি বা বিস্তার (80 8309075800 01 006 10451096 168 )। মহাগ্রতুর 
মহাবাকোর আড়ালে আমর! পেলাম কালের একটি সংজ্ঞা, যা শির্ঘয় করবার 
জনে নানাদেশের নানামুগের দর্শন বিজ্ঞান নিয়ত চেষ্টা করে চলেছে। এই অর্থের 
আরোকে প্রতিভাত হয় সাধ্যমাধনের একটি গৃঢ় ইন্গিত। ভগবংশ্যরণ 
কালযাপনের প্ররষ্টতম উপায়। ভগবংশ্মরণে অ।য্ুচেতনার নিমজ্জন সাধ্যসার। 
মহাগ্রতূর গুরুদত দীক্ষোতর নামটিও যে তাই! ভ্রীকৃফ চৈতন্য! 
এই নাম বঞ্ার দিয়ে উঠেছিল নামপ্রেম্রদাতা মহাবদান্তের জীবনে ও 


(ঘ) 

আচরণে একই সঙ্গে, 1461101৮106 এবং 0028010087659 1085 106) রহম 
গভীর, রহ্ম্যমধুর | 
, শর্ম ও ধর্মাত্মা' গ্রন্থের জানপ্রবীণ ভাবডক্তি-সমৃদ্ধ লেখকের বর্তমান 
সারত্যতগ্রয়াসের মধ্যে আমার এই প্রকাশভীরু অন্ভবটি যেন একটি 
নির্ভরযোগ্য আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে। গ্রস্থকারকে শৈলকিরীটিনী সরিন্মালিনী 
সমূত্মেখল! চট্টলার একজন কর্মী স্থসম্তান এবং বহুনম্মমনিত লঙ্বপ্রতিষ্ঠ 
ব্যবহারাজীব বলে আমি চল্লিশ বছর ধরে জেনে এসেছি। চট্টগ্রাম হিন্দু 
বৌদ্ধ ইস্লাম তিনটি ধর্মসংস্কৃতির জিবেণীতীর্ঘ। অথবা হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ 
ধীষ্টান চারিটি ধর্শসংস্কৃতির চতুরশ্রভূমি। চট্টলের বছিঃপ্রকতিকে এবং 
চট্টলবাঁসীর অধ্যাত্মপ্রকূতিতে একটি উদার সমন্ববুদ্ধি এবং “বিবিক্ত 
দেশসেবিত্বজনিত” “অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব” লক্ষ্য করে আমরা চট্টগগ্রবাসী 
অ-চট্টগ্রামীরা মুগ্ধ হয়েছি। “চট্টলে সব্যবাহশ্চ ভৈরবশ্চন্ত্রশেখরঃ।* চট্টগ্রাম 
তস্ত্রোন্ত শক্তিপীঠ। চটেস্বরী মায়ের প্রচণ্মনোহর বাহুর আশ্রিত এই 
ভূভাগ। অদূরে চত্ত্রনাথ ভৈরব। পারে প্রজলিত বাড়বকুণ্ড। “্ধ্বক্‌ ধ্ৰকৃ 
ধ্বক্‌ ধ্বক্‌ জলে বহ্ছি ভালে ।” “ভগবান তথাগতের নামাস্কিত গিরিপাদশাযী 
'মহামূনি' গ্রাম চট্টগ্রামে বিরাজ করে। ধর্পবীর ইস্লামীয় গীরের ম্মরণ- 
চিন্িত “বায়াজিদ-বোন্তান” ও স্থপ্রাচীন খ্রীহীয় ভজনমন্দির এখানে বিদ্যমান । 
চট্টগ্রাম প্রবাসের মধুময় দিনগুলিতে আমাদের নিত্যপাঠ্য মহিম-স্োতরের 
মন্মার্থ নিত্য উপলব্ধির বিষয় হয়ে উঠেছে। “রুচীনাং বৈচিত্যাদ্‌-খভুকুটিল- 
নানাপথজুষাং নৃন।মেকো গমাত্বমসি পয়সামর্ণৰ ইব |” 

এই গ্রস্থপাঠে গ্রন্থকারের কম্মিপরিচয় গৌণ হয়ে গেল। অথবা সে 
পরিচয় “এছো বাহ আগে কহো৷ আর।” এই গ্রন্থে তিনি “শাগে কহিয়াছেনগ। 
দেখা গেল, তার স্থদীর্ঘ জীবন ভগবৎম্মরণে যাপিত হয়েছে। দেখা গেল, 
মহাগ্রভুকে তিনি ভালবাসেন। তার নির্দেশটি তিনি ভালবাসা দিয়ে গ্রহণ 
করেছেন। ভগবৎস্বতিতে আত্মনিমজ্জনের পথ বেয়ে তিনি চিরায়ঃ লাভ 
করুন, এর বেশি আমি আর কি বলতে পারি এই ভূমিকায়? “ধর্ম ও ধর্মাত্মা 
তার পরিণত প্রজ্ঞা, অতত্দ্িত দ্াধ্যায়, গভীর মনন, অটুট সাধনসামর্থ 
ও একাস্তিকী ভজননিষ্ঠার অভ্রান্ত পরিচ্র বহন করে। বিষুঃপাদপন্নের 
নিয়ত সান্জিধ্যে তার যে অন্তঃসলিল ফন্তগ্রবাহ এতদিন ব্যাবহারিক জীবন- 


(৬) 


মরীচিকার বালুফার তলদেশে সবার অলক্ষিতে বয়ে এসেছে জাজ তার 
পরিদৃষ্তমান প্রসরপণিল ধারাশ্োত অধ্যাত্পিপাসাদীর্দ জীবনপথিকের 
তৃষ্ণানিবারণের উপায় হয়ে উঠেছে। 
মুদ্রিত আকারে গ্রন্থের যতটুকু পেয়েছি ও কর্দপাশ-বিড়স্িত জীবনের 
বিরল অবসরে যতটুকু গড়তে পেরেছি, তাতে মনে হয়েছে, আমাদের 
লাধনশামত্রের গভীর মর সমগ্র অন্তর দিয়ে অনুভব করেছেন স্থুধী ভক্ত 
লেখক। তার হ্বাঙ্গভব তীর গ্বচ্ছন্দ সাবলীল লিপিমুখে উৎসারিত হয়ে 
'জীবনজিজ্ঞান্তর হায়সংবেদনের উপযোগী বাণীপ্রমৃত্তি গ্রহণ করেছে। 
লেখকের প্রতিটি অন্কুভব তার রচনায় সঞারিত হয়েছে। এখানেই তো 
ভাষার সাহিত্যগুণ। সেই সাহিত্যগ্ুণের সমভাবে তার রচনা সমৃদ্ধ ও সর্বব- 
চিতগ্রাহী হয়ে উঠেছে। ধর্মের সংজ্াঙ্গোকে আদি ধর্শশান্তপ্রবক্ত1 মঙ্গ 
প্জদয়েনাভ্যচ্জ্ঞাতঃ* বিশেষণটা ব্যবহার করেছেন । বিশ্বজ্জন-নিষেবিত ও 
রাগছ্েষ-বিনিমূ্ত সাধুজনের নিত্য আচরিত হয়ে যে বন্ধ হৃদয়ের অন্থমোদন 
লাভ করেছে তাই ধর্দ। বাংলার আদি গীতিকবি চণ্ডীদাস এই "ম্বস্য চ 
প্রিয়মাত্মনঃ” তত্বের ইজিত করে বলেছেন, 
“মরম না জানে ধরম বাখানে 
এমন আছয়ে যাঁরা, 
কাজ নাই সখি তাদের কথায় 
বাছিরে কুন তারা ॥” 
বর্তমান গ্রস্থকার ভারতীয় সাধনশান্ত্রের সমস্ত গ্রন্থানের, বেদ উপনিষদ 
রামায়ণ মহাভারত তন্ত্র পুরাণ গীত! ভাগবত চণ্ডী ভজন দোহা! ও পদাবলীর 
মরমী বোদ্ধা ও অভিনিবেশ-সম্পন্ন নিরভিমান গ্রবক্তা । মহাজীবনের ছন্ত 
আকৃতি এবং ম্ছদৃজীবনের প্রতি শ্রদ্ধা তার ভুলিখিত গ্রন্থের সর্বত্র গ্রকাশ 
পেয়েছে। এই গ্রন্থ একদিকে ধর্মপিপাস্থ ও তত্বজিজ্ঞান্ুর কোধগ্রন্থ (, 
০5০10286019) হয়ে উঠেছে। অন্তদিকে একালের জীবনতাপদগ্ধ মানুষের 
শান্তি ও সাত্বনার নির্ভরযোগ্য আশ্রয় হয়ে দীড়িয়েছে। “মধুগন্ধি মধুন্মিতম্‌ 
এতদছো”-এ যেন কেউ মধুগন্ধি মধুময় হাসির সন্ধান পেয়ে প্রেমভরে তার 
মধুময় প্রাণের মধুবার্ত। মধুক্ষরা বাণীতে বিলাবার জন্তে এগিয়ে এসেছেন। 
মারতবর্ষের ভক্তিসাধনার যে কটি মুখ্যধারা ম্মরণাতীত কাল থেকে এদেশে বয়ে 


(চ) 


এসেছে তার অভিসরল সর্বজনবোধায পরিচয় এই গ্রন্থে সমান্ধত হয়েছে। শুধু 
সমাহার নয়, সমন্বসাধনে গ্রস্থকর্ত! তার গভীর ধর্মবোধের পরিচয় দিয়েছেন । 
“বিদ্যা সমস্তাহ্তব দেবি ভেদা£” বলে সপ্তশতী চত্তী ধাকে বন্দনা করেছেন 
তিনিই আবার «ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্ধা" বলে স্বত। হয়েছেন। যিনি 
জানদায়িনী তিনিই আবার বিষ্ুভক্তিপ্রদায়িনী বিষুসহায়িনী। গ্রন্থকার 
তার জনকজননীর আশীর্বাদের সঙ্গে জীবন ভরে তীদের দেওয়া নিগের 
যে নামটি বহন করে এসেছেন তা তার এই পরিণামরমণীয় সারহ্বত 
অধ্যবসায়ে সার্থক হয়ে উঠেছে। তার 'জানের ফুল গ্রেমভক্তির ফল হয়ে, 
ফলেছে। 
ভারতের মনীষা ও সাধনার পরিপূর্ণ বিগ্রহ ধারা, বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ 
শ্রীচৈতন্ত, প্রা মর, তুলসীদাস, মীরাবাঈ, দাছু, কবীর, রামানন্দ, বিবেকা নন্দ, 
শ্রীমরবিন্দপ্রমুখ মহামানিবের জীবন ও বাণী গ্রন্থকার সংকলন ও নিজন্ব 
ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন। আমাদের মতো সাধারণ মানুষ ধারা মননবিমৃখ 
ও মনংশক্কি-বিহীন তাদের মননের কুছ প্রয়াস থেকে ত্রাণ করবার জন্তই মন্ত্র। 
মন্ত্র শবের বুযুৎপত্তি বোধ হয় এই । এদেশের খষি ও গুরুপরম্পর। যে সমস্ত 
মস্ত্রংকেত রেখে গিয়েছেন তার গৃঢ়ার্থ প্রকটনের আতস্তরিকতাপূর্ণ প্রয়াসে 
গ্স্থখানি সাধনপর্যায়ের অঙ্গীভূত হয়েছে। ব্রদ্ষগায়তীর সরল ব্যাখ্যানের মধ্য 
দিয়ে গ্রন্থারভ্ভ হয়েছে। নামতত্ব ও স্তোতরমাহাত্থ্য নান প্রসঙ্গে গ্রাঞ্জলভাবে 
প্রতিপাদিত হয়েছে। 
মহাজীবনের প্রসঙ্গ, সাধুসন্তের জীবনকথা এই গ্রন্থের অন্যতম প্রধান 
আকর্ষণ। শ্রীমভ্ভাগবতের তৃতীয় স্বদ্ধের একটি বহ-আন্বাদিত ক্সেরক, 
“সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো 
ভবস্তি হংকর্ণরসায়না; কথা; । 
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্মনি 
শ্রদ্ধারতিক্কি রঙুক্র মিঘ্য তি ॥” 
ভগবদ্বীর্যের সংবিৎ বা চেতন! ধাদের অ!ছে এমন সাধুজনের প্রসঙ্গে 
চিত্তহারী শ্রবণমঙ্গল যে সমস্ত কথার উৎপত্তি হুম তার শ্রবণে অচিরাৎ 
মোক্ষমার্গ প্রশস্ত হয় এবং ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধা অনুরাগ ও ভ্জির সঞ্চার হয়। 
মহাপ্রতৃর জীবনকথা এই গ্রন্থে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তারই সমকাল 


(ছ) 


কর্তা কধানন্দ আগমবাগীশের বিশ্বতপ্রায় জীবনকথাও গ্রস্থকার সমান দরদ 
দিয়ে বলেছেন। ্রীচতগ্তপার্যঘদের, তীন্রপ, সনাতন ও অপরাপর গোস্বামী, 
চট্টগ্রাম থেকে আগত পুণ্তরীক বিানিধি ও মুকুন্দ দত্ত এবং 
অন্ভান্ত পার্যদদের পবিত্র জীবনবৃত্ত সরস ভঙ্গীতে বণিত হয়েছে। গ্রন্থকার 
ভালবাস! দিয়ে ভালবাসার কথা এবং প্রেমের ঠাকুরের কথ। বলেছেন। তার 
ভক্তমাপন্হত এই উপচারসম্তার দেবতা গ্রহণ করে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন। 
আমরা একালে বাস করে আজ মন্থন্ত্বের দুতিক্ষে হাহাকার করছি, দেবতা 
যেন কোথায় কোন শুন্তে মিলিয়ে গেছেন! শ্রদ্ধেয় মানবপ্রেমিক গ্রন্থকার 
অক্ুত্রিম শ্রদ্ধার উপচারে মহামানবতার মাধ্যমে দেবতার পুজা করেছেন; 
বিশ্বাসী বলিষ্ঠ পৃজারীর দাক্ষিণ্যে প্রসারিত কর থেকে পূজীর প্রসাদ নেবার 
জন্যে আমর! ছাত বাড়িয়ে ধন্ত হয়েছি। এইবার আম্থন॥ সকলে মিলে সাত্বিক 


পূজার এই প্রসাদ গ্রহণ করি। 
"প্রসাদে সর্বহুখানাং হানিরস্যোপজায়তে।” 
দীপান্বিতা অযাবস্যা 
১৩৭৫ রী ূ র টা 
১৬২।১৬৫ লেক গার্ডেন্স্‌ 


কলিকাতা-৪৫ 


প্রশভভি 

র্মত্বা্বেষী প্রবীণ গ্রন্থকার পুর্ববজীবনে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারাজীব 
ছিলেন। তাহার শৃক্ম আইনজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার জন্য দেশ" 
বিভাগের পরেও বন্থকাল পূর্ধ্ধ পাকিস্তান তাহাকে ছাড়িতে চাহে 
নাই। সম্প্রতি পরিণত বার্ধক্যে তিনি টট্টগ্রামের বিপুল পশার, 
যশঃ ও খ্যাতির মোহ পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে পুত্রকস্ত। 
আত্মীয়-পরিজনের নিকট ফিরিয়। আসিয়াছেন। ভগবান তাহাকে 
সুখশাস্তিময় দীর্ঘজীবন দান করুন। 

প্রায় অশ্রীতিবর্ষদেশীয় গ্রন্থকার শ্রদ্ধেয় জ্ঞানদারঞ্জন দততপন্্ঃ 
মহাশয় সারাজীবন ব্যবহারশান্ত্রের চর্চ। করিলেও তাহার মানসিক 
প্রবণতা কোনদিকে তাহার পরিচিত লোকের তাহা! বুঝিতে কট 
হয় না। চট্টগ্রাম ত্যাগ করিয়। আসার সময় তিনি তাহার উপাস্য 
শ্রীপ্রীকৃফের বিগ্রহ এবং বাণেশ্বর শিবকে সেখানে ফেলিয়া! আসিতে 
পারেন নাই; অনেক তদ্বির তাগাদা করিয়া অতি সযত্বে বিগ্রহ 
ছইটিকে আলিয়া দ্বমদমে নিজের গৃহে স্থাপন করিয়া নিজেই 
নিত্যপৃজার ব্যবস্থা করিয়াছেন । 

তাহার মানসিক প্রবণতার আর একটি প্রত্যক্ষ পরিচয় তাহার 
লিখিত এই প্ধশ্ম ও ধর্াত্মা” নামক গ্রন্থখানি। আমার অগ্রজ- 
কল্প প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্‌ অধ্যক্ষ শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী মহাশয়ের সহিত 
গ্রস্থকারের দীর্ঘকালের পরিচয়। তিনি গ্রন্থখানির একটি পাণ্ডিত্য- 
পরিচায়ক ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন, এবং সেই প্রসঙ্গে গ্রশ্থকারের 
ধর্মবোধের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। জ্ঞানদারঞ্জন 
বাবুর একান্ত বাসনা যে, আমিও গ্রস্থখানি সম্বন্ধে ছুই চারিটি কথ! 
বলি। কিন্তু জনার্দনদাদার ভূমিকার পরে আর কিছু বল! আমার 
পক্ষে একাস্ত বাচালত। বলিয়া মনে করি। তথাপি পরমগ্রত্বেয 
্রস্থকারের অনুরোধ উপেক্ষা করাও অতিশয় কঠিন বলিয়া গ্রস্থখানি 
সম্বন্ধে ছুই-চারিটি কথ। বলিতে চাই । 


(ঞ) 

দ্ধর্ম ও ধন্মাত্মা৮ হই খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডে ব্রহ্মগায়ন্ত্রী 
মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া গীতাতঘ, চণ্ডীতব, কৃষতব, কৃষের স্বরূপ, 
সাধ্যসাধনতত্ব, লিঙ্গপুজারহস্ত, জপতব, চণ্ডীর যোড়শ মুড প্রভৃতি 
সম্বন্ধে আলোচনার পরে, বুদ্ধদেব, মহা প্রভু, তুলসীদাস, কমলা কান্ত, 
রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিজয়কৃষ্ গোস্বামী, শ্ীঅরবিন্দ প্রভৃতি 
মহাপুরুষগণের বাদী সংকলিত হইয়াছে। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ এই 
সকল আলোচন। হইতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন । 

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডটি ধর্মাপরায়ণ ব্যক্তিগণের নিকট 
অধিকতর আকর্ষণীয় ও আদরণীয় হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। 
এই খণ্ডে বুদ্ধদেব, শশ্করাচার্য, রামান্ুজ, ভক্ত নামদেব, স্বামী 
বি্ভার্া, স্বামী রামানন্দ, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, শ্রীচৈতগ্ত, 
মীরাবাঈ, দাছ, শ্যামানন্দ, রামপ্রসাদ, কমলাকাস্ত, লালাবাবু, যোগী 
ত্রিপুরলিঙ্গ, হংসরাজ অবধূত প্রভৃতি সাধক মহাত্মাদিগের সংক্ষিপ্ত 
জীবনী আলোচিত হইয়াছে । ভারতীয় সাধনার ক্ষেত্রে “যত মত 
'তত পথ” বলিয়া একটি কথ। আছে। এই নানা মত ও পথের 
প্রকৃত নিশান। এই সব সাধুসম্তদের জীবনীর সাহায্যে সুম্পষ্টভাবে 
জানা যায়। ব্যক্তিগত জীবনে চিত্তের প্রসার ও গুদার্ধ না আনিলে 
বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার অন্য কোন উপায় নাই। এইরপ গ্রন্থপাঠে 
সেই চিত্রপ্রসার ঘটিবার সন্তাবনা রহিয়াছে বলিয়াই এই জাতীয় 
সাধু প্রচেষ্টাকে সর্ববাস্তঃকরণে অভিনন্দন জানাই। বর্ধমান যুগে, 
রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া 
আছে। এই সকল বিষয়ে আমরা অনেক নূতন তত্ব শিখিতেছি এবং 
আমাদের মনকে জটিল হইতে জটিলতর করিয়া তুলিতেছি। কিন্তু 
ইহা তে৷ আমাদের মনে প্রশান্তি আনিতে পারিতেছে না। ইংরেজ 
কবির ভাষায় “710০ আ০0110 19 60০9 00101) 10) 8৪৮ হইয়া 
উঠিয়াছে। ঠিক এমন সময়ে “ধম ও ধন্মাত্বা” জাতীয় গ্রন্থের বহুল 
প্রচার মানবকল্যাণের পক্ষে একাম্ত আবশ্ঠক বলিয়া মনে হয়। 
শ্রন্ধেয় ভক্ত গ্রস্থকারের প্রচেষ্ট। সার্থক হউক ইহাই প্রার্থনা করি। 


৪74 | ্রীকালীপদ সেন 
১৩) রাষ্ট্রথরু এভিম্থা, দমদম 


প্রশংসাপত্র 


আপনার প্রেরিত “ধর্ম ও ধর্মাত্বার” পাতুলিপি পড়িয়া সুখী 
হইলাম। আপনি এই বয়সে এভ শ্রমস্বীকার করিয়া যেভাবে 
গায়ত্রী, গীতা, চণ্ডী, সাধুমহাত্বাদের, বাণী ও ধর্মাত্বাদের জীবনী 
সংগ্রহ করতঃ সরল-স্থললিত ভাধায় এই সপগ্রস্থ প্রণয়ন করিয়াছেন 
তাহাতে আপামর জনসাধারণ অত্যন্ত উপকৃত হইবে ও অন্তরে পরম 
পরিতোষ লাভ করিবে- সন্দেহ নাই। 

যুগধর্দ্মে বিমার্গগামী বাংলার সমাজের সাধুপথ প্রদিত হয় 
যাহাদের ছারা তাহারাই দেশের, দশের ও সমাজের অশেষ কল্যাণ 
সাধন করেন। আপনার গ্রন্থখানি সেই শ্রেণীর পুস্তক বটে। 
সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া এতবড় গ্রন্থের মূল্যও কম করায় ইহা 
সকলের সহজলভ্য হইবে এবং ইহার বন প্রচার সম্ভব হইবে । 

আমি অতীব আনন্দের সহিত ইহাকে অভিনন্দিত করিতেছি । 
পাঠক ও সুধীসমাজ এই গ্রন্থপাঠে অপার সন্তোষ ও বিমল শাস্তি 
লাভ করিবেন আমার ঞ্রুব বিশ্বাস। অলমিতি বিস্তরেন। 


১১নং নর্থ রোড। | মতীশচন্দ্র চত্রবর্তী, এম. এ 


যাদবপুর কলিঃ ৩২ ভূতপূর্ব এডুকেশান অফিসার ।। 
২০, ১০, ৬৭ ইং 


প্ধর্স ও ধর্মাত্বার” পাগুলিপি পাঠে যুগপৎ বিশ্মিত ও আনন্দিত 
হইলাম। আপনার এই কর্মবল ব্যবসীয় জীবনে এত বই 
পড়িবার ও সংকথা প্রণয়নের সময় পাইলেন কখন? গ্রন্থখানি 
যতই পড়িতেছি ততই একটি অবর্ণনীয় তৃপ্ধি পাইতেছি। এবং 
বুঝিতেছি আপনি একজন ধর্মনিষ্ঠ মহাজন। 

গায়ত্রী, গীতা, চণ্ডী, মোহমুদগর, তুলসীদাসের ফৌোহাবঙ্গী, 
সাধুমহাত্বীদের বাণী এবং ধর্মাত্মাদের জীবনী যেমন সুন্দর, প্রাঙল 


(5) 
ভাষায় প্রণয়ন করিয়াছেন তাহ! যুগধর্ম ও কালোপযোগী হইয়াছে 
আমি অস্ত্রের সহিত স্বীকার করি। ইহাতে আপামর সকলেরই 
আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উপকার হইবে। মুল্য স্বল্প হওয়ায় নির্ধনের 
ঘরেও গৌছিবে। বইখানি যত সত্বর প্রকাশিত হয় ততই সমাজের 
মঙ্গল সাধন হইবে । 

-. ইতি-- 
চট্টগ্রাম, শ্ীসতীশচন্দ্র দে, এম. এ. 
৭, ৩, ৬৮ | সেক্রেটারী, সীতাকুণ্ড শ্রাইন কমিটি। 


আমি আনন্দের সহিত আমার মতামত প্রকাশ করিতেছি ষে 
গ্রন্থকার একজন ন্বধর্মনিষ্ঠ মহান ব্যক্তি। তিনি এই ধর্মগ্রন্থ 
যাহ! লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা উপলদ্ধির কথ এবং সমাজের ও 
মানবের নিশ্চিত কল্যাপকর। ধর্ম ও ধন্মাতআার বিষয়বস্ত গায়ত্রী, 
গীতা, চণ্ডী, সাধুমহাত্বাদের বাণী এবং ৪১ জন বিশিষ্ট ধর্মাত্বার 
জীবনী অধ্যয়নে ও অনুশীলনে প্রাণে বিমল আনন্দ ও অন্তরে 
শুভপ্রেরণা জাগে। ইহ পাঠে আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে নিঃসনোহ। 
প্রত্যেক 'মানবজীবনে শান্তি দিবে। স্বুধীগণ এই পবিত্র গ্রন্থ 
পাঠে বিমল আনন্দ পাইবেন। গ্রন্থকার এত বৃহৎ সংগ্রহ ও পবিত্র 
ভাবধারা! জনসাধারণের সহজলভ্য করিয়া মানবসমাজের অশেষ 
কল্যাণ সাধন করিয়াছেন এবং ধনী দরিদ্র সকলেরই পাঠে স্থযোগ 
দিয়াছেন, ইহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করি। 
দমদম, বরদা! কুটীর, শ্রীবীরেন্ত্রনারায়ণ সেনশর্মা। 

কলিকাতা-২৮ | ( প্রাক্তন--প্রেমিডেণ্ট, ক্রিমিন্যাল 

২১, ৯. ৬৮ বার এসোসিয়েশান ) 


ধর্ম ও ধর্মাক্।। 


প্রথম খণ্ড । 
ক্রমিক নং ববি নন 
বষয় 
ক। বেদ 
(ত্রহ্ষগায়্ী 
| 
১। শ্রীকৃষ্ণের ঠ ৪ 
ক্ষম। প্রার্থনা 
পি প্রতিপাদ্য 
তার বিশ্লেষণ (অ 
ঃ নন ক ধ্যায় সংক্ষেপ) 
তায় 
নু ৮০ ভগবানের বাণী 
৭। গীতায় জ্ঞাতব্য & 
্‌ প্রীশ্রীকৃষ্ণের স্তৃতি 
) কৃষ্ণ (অর্থ) 
(৩) মাধব 
(৪) জনার্দিন 
(6 হরি 
(৬) নারায়ণ 
(৭) গোবিন্দ 
(৮) মধুসৃদন 
(৯) খষিকেশ 
(১০) বিষু 


৮। শ্রীকৃষে 
র স্বরূপ 


১. 
৮9 
ফি 


১৩ 


১৪ 


২৪ 
২১ 
২ 
২৩ 
২৩ 
২৪ 
২৪8 
২৫ 
২৫ 
২৬ 
২৬ 


প্র" নং 
৭ | 
১৩ | 
১১ | 
১২ । 
১৩। 
১৪ | 
১৫। 
১৬। 
১৭ | 
১৮ | 
১৯ । 
$ 
ইজ. 
২১। 
2) 
খ্‌| 
৩ । 
২৪। 
২৫। 
২৬। 
২৭।| 


৯ | 
| 
৩। 


৪ 


(ড). 


বিষয় 
শ্রীকৃষ্জের ঝুলনোতসব 
শ্রদ্ধা 
ভক্তি 
সাধ্য সাধন কি? 
মহাভাব 
খেচরী অবস্থা 
আকাশ বৃত্তি 
কৈবল্য 
স্থকৌশলম্‌ 
মন্ত্র কি? 
সাধু কে? 
(ক) শঙ্খ 
শিবলিঙ্গ ও শিবচতু্দশী 
কীর্তন কি? 
(ক) প্রণব 
ত্যাগ ও শান্তি 
জপতত্ত 
কাল অনন্ত 
উপাসন। 
শোক কি? 
মৃত্যু কি! 

গ। শ্রীশ্রীচণ্ডী 
শরীত্রীচণ্তীর ষোড়শ মুত্তি (শ্রীশ্রীদুর্গা ) 
মহিষমর্দিনী 
মহামায়। 


ধূমাবতী 


৬৮ 


৭১ 
ণ২ 
৭৪. 
৭৫. 


(5) 


ক্রমিক নং বিষয় 


| 
| 
| 
৮। 
৯ | 
৩ | 
১১। 
১২ । 
১৩। 
১৪। 
১৫। 
এ৬। 


১ | 
২ 
৩। 
৪ । 
৫। 
৬। 
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উম! 
কৌশিকী 
হৈমবতী 
শ্যাম! 
শিবহৃতী 
গণেশজননী 
ছিন্নমস্তা 
অন্নপূর্ণ 
শাকম্তরী 
ভদ্রকালী 
সাবিত্রী 
বরদ। 
ঘ। ধর্ম্মাক্সাদের বাণী 
শ্রীগৌতম বুদ্ধদেবের বাণী 
শরীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী 
সাধু তুলসীদাসের বাণী 
সাধক কমলাকাস্তের বাণী 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী 
শ্রীপ্রীপরমহংসদেবের প্রশ্নোত্তর মালিক 
(ক) শ্রীশ্রীরামকৃ্ণের প্রণাম 


৭। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী 


৮ 

৯। 
১০। 
১১। 
১২ 


যুধিষ্টিরের প্রতি যক্ষের প্রশ্মোত্তর 
শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বাণী 
পরমপপ্তিত শ্রীঅচিন্ত্য সেনগুপ্তের বাণী 
শ্রীকালিকানন্দ অবধূতের বাণী 

পরম বৈষ্ব গোীবন্ুর বাণী 


৭৬ 
৭৬ 
৭৭ 
৭৮” 
৭৯ 
৮০ 
৮১ 
৮১ 
৮২ 
৮৩ 
৮৪ 
৮€ 


৮৬ 
৮৭ 


৮৯ 


৯১ 
৯ 
৯৩ 
৯৩ 
৯৫ 
৯৬ 
৪৭ 
৯৮ 
৯৮ 


ত্রুং নং 
১৩। 
১৪। 
১৫। 
১৬। 


১ | 
| 
৩। 


৪| 


(পণ) 


বিষয় 
দেবী বিন্দুবাসিনীর কথা 
শ্রীঅরবিন্দের বাণী 
তুলসীদাসের দেহ (বঙ্গানুবাদ সহ ) 
শ্ীশ্রীশস্করাচার্যের মোহমুদগর( বঙ্গানুবাদ সহ) 


ঙ। 
শেষ ইচ্ছা (৬নেহরু ) 
গ্রশস্তি বাক্য 
আমি 
তুমিকে? 


প্রথম খণ্ড সমাপ্ত 


৯৪১ 
৪৪৯, 
১০১ 


১১২ 
১১৩ 
১১৩ 
১১৫. 


ক্রমিক নং খুষ্টাব 
১। খুঃ পৃঃ ৫৬৪ 
২। খুষ্টাব ৭৮৮ 
৩।  % ১০১৭ 
৪। ৯ ১২৭০ 
৫| ১ ১২৭৮ 
৬। ৯» ১২৯৯ 
ণ। 2) ১৫০০ 
৮। ৯ ১৫৮৫ 
৯। ১ ১৫৩২ 
১০ | 5 ১৫৪৪ 
১১। ৯ ১৮৬২ 
১২। ৯ ১৬০৭ 
১৩।  % ১৭২০ 
১৪। ১, ১৭৭০ 
১৫।  *» ১৭৭৫ 
১৬1  » ১৮০৪ 
১৭। ৯ ১৮২৯ 
১৮ ৮ ১৮৩২ 
১৯। 9 ১৮৪৩ 
২০।  » ১৮৪১ 
২১। ৯» ১৭৫০ 
২২। ৯» ১৮৫৪ 
২৩ | + ১৮৩৩ 
২৪1 ৯ ১৮৫৯ 


দ্বিতীয় খণ্ড | 


ধর্মাতাদের নাম 

গৌতম বুদ্ধ *** 
শহ্করাচার্য্য | 
রামানুজ 

ভক্ত নামদেব 

স্বামী বিষ্ভারণ্য 


স্বামী রামানন্দ ৮ 
কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ 
্রীত্রীচৈতস্থ মহাপ্রভু 
মীরাবাঈ 

ভক্ত দাতু 

স্বামী বিবেকানন্দ 
শ্যামানন্দ (ভক্তি সাধক) 
সাধক রামপ্রসাদ 
মাধক কমলাকাস্ত 
লালাবাবু 

যোগী ত্রিপুরলিঙগ 
হংসরাজ অবধূত 
ভোলানন্দগিরি 
পওহারী বাব। 

প্রতুপাদ বিজয়কৃষণ 


তান্ত্রিক সাধক রাজা রামকুষ .... 


চরণদাস বাবাজী পু 
পরমহংসদেব (রামকৃষ) ,,» 
সম্ভতদাস মহারাজ ০ 


১৩৪ 


৩৮৩ 


ক্রমিক নং 


্৫। 
২৬। 
২৭ 
২৮। 
২৯ | 
৩০। 
৩১। 
৩২। 
৩৩। 
৩৪ | 
৩৫! 
৩৬। 
৩৭। 
৩৮। 
৩৯ | 
৪8০ | 
৪১। 


(থ) 


ৃষ্টাৰ ধর্ন্াক্সাদের নাম 


১৮৬৭ 
১৮৬৮ 
১৮৭১ 
১৮৭২ 
১৮৭৩ 


১৮২৪ 


৭৫২ 
১৮৮০ 
১৮৮৭ 
১৫২৭ 
১৮৬০ 
১৮৭৭ 
১৮৩৩ 
১৮৯০ 
১৪৬৯ 
১৮১৭ 
১৮৩৮ 


ভগিনী নিবেদিত] 
চৈতগ্চদাস বাবাজী 
শ্রীশ্রীজগদনধ 
শ্রীঅরবিন্দ 

ফকির সাইবাবা 
সন্ত মাধবদাস 
মহীয়সী রাবেয়। 
সাধক তানসেন 
শিবানন্দ সরম্বতী 
ত্ৈলিঙ্গ স্বামী 
শ্রীত্রীরামঠাকুর 
সাধু তারাচরণ 
ভাক্করানন্দ সরস্বতী 
লালন শ! ফকির 
গুরু নানক 

মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
কেশবচন্দ্র সেন 


দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত 


পৃষ্ঠা 


৪০৩ 


৪০৪৯ 


ধর্ম ও ধর্মী 
( প্রথম খ্ ) 
ক। (ঘদ। 
ব্রহ্ম গায়্রী। 


ও ভূভূ্বঃ স্বঃ। তৎসবিতূর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্ ধীমহি। 
ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ও। 

বিশ্ব প্রকৃতি এবং মানবহ্ৃদয় এই ছুইকে সামগ্রস্ত করিয়। যিনি 
মিলাইয়া রাখিয়াছেন-__ঙাহাকে এই ছুইয়ের মধ্যে একক ভাবে 
জানিবার যে ধ্যানমন্ত্র-সেই মন্ত্ইই গায়ত্রীরপে বিদিত। এই 
মন্ত্রটিকে ভারতবর্ষ তাহার সমস্ত পবিভ্রশান্ত্র বেদের সারমন্ত্ 
বলিয়াই বরণ করিয়াছে। 

একদিকে ভূলোক, অস্তরীক্ষ, জ্যোভিফলোক__অপরদিকে 
আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, আমাদের চেতনা । এই ছুইকেই যিনি একই: 
শান্তির কিরণে উদ্ভাসিত করিতেছেন, তাহাকে, তাহার এই মহান 
শক্তিকে, জগতের মধ্যে এবং নিজচিত্তের মধ্যে ধ্যান করিয়া উপলঙ্ধি, 
করিবার যে মন্ত্র তাহাই গায়ত্রী । 

নিরাল। মানুষের নিভৃত মনের শান্ত চিত্বের মাঝে বাহিরের' 
দৃশ্যমান বনের যে সিদ্ধ প্রকৃতি প্রকাশ পায় বা পরিস্ফুট হয়__ 
তাহার সঙ্গে যুক্ত করিয়া «“বরেণ্যং ভর্গ:»শ্সেই বরণীয় তেজকে 
দ্বীমহি” ধ্যানগম্য করিয়! যাহা তুলিয়াছে-_তাহাই গায়ত্রী । তাই 
“গায়ত্রী” আমাদের দেশের অনেকেরই জপের মন্ত্র 

ভক্তিকে বাহিরের দিকে নিয়োজিত করিয়। নিজকে প্রতারিত 
করা যায় না। অন্তরের অন্তরে, হাদয়ের মণ্মস্থলে--তার সাড়া 
পড়ে। তিনিই জগতের মধ্যে জগদীশ্বরকে এবং অন্তরাত্মার মধ্যে 


২ , ধন ও ধন্মাত্বা 


পরমাত্মাকে দেখিতে পান। তাই আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে ও 
বিশ্বের মধ্যে বিশ্বরূপকে দর্শন করাই “গাত্বত্রী”। 

“যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ” । জগতে যেখানে যাহ কিছু আছে 
সমস্তের ভিতর দিয়াই সেই মহান শক্তি, সেই পরম চৈতন্ত-স্বরূপের 
কাছে গিয়। পৌছিয়াছে। তিনিই সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া আছেন। 
নদী, পর্বত, সমুদ্র, প্রান্তর যেখানেই যান না কেন, অন্তরের 
অন্তরতম প্রিয়তমকে হারাইতে পারেন না। কারণ তিনি যে 
সর্বত্র । তিনি যে আত্মার মাঝখানেই। যিনি আত্মার মধ্যস্থলে 
পরমাত্বারপে বিরাজ করিতেছেন, তাহাকে সব্ধবত্র ব্যাপকভাবে 
দেখিতে পাওয়া বড়ই আনন্দের । আবার ধিনি এই বিশাল বিশ্বের 
বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মধ্যে রূপ, রস, গীত, গন্ধের নব নব রহস্য নিত্য 
নৃতন ভাবে জাগাইয়া তুলিতেছেন এবং সকল বন্তূকে আবৃত করিয়া 
আছেন, াহাকেই আত্মার অন্তরতম হিসাবে নিভৃতে নিবিড়ভাবে 
উপলদ্ধি করা অকৃত্রিম আনন্দ। এই প্রকাশের একদিকে আছে 
ভগবৎপৃজায় উৎস্গাকৃত আত্মজীবন। অপরদিকে রহিয়াছে, সেই 
বন, সেই প্রান্তর, সেই তরুশ্রেণী এবং সেই উন্মুক্ত আকাশ। এই 
খানেই মিশিয়াছে “ভৃভূরঃ স্বঃ এবং ধিয়। গায়ত্রী মন্ত্র এমনই 
করিয়া প্রত্যক্ষরূপ ধারণ করিয়াছে। 

যেখানেই সাধকের মঙ্গলপূর্ণ অন্তরের সঙ্গে প্রকৃতির শাস্তিময় 
সৌন্দর্য্য মিলিত হইয়া গিয়াছে__সেখানেই সাধনার সমান্তি। 
সেইখানেই আমাদের পুণ্যতীর্থ। এবং সেইখানেই ধ্যানমন্ত্ 
গায়ত্রী. এইখানেই সাধকের চিত্ত উদ্বোধিত হয় ( প্রচোদয়াৎ )। 
এই মন্ত্র ক্বতঃই আমাদের মনের মধ্যে ধ্বনিত হইয়া! উঠে। আমাদের 
অন্তরে জাগে “হে ভর্গদেব! তোমার মধ্যে “তেজ” পাইয়াছি। 
হে আনন্দময়! তোমার মধ্যে “আনন্দ” পাইয়াছি। হে সুন্দর ! 
তোমার পানে চাহিয়া! “মুগ্ব” হইয়াছি। হে পবিত্র! তোমার সুন্দর 
শুভ্র হস্ত আমায় স্পর্শ করিয়াছে। হে অন্তরের ধন! তোমার 
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প্রকাশ বাহিরে দেখিতেছি। হে বাহিরের ঈশ্বর! তোমার 
অনুভূতি অন্তরের মধ্যে লাভ করিয়াছি। আমার গায়ত্রী মন্ত্র 
সার্থক হইয়াছে। আমার গায়ত্রী মন্ত্র সিদ্ধ হইয়াছে । 

শ্রুতি দৃষ্টিতে ব্রহ্মত্ঘরূপের ছ্বিবিধ প্রকার্শ। বাহিরে দৃশ্যমান 
জগতে “সর্বব্যাপীরূপে”। ভিতরে ভাবময় ও কক্ধময় রাজ্যের 
সকল প্রেরণার মূল উৎস “সর্ববভৃতান্তরাত্মারূপে।” শ্রেষ্ঠ দার্শনিক 
ইমানুয়েল ক্যাণ্ট বলেন, “সংসারে ছুইটি বস্তু দেখিয়া আমার ভয় 
হয়। তন্মধ্যে একটি 902 17686১ নক্ষত্রথচিত আকাশ 
অপরটি 10581 ০0175016706, অন্তরে অন্তর্ধামীর সাড়া । তিনি 
বলেন-_-“নক্ষত্রখচিত বিশাল আকাশের আড়ালে যে শক্তি, আমার 
বিচারবুদ্ধির পরিচালকও সেই শক্তি” ক্যাণ্ট সাহেবের এই কথার 
সঙ্গে বেদের চরমমন্ত্র ব্রন্মগায়ত্রীর সঙ্গে অদ্ভুত মিল দেখিতে পাওয়া 
যায়। গায়ত্রী খষি বলিতেছেন-_অনস্ত ত্রহ্মাণ্ডের প্রসবকারী যে 
শক্তি_ আমাদের বুদ্ধির প্রচোদকও সেই শক্তি। 

আমরা এই গায়ত্রী মন্ত্রে তিনটি সত্যের সন্ধান পাই। প্রথম 
বিশাল বিশ্বের একটি কেন্দ্র আছে সেখানে “বরেণ্যং ভগগঠ% স্থিত। 
দ্িতীয়--প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে একটি কেন্দ্র আছে সেখানে 
“ধিয়ো য়ো। নঠ” স্থিত। তৃভীয়-_-এই হুইটি কেন্দ্রের মধ্যে একটি 
অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ আছে-_তাহা। “প্রচোদক”। 
জ্ঞান, ভক্তি ও বিশ্বাসের উপর ধণ্ম ভিত্তি গ্রহণ করিয়াছে। 
কিন্তু গায়ত্রী মন্ত্রে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠ। দৃষ্ট হয়। একটু চিন্তা করিলেই 
বুঝিতে পারি “গায়ত্রী আত্মদা”। আমাদের স্বার্থবুদ্ধি ছাড়িয়া 
গায়ত্রী উপলব্ধি করিলে দেখিতে পাই--এই গায়ত্রী মন্ত্রের মধ্যে 
প্রাচুর্য ও পূর্ণতা । তখনই আমরা এই পরম মঙ্গল ও পরমানন্দের 
প্রকাশ অনুভব করি। তখনই এই আনন্দময়কে নিঃসংশয় সত্যরূপে 
বিশ্বাস করিতে আমাদের কষ্ট হয় ন!। 

ভক্তের হৃদয়ের মধ্যে ভগবানের মধুময় প্রকাশ। ভক্তের 
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জীবনে সর্ধবমজলময়ের প্রতিফলিত প্রসন্ন রশ্মি। ইহাও জগংব্যাগী 
বিচিত্র আত্মদানের একটি বিশেষ ধারা । ফুলের স্থবাসে, ফলের 
মিষ্টতায় ও বাহিরের সৌন্দর্য্যে ভগবানের আত্মদান যেমন অনুভব, 
করি, ভক্তের অন্তরে ও অন্তর্ধামীরূপে তেমনি এঁশী আত্মদান অনুভব 
করি। এই আত্মানুভূতি অত্যন্ত গ্রীতিপ্রদ ও অত্যন্ত আনন্দদায়ক । 

এই জন্যই গায়ত্রী মন্ত্রে একদিকে বাহিরের “ভূঃ ভূবঃ স্বঃ* এবং 
অন্যদিকে অন্তরের “ধী” এবং উভয়কে একই পরমশক্তির *প্রচোদক৮ 
প্রকাশরপে জানিয়া ধ্যান করার নির্দেশ পাওয়া যায়। এই ধ্যান- 
মন্ত্রই'হইল গায়ত্রী ৷ 

গায়ত্রী মন্ত্রকে সাধারণতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। ব্যাহ্ৃতি 
ও সাবিত্রী। ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ* এই অংশের নাম ব্যাহতি। ব্যান্ৃতি 
শব্দের অর্থ “বি+আহ্ৃতি।৮ অর্থাৎ যখন আমাদের চিত্ত সাংসারিক 
জটিলতায় জড়াইয়া পড়িয়া! উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করিবার শক্তি 
হারাইয়। ফেলে -_-তখন মনকে “আহ্ৃতি' বা আহরণ করিতে বা. 
নিজের মধ্যে ভূলোক, ভুবর্পোক, ও ন্বর্পোক অর্থাৎ এই নিখিল 
বিশ্বকে অনুভব করিতে হইবে। গায়ত্রী মন্ত্রকে সার্থক করিতে 
হইলে সাধককে এই ব্যাহৃতি সাধনায় সিদ্ধ হইতে হইবে। ব্যাহ্ৃতির 
সাধন! এক্যবোধে আরোহণে সহায়তা করে। খধিগণ প্রভাতে, 
উঠিয়া, ধ্যানযোগে নিখিল বিশ্বের সঙ্গে আপন আত্মাকে একীভূত, 
করিয়া লইতেন। চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, অনন্ত জ্যোতিষ ও এই 
বহির্জগৎ ও তাহার প্রতি বস্তকে আপনার ভাবিয়া বিশ্বজনীনভাবে 
আপ্লুত হইতেন। 

এইভাবে বিশ্বলোক নিজের মধ্যে আহত হইলে, গায়ন্রীর, 
সাবিত্রী অংশ “তত সবিতুর্বরেণ্যং ভগেণদেবস্থ ধীমহি” (সেই জগৎ 
প্রসবিতা অন্তর্যামী পুরুষের সর্বলোক প্রার্থনীয় (বরেণ্য), 
জ্যোতিকে (ভর্গ) আমরা ধ্যান করি (ধীমহি)7; আমাদের, 
অস্তরের গভীরে ধ্বনিত ৰ! উপলব্ধি হয়। 
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তখন সাধক উপলব্ধি করেন, এই বিশাল জগৎ আমার বাহিরে 
নয়। তাহ! আমার মধ্যেই বিরাজিত। আমিও তাহাকে লইয়া 
পূর্ণ। সেই পূর্ণতার ক্ষয় নাই। 

নিখিল বিশ্বের সহিত সাধকের এঁক্যবোধ জাগ্রত হইলে, তিনি 
নিজ স্বার্থের হীনত। বিসর্জন দিয়া আত্মশক্তি বাড়াইয়া তোলেন। 

তখন তাহার আত্মাভিমান থাকে না, অশান্তি দূরে পালায়, 
আকাঙজ্ষার নিবৃত্তি হয়। তখন তিনি জীব ও ব্রন্ষে একাত্ম হইয়! 
পরমকরুণাময়ের মোহনিয়া স্বর অন্তরের গভীরে শুনিতে পান। 
তখনই তাহার উপলদ্ধি হয় গায়ত্রীর তাৎপর্য্য ও গায়ন্রীর 
সার্থকতা । 


খ। গাতা। 
ও কুষ্ণায় নমঃ 
১। বন্দনা। 


(১) 

হে কৃ! করণাসিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে । 
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকাস্ত নমন্তুতে ॥ 
কৃষ্ণায় বানুদেবায় হরয়ে পরমাত্বনে। 
প্রণত-ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥ 

6২ 
সব্যে তূজে বেণুং শিরসি শিখিপুচ্ছং । 
কটিতটে হুকুলং নেত্রান্তে সহচর কটাক্ষং বিদধতে। 
সদা শ্রীমদ্‌ বন্দাবন-বসতিলীলাপরয়ো। 
আগলাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে। 
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(৩) 
ও ধ্যেয়ঃ সদা পরিভবদ্বমভীষ্ট দোহং। 
তীর্থাম্পদং শিববিরিঞ্চি নুতং শরণ্যং ॥ 
ভৃত্যান্তিহং প্রণতপাল ভবাব্িপোতং। 
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্‌॥ 
(৪) 
তক্তু। সুছৃস্ত্যজ সুরেঞ্জিত রাজ্যলক্ষমীং 
ধমিষ্ঠ আর্ধ্যবচসা যদ্গাদরণ্যম্‌ ॥ 
মায়ামৃগং দয়িতেগ্দিত অস্বধাবদ্‌। 
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্‌ ॥ 
(৫) 
যথা শিবময়ো বিষ বিফুময় স্তথা শিবঃ। 
যথান্তরং ন পশ্তামি তথামে স্বস্তিরায়ুষি ॥ 
(অর্থাং__বিষু যে প্রকার শিবময়__শিব ও সেই প্রকার বিফুময়। 
জীবন এমন মঙ্গলময় হউক--যেন আমি ভেদ দর্শন না করি॥ 
ক্ষম। প্রার্থন!। 
রূপং রূপবিবজ্জিতস্ত ভবতোধ্যানেন যৎ কল্িতং। 
স্বত্যা নির্ব্বচনীয়তাখিল গুরো ছুরীকৃত! য্ময়া ॥ 
ব্যাপিত্ব্চ নিরাকৃতং ভগবতে। যত্তীর্ঘযাত্রাদিনা, 
কষম্তব্যং জগদীশ! তৎবিকলতাদোবত্রয়ং মতকৃতম্। 
“ব্যাসদেব |» 
অর্থাং_তুমি রূুপবিবজ্জিত। আমি ধ্যানে যে তোমার 
রূপকল্লনা করিয়াছি । 
তুমি অখিলগুরু ও বাক্যের অতীত । আমি স্তবের দ্বার তোমার 
যে সেই অনির্ব্বচনীয়ত৷ ছুরীকৃত করিয়াছি; এবং তুমি সর্বব্যাগী, 
অথচ আমি তীর্ঘযাত্রাদিদ্বার যে সেই সর্ববব্যাপিত্ব নষ্ট করিয়াছি। 
হে জগদীশ ! মৎকৃত এই তিনট। বিকলত দোষ ক্ষমা করুন। 
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২। গীতার প্রতিপাদ্য । 

গীতা শাস্তির জিনিষ । শাস্তি সাধনের ধন। “জল” এই শবটা 
মুখে সহত্রবার উচ্চারণ করিলেও যেমন পিপাসা মিটেনা, তেমনি 
মুখে “শান্তি” “শাস্তি” বা “ভগবান” “ভগবান” লক্ষবার বলিলেও 
শান্তি বা ভগবৎ প্রাপ্তি হয় না। 

মনে প্রাণে এঁক্য করিয়া ভগবানকে ডাকিতে পারিলেই তাহাকে 
পাওয়া যায় ও পরম শান্তি লাভ হয়। সেই মন ও প্রাণ কি এবং 
তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ কি এবং কেমন করিয়াই বা! এই উভয়ের 
একতা স্থাপন করিতে হয় ভগবান তাহ গীতাতেই স্পষ্ট করিয়া 
বলিয়াছেন। 

গীতা রূপক। শ্রীভগবান আজ্ঞাচক্রস্থ কুটস্থ চৈতন্য । শ্রীঅর্জ,ন 
শরীরস্থ পঞ্চতত্বের মধ্যে নাভিপদ্মস্থিত মনস্তত্ব। সাধনায় প্রবৃত্ত 
হইবার কালে মন ( ধৃতরাষ্ট্র) অন্ধ। এই অন্ধ মনের প্রবৃত্তি-পক্ষীয় 
দশ ইন্দ্রিয়। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের দশবিধ প্রবৃত্তি । অর্থাৎ ছুধ্যোধনাদি 
শত তনয়, নানারূপ প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেন। নিবৃত্ত পক্ষীয় 
পঞ্চপাগ্ডব পঞ্চতত্ব। কুরুক্ষেত্র নিজদেহ, রণক্ষেত্র ৷ সঞ্জয় দিব্যদৃষ্টি | 
এবং এই দেহেই আত্ম! ও মন উভয়ের মধ্যে নিয়ত সমর চলিতেছে। 
ইহাই কুরুপাগুব সমর । ইহাই গীতা । গীতার ১--৬ অধ্যায় দর্শন 
৭__-১২ অধ্যায় উপলন্ধি। ১৩--১৮ অধ্যায় ধারণ। বা মোক্ষ। 

শ্রীগীতায় একটিও অপ্রয়োজনীয় কথা নাই। শ্রীগীতা 
অদ্বৈতামৃতবধিণী। এই অদ্বৈত, ব্রহ্ম বা বেদের স্বরূপ। অর্থাৎ 
“আপনি” «আপনি” ভাব । বেদ ও গীতা। কিন্তু ছৈতবাদকে নিন্দ। 
করেন নাই। যতদিন সাধক সাধনার রাজ্যে অবস্থিতি করেন-__ 
ততদিন মাত্র ছৈতবাদ থাকে । সাধনা যখন শেষ হয় তখন্‌ সাধকের 
স্থিতি অদবৈতে। 

অদ্বৈতবাদ কাহারও সঙ্গে বিরোধ করেন না। ব্যন্টি সমগ্তিকে 
ভিন্ন দেখিয়া, অংশ পূর্ণকে অবজ্ঞ। করিয়া যে অবস্থা প্রাপ্ত হয় 
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দ্বৈতবাদের বিরোধও অনেকটা সেই প্রকারের। আধুনিক 
'দ্বৈতবাদীরা যে অছ্বৈততত্বের নিন্বা করেন তাহা সম্প্রদায় গঠিত ও 
সম্প্রদায় স্থষ্টির জন্য | 

যিনি নিগুণ স্বরূপে “আপনি” “আপনি” অবিজ্ঞাত স্বরূপ, 
অবাক, মনের অগোচর, আবার যিনি সঞ্চণভাবে সকল প্রকার 
স্থাবর জঙ্গম জড়িত বিশ্বরূপ, সর্ব নরনারীর মধ্যে বিরাজিত 
বিশ্বমৃত্তি। আবার যিনি জগতের বিশেষ বিশেষ ধর্্গ্লানি ও 
অধর্ম্ের অভ্যুত্থান হইতে ছুক্কৃতি বিনাশ করিতে, সাধুদের পরিভ্রাণ 
করিতে ও ধন্মসংস্থাপন করিতে “মায়ামামুষ” বা অবতার রূপে উদ্ভব 
হইতেছেন, শ্রীগীতা সেই পরমপুরুষকে উপাস্য বলিয়া! স্থির 
করিয়াছেন । নিগুণি, সগ্জণ ও অবতার এই তিনে এক এবং এই 
একে তিন। ইহা বেদের ও পরমপুরুষ। ইহা গীতার “সাধ্য 1” 

গীতা এইভাবে “সাধ)” নির্ণয় করিয়া সাধনার পথও নির্দেশ 
করিয়া দিয়াছেন। সাধন! জীবের বিশেষ প্রয়োজন। সাধন। 
তাহারই (সাধ্যের) আজ্ঞা । তাহার নির্দেশ মত কাধ্য, পুনঃ 
পুনঃ চেষ্টা করাই মানুষের প্রকৃত পুরুষার্থ। 

শ্রীভগবান গীতায় বলিতেছেন_তাহার জ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ঠ। 
সম্পূর্ণ দ্বাদশ অধ্যায়ে ধর্মের সাধন কি তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন । 
অক্ষর উপাসনায়--“আপনি” “আপনি” ভাবে স্থিতি প্রথম। 
ইহাই ধ্যান যোগ। বিশ্বরূপের উপাসনা দ্বিতীয়। প্রকৃতি হইতে 
পুরুষকে ভিন্ন করিয়া দেখা যে সাধনা-_তাহা জ্ঞানযোগ। 
অভ্যাসযোগ হইতেছে মৃত্তি অবলম্বনে উপাসনা । ইহাই তৃতীয় 
এবং ইহাই ভক্তিমার্গ। ইহাতে যিনি অসমর্থ তিনি “মকর্ম 
'পরমোভব” (১২১০) এবং “মচ্ছিত্বর সততং ভব” (১৮1৫৭) 
হইবেন। ইহাতেও অসমর্থ হইলে “সর্ববকম্মীফল ত্যাগ” (১২১১) 
আশ্রয় করিতে হইবে । ইহাই ভক্তিমার্গের শেষ পন্থা । 

শ্রীগীতা কোন সম্প্রদায় বিশেষের ধর্মগ্রন্থ নহে। ইহা সমগ্র 
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'সানব জাতির ধর্গ্রস্থ। জাতিধর্মনিবিশেষে সকলেই ইহা! গ্রহণ 
করিতে পারেন। গীতার সেই জর্ধজনীন উপদেশঞ্চলি কি এবং 
সেই উপদেশানুযায়ী চলিয়া কিভাবে স্থীয় কর্মজীবন ও ধর্মজীবন 
নিয়ন্ত্রণ করতঃ সকলেই এহিক ও পারত্রিক কল্যাণ লাভ করিতে 
পারেন__তাহাই গীতার মন্ত্র কথা। 

সংক্ষেপে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। 

১। ধর্মে উদারতা, ২। কর্মে নিফামতা, ৩। জ্ঞানে ব্রহ্ম 
সন্ভাব, ৪। ভক্তিতে ভগবৎ শরণাগতি, ৫। নীতিতে সাম্যবুদ্ধিঃ 
৬। ধ্যানে ভগবানে চিত্তসংযোগ, ৭। উপাসনায় ভগবৎকন্ে 
স্বধন্মপালন, ৮। সাধনায় ত্যাগানুশীলন। ইহাই গীতার 
প্রতিপাস্ত। 


৩। গীতার বিশ্লেষণ। 


অধ্যায়-সংক্ষেপ। 


প্রথম অধ্যায় ? বিষাদ যোগ £ জিজ্ঞাসা বিনা জ্ঞান হয় না। 
ছঃখ বিন! সুখ বুঝা যায় না। জীব ইন্ড্রিয়ের বশে থাকায় 
ধন্মকে নানাপ্রকার বলিয়! মনে করে এবং ধন্ম লোপের নান! 
আশুক্কলাও করে। জিজ্ঞান্বর নিকট এই সব প্রশ্ন আসিবেই। 
মোহ অভিভূত জিজ্ঞান্থ অবসাদগ্রস্ত হয়। তাহাই বিষাদযোগ । 

দ্বিতীয় অধ্যায়? সাংখ্য যোগ £ সর্ব ব্রহ্মময়ং জগৎ। ত্রহ্ধাণ্ত- 
রূপ একমাত্র গৃহে একাকী আমি আমাকেই ডাকি। এই 
অধ্যায়ের ইহাই সারমন্্র এবং ইহাই সমগ্র গীতা । মোহের 
বশবত্ী হইয়া অজ্জুন আপনার ও পরের মধ্যে ভেদ করিয়া 
ছিলেন। এই ভেদ যে মিথ্যা ও অমুলক তাহা দেখাইবার 
জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেহ ও আত্মার ভিন্নতা দেখাইতেছেন। 
এই অধ্যায়ে 
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১--১০ গ্লোক--আঅভ্ভুনের শিশ্যত্ব গ্রহণ । 
১১--৩৮ শ্লোক_ আত্মা ও দেহজ্ঞান (সাংখ্য যোগ ) 
৩৯---৫৩ শ্লোক-_কন্মযোগ। 
৫৪-_-৭২ শ্লোক-স্থিত প্রজ্ঞের লক্ষণ । 
তৃতীয় অধ্যায় £ কর্মযোগ ? ইহা গীতার স্বরূপ জ্ঞাত হইবার" 
চাবি। কন্দ্ব কেমন করিয়া করিব, কেন করিব এবং সত্যকার 
কাজ কাহাকে বলে-_ এই অধ্যায়ে আছে । এই অধ্যায় দ্বিতীয় 
অধ্যায়ের যাবতীয় প্রশ্ের সংক্ষিপ্ত উত্তর। ইহাতে বলে আত্মা 
(নিশ্চয়াত্মবিক বুদ্ধি) দ্বারা আত্মাকে জয় করিয়া কামরূপ 
শক্রকে পরাভূত বা নাশ কর। ইহাতে বলে প্রকৃত জ্ঞান 
পারমাধিক কর্মেই পরিণত হওয়া চাই। ইহাই কর্মযোগ। 
চতুর্থ অধ্যায়ঃ জ্ঞানকর্পা সন্ন্যাস যোগঃ তৃতীয় অধ্যায়ের 
বিশেষ আলোচনা এই অধ্যায়ে আছে। ইহাতে বিভিন্ন 
প্রকারের যজ্ঞের আলোচনা আছে। অজ্ঞানোৎপন্ন সংশয়কে 
জ্ঞান দ্বারা জয় করিবার নির্দেশ এই অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়। ইহাই 
জ্ঞানকন্ধ সন্ন্যাস যোগ । 


পঞ্চম অধ্যায় ঃ কর্ম সন্ন্যাস যোগ ৫ এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে 
প্রাণাপাণ বাযুকে সমান করিয়৷ ইন্দ্রিয় বুদ্ধি সংযমকারী ব্যক্তি 
সদা মুক্ত। কনম্মযোগ বিনা কর্ম সন্ন্যাস হয় না। বস্ততঃ 
উভয়ই এক--তাহা। এই অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে। 

ষষ্ঠ অধ্যায় ? ধ্যান যোগ বা অভ্যাস যোগ £ যোগ সাধনার 
অর্থাৎ সমত্ব পাওয়ার কতকগুলি সাধন প্রণালী ইহাতে পাওয়! 
যাইবে । ইহ! শ্রদ্ধাবান ব্যক্তকে মগ্দতচিত্ত রা ভজনার 
অভ্যাস করিতে বলে। 


সপ্তম অধ্যায় £ জ্ঞান বিজ্ঞান যোগ £ ঈশ্বরতত্ব ও ঈশ্বর ভক্তি, 
কি তাহা এই অধ্যায়ে বুঝান আরস্ত হইয়াছে। ভগবান: 
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বলিয়াছেন-_ তাহাতে আসক্ত চিত্ত ব্যক্তি মৃত্যুকালেও তাহাকে 
জানিতে পারে। 


অঠম অধ্যায় ? অক্ষর ব্রহ্মযোগ ? এই অধ্যায়ে ঈশ্বরতত্ব বিশেষ- 
রূপে বুঝান হইয়াছে। বেদ ও তপস্যা! দান ইত্যাদি শান্তান্যায়ী 
কার্ধ্য দ্বার! বিষুপদ প্রাপ্ত হয়। 


নবম অধ্যায় 2 রাজবিস্া। রাজগুহা যোগ £ মন্সনামদ্যাজী হইয়া 
কাজ কর। ইহাই ভগবানের নির্দেশ । এই অধ্যায়ে ভক্তির 
মহিমা কীপ্তিত হইয়াছে। ইহা! অতি উচ্চস্তরের গোপন 
বিষয়। 


দশম অধ্যায় £ বিভূতি যোগ £ সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে 
ভক্তি ইত্যাদি নিরূপণ করিয়া পরে ভগবান নিজের অনস্ত 
বিভূতির যংকিঞ্চিৎ দেখাইতেছেন। ভগবান অনস্ত, অত্তএব 
তাহার বিভৃতিও অনন্ত। 


একাদশ অধ্যায় ঃ বিশ্বরূপ দর্শন যোগ £ সপ্তম, অষ্টম নবম ও 
দশম অধ্যায়ে ভক্তি ইত্যাদি নির্ণয় করিয়া-_-ভগবান স্থষ্টিতত্ব ও 
জীবের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ, ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায় ও ভক্তির 
কথা নানাভাবে বপিয়াছেন। দশম অধ্যায়ে নিজের বিভূতির 
বর্ণনা! অজ্জুনের নিকট করিয়াছেন। অঞ্জনের সেই বিভূতিময় 
বিশ্বরূপ দর্শনের আকাজ্ষ। একাদশ অধ্যায়ে মিটাইতেছেন। 
দেবতারাও যাহ। দেখিতে পান না, সাধকের! নিজ সাধন বলে 
তাহ। দেখিতে পান। এই অধ্যায় ভক্তগণের অতিপ্রিয়। 


দ্বাদশ অধ্যায়? ভক্তি যোগঠ ইহাতে ভক্তের লক্ষণ বর্মিভ 
হইয়াছে । ভগবান বঙিতেছেন, শ্রদ্ধাণীল মৎপরায়ণ ভক্ত 
আমার অতি প্রিয়। এই অধ্যায়টি ছোট এবং সকলেরই 
মুখস্থ কর] উচিৎ। 


১২ ধন্ম ও ধন্মাত্বা 


ভ্রয্বোদশ অধ্যায় £ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগ ঠ এই অধ্যায়ে 
শরীর ও শরীরীর ভেদ দেখান হইয়াছে । ভগবান বলিতেছেন 
“ক্ষেত্রী ক্ষেত্র: প্রকাশয়তি।” 

চতুর্দশ অধ্যায় ঃ গুপত্রয় বিভাগ যোগ ৫ গুণময়ী প্রকৃতির 
পরিচয়ের পর ত্রিগুণের বর্ণন এই অধ্যায়ে আছে। ইহাতে 
গুণাতীতের লক্ষণ ভগবান উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
এই গুণ স্থিতপ্রজ্ঞে দেখা যায়। দ্বাদশ অধ্যায়ে ইহা ভক্তে 
দেখা যায়। চতুর্ঘশ অধ্যায়ে ইহা গুণাতীত দেখা যায়। 
গুণাতীত ব্যক্তির কাধ্য এই অধ্যায়ে নির্ণীত হইয়াছে । 


পঞ্চদশ অধ্যায় £ পুরুষোত্তম যোগ £ এই অধ্যায়ে ক্ষর ও 
অক্ষরের পর নিজের উত্তমন্বরূপ ( পুরুষোত্বমরূপ ) ভগবান 
বুঝধাইতেছেন। তিনি বলিতেছেন যিনি আমায় পুরুযোত্তম 

_ বলিয়া জানিতে পারেন তিনি সর্ববমুক্ত। 

ষোড়শ অধ্যায় £ দৈবাস্ুর সম্পদ বিভাগ যোগ £ এই অধ্যায়ে 
দৈবী ও আস্মুরী সম্পদের বর্ণনা আছে। কার্ধ্য হইতে অকার্ধ্য 
পৃথক করিয়া কাজ করিতে বল! হইয়াছে। 

সগুদশ অধ্যায় £ শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ ঃ শিষ্টাচার ব্যতীত 
শ্রদ্ধা হয় না এবং শিষ্টাচার ত্যাগ করিলে শ্রদ্ধায় আশঙ্কা 
আছে। শ্রদ্ধান্বিত হইয়া কাজ করিতে বলা হইয়াছে। 
প্রকৃতপক্ষে ৪র্থ হইতে ১৭ শ অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায়ের ব্যাপক 
সমালোচন]। | 

অষ্টাদশ অধ্যায় ঃ লন্গ্যাস যোগ? এই অধ্যায় উপসংহাররূপে 
গণ্য। সমস্ত কর্্মই ত্যাগ কর। আমার শরণ লও। সমস্ত 
কর্মের ফল ভগবানে অর্পন কর। ইহাই সর্বকণ্ম ত্যাগ ও 
প্রকৃত সন্্যাস। মোহ ত্যাগ করিয়া মোক্ষ লাভ কর। ইহাই 

এই অধ্যায়ের সার মধ্্। ইহাই মোক্ষ যোগ। 
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৪। গীতায় স্বধর্ম। 
গীতায় দেখ। যায় £-- 


শ্রেম্ান্‌ স্বধন্মো। বিগুণঃ পরধন্মীৎ স্বনুষ্টিতাৎ 
স্বধ্নে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধণ্মো! ভয়াবহঃ1৮ ৩৩৫ 


সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধন্মীপেক্ষা সদোষ স্বধর্মও শ্রেষ্ঠ। 
স্বধন্মে নিধন ও ভাল। কিন্তু পরধন্দ্ন ভয়াবহ। এখন প্রশ্ন 
হইতেছে শ্রীভগবান স্বধন্ম ও পরধন্ম এই ছুইটি শব্দ ব্যবহার 
করিলেন কেন? তবে কি ভগবানের কাছে আত্মপর ভেদ আছে? 
তবে কি তাহার পক্ষপাতিত্ব দোষ আছে? 

একটু অনুধাবন করিলে দেখ। যাইবে তাহা! কখনই নহে। 
গীতা সম্পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদক। ভগবান স্বধন্ম অর্থে আত্মধর্ম্ম, 
পরধন্্ন অর্থে ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ অর্থে যিনি ব্রহ্ষকে জানেন, ক্ষত্রিয় 
অর্থে যিনি ত্রহ্মকে জানিবার জন্য ইন্দ্িয়ের সহিত যুদ্ধ করেন, বৈশ্য 
অর্থে যিনি ফলাকাজ্ষার সহিত কর্ম করেন ও শুদ্র অর্থে যিনি সাধু 
পরিচর্যা করেন, বুঝাইতেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ের অষ্টম ও ত্রয়োদশ 
প্লোক এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪৭ ও ৬৬ শ্লোকের অর্থ দেখিলে ইহা 
জানা যাইবে। 

এখন বুঝ! যায় এই স্বধণ্ম, আত্মার ধর্ম এবং পরধর্ম ইন্ড্রিয়ের 
ধন্দম। ইন্দ্রিয়পরায়ণ হওয়া অপেক্ষা আত্মধন্মে নিধনও শ্রেয়ঃ। 

কেহ কেহ স্বধ্মী শ্বীয়ধম্ম ও পরধন্ম পরের ধন্মন ও অর্থ করেন। 
কিন্ত তাহা ঠিক নহে। আমাদের জীবনে ছখ বর্তমান আছে। 
যখন একটী আকাজিক্ষত ধন পাইতে গিয়া আর একটা আকাজ্কিত 
ধন হারাইতে হয় তখন জীবনের মাঝে হঃখের উদয় হয়। শ্রীরামচন্্ 
সত্য রাখিতে গিয়া অযোধ্য। হারাইলেন। রাজাদর্শে অটল 
থাকিতে গিয়া প্রিয়তম পত্বী সীতাকে ত্যাগ করিলেন। আমাদের 
অভিজ্ঞত৷ অর্জন করিতে গেলে বয়স হারাইতে হয়। আব্রক্ষস্তম্ 


১৪ ধন্দম ও ধর্দ্াত্ম। 


পর্যন্ত সকলেরই এই ছুঃখ। এই ছঃখ এক নাই- ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের | 
আঁর নাই প্রস্তর খণ্ডের। এক পূর্ণচেতন__-আর এক পূর্ণ অচেতন। 
এই ছুই প্রান্ত মধ্যে অবস্থিত সকলেরই ছুঃখ আছে। এই প্রকার 
অবস্থায় পতিত মানব জীবনের ছুঃখের অবসান ঘটাইয়। শাস্তিলাভের 
পন্থাই শ্রীনীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে। 

গীতার আঠারটা অধ্যায় যেন আঠার দড়ি । প্রথমটা বিষাদ 
যোগ, শেষটা মোক্ষযোগ | বিষাঁদিত ব1 দুখপগ্রস্থ মানবকে একটার 
পর আর একটা সিঁড়িতে ধাপে ধাপে লইয়া যাওয়া হইতেছে। 
শেষধাপে মুক্তির রাজ্য । এই মুক্তি মৃত্যুর পরবর্তী কোন অবস্থা 
বিশেষ নহে। গীতা। তজ্জন্ত ব্যাকুল নহে। জীবস্ত অবস্থাতেই, 
ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যস্থলেই অসংখ্য বন্ধন মাঝে ছন্দময় বিষাদভূমি 
হইতে ছন্ছাতীতে শান্তির ভূমিতে উন্নয়নই গীতার মোক্ষ। জীবন্ুক্তিই 
গীতার লক্ষ্য । ইহাই গীতার স্বধশ্ম। 


(। গীতায় ভক্তের প্রতি ভগবানের বাণী। 
(গ্লাতার সার কথা) 


১। যদা যদ! হি ধন্মন্ত গ্লানির্ভবতি ভারত। 
অভ্যু্থানমধর্মমস্ত তদাত্মানং স্থজাম্যহম্। 81? 
২। পরিভ্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ ছক্কৃতাম্‌। 
ধম্ধুস-স্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৪+৮ 
৩। জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্বতঃ। 
ত্যক্ত,। দেহং পুনর্জন্ম ন এতি মামেতি সঃ অভ্দ্ুন। ৪।৯ 
৪। যে যথ৷ মাং প্রপদ্তন্তে তাংস্তঘৈব ভজাম্যহং। 
মম বর্নুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশ$। ৪1১১ 
৫। ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্‌। 
সুহৃদং সর্ব্বভূভানাং জ্ঞাত্বা মাং শাস্তিমৃচ্ছতি। ৫1২৯ 


| 


৭ | 


১৪ । 


১৬ । 
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যে। মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্ববঞ্চ ময়ি পশ্যতি ৷ 
তশ্তযাহং ন প্রণশ্টামি স চ মেন প্রণশ্যতি। ৬৩০ 
চতুবিবধা! ভজন্তে মাং জনাঃ সুকতিনোইজ্জুন। 
আর্তে। জিজ্ঞাস্ুরর্ধার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ। ৭1১৬ 
যো যে! যাং যাং তনু ভক্তঃ শ্রদ্ধয়াচ্চিতু মিচ্ছতি। 
তশ্ত তহ্যাচলা শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং। ৭২১ 
যেষাং তু অন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকন্মণ মূ। 
তে ছন্মোহনিম্ূক্তা ভজস্তে মাং দৃঢত্রতাঃ। ৭২৮ 
অস্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত1 কপেবরম্‌। 
যঃ প্রধাতি স মন্তাবং যাতি নাস্তি অত্র সংশয়ঃ। ৮1৫ 
যংষং বাপি স্মরন ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। 
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদ1 তদ্তাবভাবিতঃ। ৮৬ 
তম্মাৎ সর্ধেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্যস্য। 
ময্যপিতমনোবুদ্ধি মামেব এস্যসি অসংশয়ম্। ৮৭ 
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্‌ মাম্‌ অনুষ্মরন্‌। 
যঃ প্রযাতি ত্যজন্‌ দেহং সযাতি পরমাং গতিম্। ৮১৩ 
অনম্তচেতাঃ সততং যে মাং স্মরতি নিত্যশঃ। 
তন্তাহং স্ুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্ত যোগিনঃ ৷ ৮১৪ 
পিতা অহং অস্ত জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ | 
বেস্তং পবিভ্রং ওষ্কারঃ খকৃসামযজুরেব চ। ৯1১৭ 
গতিঃ ভর্তা প্রভূঃ সাক্ষী নিবাসং শরণং সুহৃদ্‌। 
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং কীজম্‌ অব্যয়ম্‌। ৯1১৮ 


অনন্তাশ্চি্তয়স্তো মাং যে জনাঃ পধ্্পালতে। 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং। ৯২২ 


৯৬. 


১৮ । 


৯৯ | 


খ্খ। 


ধর্ম ও ধন্মাত। 
যে অপি অন্দেবতাঃ ভক্তাঃ যজস্তে শ্রদ্ধয়ান্িতাঃ | 
তেহপি মামেব কৌন্ত্েয় যজস্তি অবিধিপূর্র্বকম্। ৯২৩ 
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। 
তদহং ভক্ত,পহৃতমন্্ামি প্রবতাত্বনঃ। ৯২৬ 
যং করোষি যদশ্লাসি য্্ভুহোষি দদাসি যৎ। 
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুঘ মদর্পণম্। ৯২৭ 
মন্মন] ভব মন্তক্তো মদ্যাজী মাং নমন্কুরু। 
মামেব এহ্যসি যুক্বমাত্বানং মৎপরায়ণঃ। ৯1৩৪ 
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং গ্রীতিপুরর্বকম্‌। 
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাম্‌ উপযাস্তি তে ॥ ১০1১০ 


২৩। তেষাম্‌ এব অন্ুুকম্পার্থম অহম্‌ অজ্ঞানজং তমঃ। 


২৪। 


২৮ | 


২৯ । 


নাশয়ামি আত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাম্বতা। ১০১১ 


ভক্ত্যা তু অনন্যয়৷ শক্যঃ অহম্‌ এবম্বিধোর্ভুন | 

জ্ঞাতুং দু চ তত্বেন প্রবেষ্ুঞ্চ পরস্তপ। ১১1৫৪ 
মতকম্মকৃৎ মৎপরমে৷ মন্ততঃ সঙ্গ বভ্জিতঃ | 

নিব্রৈরঃ সর্ববভূতেষু যঃ সঃ মামেতি পাগুব ॥ ১১1৫৫ 
যে তু সর্ধবাণি কন্ধমীণি ময়ি সংস্তস্ত মৎপরাঃ। 
অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ১২৬ 


তেষামহং সমুদ্ধর্ত। মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। 
ভবামি.ন চিরাৎ পার্থ ময়ি আবেশিত-চেতসাম্‌॥ ১২৭ 


ময়ি এব মন আধৎব্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। 
নিবসিষ্যসি ময্যেবম্‌ অত উত্ধাং ন সংশয়; ॥ ১২৮ 


মাঞ্চ যোইব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে । 
স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ ব্রহ্ষতুয়ায় কল্পতে ॥ ১৪২৬ 


প্রথম খণ্ড ১৭. 


৩০। ব্রন্মভৃতঃ প্রসন্নাত্বা ন শোচতি ন কাজ্দতি। 

সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেযুমন্তক্তিং লভতে পরাম্‌॥ ১৮৫৪ 
৩১। ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চান্মি তত্বতঃ | 

ততে। মাং তত্বতে। জ্ঞাত্ব। বিশতে তদনস্তরং ॥ ১৮৫৫ 


৩২। মচ্চিত্ত সর্ববছ্র্গানি মংপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি। 
অথ চেং ত্বং অহঙ্কারাৎ ন শ্রোস্তসি বিনজ্ষাসি। ১৮1৫৮ 


৩৩। মম্মনা ভব মদ্তক্তা মদ্যাজী মাং নমক্কুরু। 

মামেব এব্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োইসি মে। ১৮৬৫ 
৩৪। যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণ! যন্ত্র পার্থ ধনুর্ধরঃ। 

তত্র শ্রীবিজয়ে। ভূতি ফরঁবাঃ নীতি ম্তিম্ম্ম। ১৮1৭৮ 


৬। বঙ্গান্ুবাদ। 
(ভক্তের প্রতি ভগবানের বাণী) 

হে ভারত! যে যে সময়ে ধন্মের গ্লানি হয় এবং অধর্ম্ের 
অভ্যুত্থান হয়, সেই সেই সময়ে আপনাকে স্থজন করি। (৪1৭) আমি 
সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ এবং ধদ্মের সংস্থাপনের 
জন্ যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকি। (৪1৮) যিনি আমার এই 
স্বেচ্ছাকৃত জম্ম ও অলৌকিক কন্দন যথার্থ অবগত হইতে পারেন, 
তিনি দেহ পরিত্যাগ করিয়া আমাকে লাভ করেন। তাহাকে 
পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। (81৯) যাহারা যে রূপে 
আমাকে ভজন করে, আমি তাহাকে তদ্রেপেই অনুগ্রহ করি। যে 
যাহাই করুক সকলেই আমার সেবা পথে আগমন করিতেছে। 
(81১১) সমাহিত চিত্ত, সর্বত্র ব্রহ্মদর্শীব্যক্তি সমস্ত ভূতে আত্মাকে 
এবং আত্মাতে সকল ভূত অবলোকন করিয়া থাকেন। (৬২৯) 
যেব্যক্ি আমাতে সকল বস্ত ও সকল বস্তুতে আমাকে দর্শন করে, 
আমি তাহার অদৃশ্য হই না এবং সেই ব্যক্তি ও আমার অদৃশ্ত 

২ 


১৮ ধন্ম ও ধন্দমাতব। 


হয় না। (৬৩০) হে অজ্জ্ন! আর্ত, আত্মজ্ঞানাভিলাষী, 
অর্থাভিলাষী ও জ্ঞানী এই চারি প্রকার পুণ্যবান লোক আমাকে 
আরাধনা করেন। (৭১৬) যে যে ভক্তঃশ্রদ্ধা সহকারে আমার 
মৃন্তিবিশেষে, যে কোন দেবতার অঙ্চন৷ করিতে অভিলাষ করেন, 
আমি তাহাদিগকে সেই অচলাভক্তি প্রদান করি। (৭২১) কিন্তু যে 
সকল পুণ্যাত্া ব্যক্তিদের পাপ বিনষ্ট ও শীতোষ্ণাদি ছন্দনিমিত্ত মোহ 
অবগত হইয়াছে, সেই সমস্ত কঠোর ব্রতপরায়ণ মহাত্বারাই আমাকে 
স্মরণ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন ও আমাতে প্রয়াণ করেন, 
তিনি আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হন, তাহাতে সন্দেহ নাই । (৮৫)হে পার্থ! 
যে ব্যক্তি একাস্ত মনে অন্তকালে যেযেবস্ত ম্মরণ করিয়া দেহ 
পরিত্যাগ করে, সে সেই বস্তুর স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (৮/৬) 
অতএব তুমি সর্ববসময়ে আমাকে স্মরণ কর এবং সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। 
আমাতে মন্‌ ও বুদ্ধি সমর্পণ করিলে নিশ্চয় আমাকে প্রাপ্ত হইবে। 
(৬৭) যিনি অনন্চিন্তে আমাকে নিরস্তর স্মরণ করেন, সেই সমাহিত 
যোগী আমাকে অনায়াসে লাভ করেন। (৮১৪) যিনি “৩” এই 
একাক্ষর উদাহরণ পূর্বক কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি পরমগতি 
প্রাপ্ত হন্‌। (৬১৩) আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা এবং 
আমিই খক্‌, সাম্‌, যজুর পবিত্র ওকার বলিয়া জানিবে । (৯1১৭) 
আমিই গতি (অর্থাৎ কর্মফল) ভর্তা, প্রত, সাক্ষী, নিবাস 
(বাসম্থান ), শরণ (রক্ষক ) সুহৃত প্রভব, প্রলয়, স্থান (আধার ) 
নির্বান ( লয়ম্থান )) বীজ এবং অব্যয় (৯১৮) যাহার। অনন্যচিত্তে 
আমাকে চিন্তা ও উপাসনা করে আমি সেই মদেকনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের 
যোগক্ষেম বহন করি। (৯২২) আমি সকল যজ্ধের ভোক্তা ও 
প্রভু। কিন্তু তাহারা আমাকে যথার্থরূপে জানিতে পারে না। 
তাই স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। (৯২৩) যিনি ভক্তি সহকারে 
আমাকে ফল, পুষ্প, পত্র ও তোয় (জল) প্রদান করেন, আমি সেই 
সংযতাত্ম। পুরুষের তংসমুদয় দ্রব্য ভক্ষণ ও পান করিয়া থাকি। 


প্রথম খণ্ড ১৯ 


€৯/২৬) হেকৌস্তেয়! তৃমি ঘে কিছু কর্ম অনুষ্ঠান, ভক্ষণ, হোম, 
দান ও যে তপ সাধন করিয়া! থাক, তাহ! আমাকে সমর্পণ করিও। 
(৯২৭) তুমি আমাতে মন সমর্পণ করতঃ ভক্তি পরায়ণ হও, সর্বদা 
আমার পৃজ1| কর এবং আমাকে নমস্কার কর। তুমি এইরূপে 
আসাতে আত্মসমাহিত হইলে আমাকে পাইবে | (৯/৩৪) যাহারা 
রীতি সহকারে আমাকে ভজন। করে, আমি তাহাদিগকে বুদ্ধি প্রদান 
করি। তদ্দারা তাহার! আমাকে প্রাপ্ত হয়। (১০১০) আমি অন্ুকম্প। 
প্রদর্শন করিবার জন্ত এ সকল ব্যক্তিদের বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া 
দীপ্তিশীল জ্ঞান প্রদীপ ছারা অজ্ঞানান্ধকার নিরাকরণ করি! 
€(১০1১১) হে পরস্তপ অজ্জুন! মদেকনিষ্ঠ ভক্তি প্রদর্শন করিলেই 
আমার এই বিশ্বরূপ জ্ঞাত হইতে পারে। আমাকে নয়ন গোচর ও 
আমাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। (১১1৫৪) হেপাগুব! যে 
ব্যক্তি আমার কম্মন করে, যে ব্যক্তি আমার একান্ত ভক্ত ও একাস্ত 
অনুরক্ত, পুত্র কলত্র প্রভৃতির প্রতি অনাসক্ত, যাহার কাহার ও সঙ্গে 
কোন বিরোধ নাই, আমি যাহার পরম পুরুষার্থ, সে আমাকেই প্রাপ্ত 
হইয়। থাকে। (১১৫৫) যাহারা আমাতে সমস্ত কম্ম সমর্পণ করিয়। 
মৎপরায়ণ হয় এবং একান্ত ভক্তির সহিত আমাকেই চিন্তা করে, 
তাহারা আমারই উপাসনা করে। (১২৩) তুমি আমাতে স্থির 
চিত্ত ও বুদ্ধি সমাহিত কর-_তাহা হইলে দেহাস্তে আমাতে বাস 
করিতে পারিবে! (১২৮) হে পার্থ! আমি উক্ত ব্যক্তিদিগকে 
অচিরকালমধ্যে মৃত্যুর আকর সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করি। 
(১২1৭) তন্মধ্যে সত্বণ নিষ্মল, নিতান্ত ভাস্বর ও নিরুপদ্রব । তজ্জন্য 
এই সব্বগুণ দেহীকে সুখী ও জ্বানসম্পক্স করিয়। থাকে । (১৪।৬) তিনি 
ব্রন্মে অবস্থিত ও প্রসয্মচিত্ত হইয়া শোক ও লোভের বশীভূত হন ন1। 
সকল প্রাণীদিগের সহিত সমদৃষ্টি সম্পন্ন হন এবং আমার প্রতি ও 
তাহার দৃঢ়তক্তি জন্মে। (১৮1৪৪) অনন্তর তিনি ভক্তি প্রভাবে 
'আমার স্বরূপ ও আমার জর্ধব্যাপিত্বরূপে সম্যক অবগত হইয়া 


২৯ ধন্ম ও ধন্মাত্মা 


পরিণামে আমাতেই প্রবেশ করেন। (১৮৫৫) তাহা হইলে তুমি 
আমারই অনুগ্রহে সমুদয় ছর্গ (ছুতস্তর সাংসারিক ছুঃখ ) হইতে 
উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হইবে। কিস্ত যদি অহঙ্কার বশে আমার বাক্য 
শ্রবণ না কর তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। 
(১৫৫৮) তুমি আমাতে চিত্ত সমর্পণ ও আমার প্রতি ভক্কি- 
পরায়ণ হইয়া আমার উদ্দেশ্যে যঙ্ঞান্ুঠান ও আমাকে নমস্কার 
কর। তুমি আমার অতিশয় প্রিয় পাত্র। আমি নিশ্চিত করিয়া 
বলিতেছি, তুমি আমায় প্রাপ্ত হইবে । (১৮।৬৫) 

এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে, যে পক্ষে যোগেশ্বর বাসুদেব ও 
ধনুর্ধারী অজ্ভুনি অবস্থান করিতেছেন, তাহাদেরই রাজ্যলক্লী, জয় 
তাহাদেরই । এবং তাহাদেরই অভ্যুদয় ও নীতি লাভ হইবে। (১৮৭৮) 


৭। গীতায় জ্ঞাতব্য 
( নামের অর্থ ও তাৎপর্ধ্য ) 
(১) কৃষ্ণম্ততি 
মহতঃ তমসঃ পারে পুরুষং অতিতেজসং, 
যং জ্ঞাত মৃত্যুং অত্যেতি তশ্মৈ জ্ঞম়াত্মনে নমঃ। 
যো মোহাতি ভূতানি ন্েহপাশানুবন্ধনৈঃ, 
সর্গন্য রক্ষণার্থায় তশ্মৈ মোহাতনে নমঃ। 
(গ) যঃ তনোতি সতাং সেতু অমৃতনামৃত যোনিনা, 
ধণ্ার্থ ব্যবহারাঙ্গৈ তশ্মৈ সত্যাত্মনে নমঃ । 
(ঘ) অকুষ্ঠং সর্ববকার্য্যেষু ধন্মকা ধাযার্থমুদ্কতমূ, 
বৈকুষ্ঠস্ত চ তদ্রেপং তশ্মৈ কার্য্যাত্মনে নমঃ। 
(ড) যো নিয়ন্ত্রৌ ভবেদ্রাত্রে৷ দিবা ভবতি বিঠিতঃ, 
ইষ্টানিষট্য দরষটা তন স্রষ্টাত্বলে নমঃ 


(ক 


২ 


(খ 


সি 
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(6) যো২সৌ যুগসহস্রান্তে প্রদীপ্তাঃ অফ্চি বিভাবস্ু, 
সংভক্ষয়তি ভূতানি তন্মৈ ঘোরাত্মনে নমঃ । 
(মহাভারত--শাস্তিপর্ব__-৪৭ অধ্যায় । ) 
মন্তব্য $--এই হেন কৃষ্টর্ূুপ ভগবানকে পাইতে হইলে 
চাই মনে প্রাণে এক্য। এবং তাহা হয় 
একমাত্র জ্ঞান, বিশ্বাম ও ভক্তিতে। 


(২) কৃ 


কষ ধাতুর উপর “ণ” প্রত্যয় করে কৃষ্ণ। কৃষি সব্বাবাচক। *ণ” 
আনন্দবাচক। যিনি নিত্য পুরুষ, নিত্য আনন্দের উৎস, তিনিই 
কৃষ্ণ। কৃষ্ণই স্ুখন্বামী। 

কৃষ ধাতুর অর্থ ছুই প্রকার। কর্ষন করা এবং আকর্ষণ করা । 
যিনি জীবহ্ৃদয কর্ণ করেন এবং অন্তরে ভক্তির বীজ রোপন 
করেন-_তিনিই কৃষ্ণ। 

আবার যিনি মানব হৃদয় আকর্ষণ করেন, ভক্তিপথে নিয়ে যান, 
তিনিও কৃষ্ণ । “কৃষি' সত্বাবাচক। “৭” নির্বাণবাচক। যে নিত্য 
পুরুষ সমস্ত কামন! ও ক্লেশের অপহারক (অপহরণ করেন) বা 
নিবারক (নিবারণ করেন ) তিনিই কৃষ্ণ। 

“কৃষির আর এক অর্থ উৎকর্ষ। “৭” এর আর এক অর্থ 
সন্তন্তি। উৎকৃষ্ট সন্তুক্তি যিনি দান করেন; অন্তরে অকৃত্রিম ভক্তি 
জাগান তিনিই কৃঞ্ণচ। অপর অর্থে যিনি পাপের নিবৃত্তি করেন, 
ও শক্রর নিধন করেন, তিনিই কৃষ্ণ। 

কৃষ্ণকে পাইতে হইলে, চাই কৃষ্ণ পূর্ণ অনুরক্তি। 

কৃষ্ে পূর্ণ ভক্তি। সদ]! কৃষ্ণধ্যান, কৃষ্ণজ্ঞান, কৃষ্ণনাম জপ | 

এইথানে কোন বিধি ব। নিয়মের প্রশ্ন নাই। এইখানে অধিকারী 
বা অনধিকারীর ভেদাভেদ নাই। জাতি ধণ্মের বিচার নাই। 
উচ্চিষ্ট, অনুচ্চিষ্ট, শুচি, অশুচি, পবিত্র অপবিত্র কোন ছ্িধা থাকেন] । 


২২ ধর্দ ও ধর্সাতা। 


"নামই নির্মিষেধ।” নামই কামিত কামদ। জ্রীনাম কীর্তনই 
ভ্রীকৃষচভজল। 

কৃফ্ণভজন বা কৃষ্ণসেবার সাধারণতঃ চারি প্রকার ভাব কথিত 
হয়। ১। দাস্ত ২। সখ্য ৩। বাৎসল্য ও ৪। মধুর। এই মধুর 
বা কান্তাভাব সর্ববশ্রেষ্টভাব। এই মধুরই সাধ্যশিরোমণি। ইহার 
আর একনাম কাস্তাপ্রেম। “পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই কান্তাপ্রেম 
হৈতে।” ইহার আর একনাম শূঙ্গার। “সব রস হইতে শূঙ্গার 
অধিক মাধুরী ” 

কিন্ত ইহ! ঠিক যে সঙ্গম সুখ হইতে সেবাম্থখ অত্যন্ত মধুর 
ও পবিভ্র। 

“কান্ত সেবা সুখপুর সঙ্গম হইতে সুমধুর” 
তা'তে সাথী লক্ষ্মীঠাকুরাণি 
“নারায়ণের হদেস্থিতি তবু পদসেবায় মতি 
সেবা করে দাসী অভিমানী |” 

শ্রদ্ধাই সাধনের মূল। কৃষ্ণভক্তিতেই অবিচলিত বিশ্বাস শ্রদ্ধা । 
কৃষ্ণকে যখন পৃজা করিবে তখন শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম স্মরণ করিবে। 
শ্রীকৃষ্ণ কাছে আসিয়া! দীড়াইয়াছেন, ইহা মনে রাখিতে হইবে। 
তিনিই লীলামানুষবিগ্রহ, তিনিই গীতবাস বনমালী, তিনিই 
বেণুবাগ্ভ বিশারদ, এইভাবে তাহার সান্নিধ্য করিবে। তাহার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্ক স্থাপন করিবে । তাহার সাক্ষাৎ ভজনে 
প্রবৃত্ত হইবে। তখন শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সাক্ষাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তির অনুভূতি 
পাইবে । 

(৩) মাধব 

“মা” শবের অর্থ লঙ্গমী। যিনি লক্ষ্মীর ধব বা পতি তিনিই 
মাধব। “মা” শব্ষের অপর এক অর্থ বিষ্ভা। যিনি বিদ্ভা ব। 
সরম্বতীর ধব বা পতি তিনিই মাধব। লক্ষ্মীর মত সরস্বতী ও 


বিষুর পড়্ী। 
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শ্রুতিতে ত্রন্মবিদ্ভার নাম মধুবিচ্ভা। যে বিগ্ভায় আনন্দ চিন্ময় 
রক্তের আম্বাদন করা যায় তাহহে মধুবিষ্ভা। মধুবিষ্ঠায় যিনি 
অবগম্য তিনিই মাধব। “মা” শব্দের আর এক অর্থ ধী (বুদ্ধি)। 
যিনি মৌনের সাহায্যে বুদ্ধির ধবন বা ছুরীকরণ করেন, তিনিই 
মাধব। অর্থাৎ ব্বল্লফলদায়ী কম্পন হইতে যিনি জীবকে নিজের দিকে 
আকর্ষণ করেন তিনিই মাধব । 

ধিব শবখের আর এক অর্থ বস্ত্র। বস্ত্র শরীরকে আচ্ছাদন 
করিয়াই শরীরের শোভাবর্ধন করে। তেমনি যিনি “মা” কে বা 
প্রীরাধাকে আলিঙ্গনে বস্ত্রের মত ঢাকিয়া। বা আচ্ছাদন করিয়া 
রাখিয়াছেন তিনিই সেই নিত্যলীলাপরায়ণ শ্যামনুন্দর মাধব । 

“মা” শবের আর এক অর্থ হলাদ্িনী বা আনন্দদায়িনী শক্তি। 
সেই শক্তিই শ্রীমতী । তাহার ধবই মাধব। 

মুখে মাধবের নাম করিবে। মনে মাধবের ধ্যান করিবে। 
আর সকল কাজে, সকল সময়ে মাধবকে স্মরণ রাখিবে। মাধবই 
পরমানন্দ। তারই কৃপায় মুক বাচাল হয়। পঙ্গু গিরিলঙগনে যায়। 
তাই তাকে বন্দন। করিবে । চন্দন তুলসী দিয়ে এই দেহ মাধবকে 
উৎসর্গ করিয়। দাও। আর অন্তরে অন্তরে একান্ত আপনার জনের 
মত তাহাকে বল, “হে মাধব ! তোমায় বার বার মিনতি করিতেছি, 
তোমার দয়। আমায় যেন ন1 ছাড়ে ।” 


€8) জনার্দন 
অর্দ ধাতুর অর্থ পীড়া দেওয়া। মানুষকে যিনি গীড়। দেন তিনিই 
জনার্দন। আবার জন নামক অস্ুরকে বধ করিয়া যিনি ভক্তকে 
তপোলোকে যাইবার স্থযোগ ঘটাইয়া দেন তিনিই জনদন। 
৫৫) হরি 
সর্ধবচিত্তহর বলেই তিনি হরি। সর্ধচিত্তাকর্ষক বলেই তিনি 
কৃষ্ণ । সর্ধ্চিত্তাভিরাম বলেই তিনি রাম। হরিতেই সমস্ত হরণের 


২৪ ধঙ্দ ও ধর্মাত্া 


পরিপুরণ, সর্ব্বশৃষ্ঠের পূর্ণায়ন। সর্বকালেই হরির নাম সত্য। 
হরি শব্দের নানা অর্থ। হছুইটা মুখ্যতম। এক সর্ব-অমঙ্গল তিনি 
হরণ করেন। আবার প্রেম দিয়া তিনি মন হরণ করেন। যিনি 
হরণ করেন, তিনিই হরি। 

সর্ধব-অমঙ্গলের যাহ! কারণ, সেই মায়! বন্ধন হরি হরণ করেন। 
আর হরণ করেন তিনি আসক্তি। তিনি নিয়া যান আসক্তি, 
বিলাইয়া যান কৃষ্ণপ্রেম। তাই তিনি হরি। 


(৬) নারায়ণ 

“নর” হইতে উদ্ভুত বলিয়া “নার”। “নার” শবের অর্থ 
“জীবসমৃহ।” আয়ন শব্দের অর্থ “আশ্রয়।” জমগ্র জীব সমূহের 
আশ্রয় বা আলয় বলিয়া তিনি নারায়ণ। “নর” শব্ের আর এক 
অর্থ “জল।” জল অর্থাৎ কারনজলে অবস্থান করেন বলিয়াই 
তিনি নারায়ণ। নারায়ণ শ্রীকষ্ণেরই বিলাস। অখিললোক 
সাক্ষী শ্রীকৃষ্ণ আশ্রিতাশ্রয় বিগ্রহ । শ্রীকৃষ্ণচই সর্ববধাম, জগদ্ধাম। 
অনাদিরাদি গোবিন্দের ও মূল। 

নারায়ণের ও অবতারী নিখিল শক্তির অধিষ্ঠানই শ্রীকৃষ্ণ ব। 
নারায়ণ। 


(৭) গোবিন্দ 

“গোঁ” অর্থ গরু। “গো” অর্থ পৃথিবী । “গো” অর্থ ইন্দ্রিয়। 
আর “বিন্দ” ধাতুর অর্থ পালন। যিনি “গো? বা গরুপালন করেন 
তিনি গোবিন্দ। আবার পৃথিবী বা বিশ্বের পালনকর্ত। বলেও 
তিনি গোবিন্দ। সর্ব্ব ইন্জ্িয়ের অধিষ্ঠাতা বলে তিনি গোবিন্দ। 
পরিবারবর্গের ইন্দ্রিয়সমূহকে তিনি আনন্দে পালন করেন ব! 
পোষণ করেন বলিয়৷ তিনি গোবিন্দ। “মম্মনা ভব, মন্তত্ত, 
সদ্যাজী, মাং নমস্কুক ৮ (১৮১৫)। গোবিন্দ বলিতেছেন 
শুধু আমাতে মন অর্পণ কর। আমার ভক্ত হও। আমার যজন 


প্রথম খণ্ড ৫ 


কর। আর আমাকেই নমস্কার কর। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া 
বলিতেছি-_-তাহাতেই তুমি আমাকে পাইবে। তুমি যে আমার 
স্বভাবপ্রিয় | 


(৮) মধুসূদন 

শ্ীগীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথম গ্লোকে পাই, “উবাচ মধুসৃদন ।” 
অর্থাৎ মধুস্দন কথ! বলিলেন। 

এই মধুস্দন এর অর্থ কি? “মধু” শব্ের অর্থ ইন্দ্রিয় তৃপ্তি। 
তাহা যিনি নাশ করেন তিনি মধুস্থদন। যীহার সন্ধান 
পাইলে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্ত্র প্রতি লালসা থাকে না সেই অতীল্জিয় 
অধোক্ষজ বস্তই মধুস্দন। শ্রীভগবাঁনই এই মধুত্দন । 

আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন-__-এইখান হইতে ভগবদ্গীতা আরম্ত 
হইয়াছে। আচার্ধ্পাদ মানব সমাজকে ডাকিয়া বলিতেছেন, 
শুনিতে যদি চাও, আইস। শ্রীমধুস্থদন কথা বলিতেছেন । ধাহাকে 
লক্ষ্য করিয়া লক্ষ লক্ষ কথ! বল! হইয়াছে, বলিয়া বলিয়া যে বলার 
অন্ত হয় নাই, ধাহার সম্বন্ধে বাক্য প্রহত হইয়া মনের সঙ্গে ফিরিয়া 
আসিয়াছে, এবার তিনি স্বয়ং আসিয়া নিজ তত্বকথা নিজ শ্রীমুখে 
ব্যক্ত করিতেছেন। ইহ] শুনিবার কথা বটে। 

ইহা শুনিলে সংসারাশক্তি লোপ পায়। মধুস্থদনকে বুঝিতে 
ও উপলদ্ধি করিতে পারা যায়। তখনই বুঝি শ্রীভগবানই 
মধুনুদন। 


(৯) খধধিকেশ 


খধিকেশ বা হযীকেশ। খষীক ঈশ। অর্থ বিষু নারায়ণ। 
খষীক শব্ধ হইতে উৎপত্তি 

ধষীক শবের অর্থ জ্ঞানেক্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ও 
ত্বক এই পঞ্চেন্দ্িয়। এই পঞ্েন্দ্িয়ের যিনি ঈশ, প্রভু, কর্ত। বা 


৬ ধন্ম ও ধশ্মাতব। 


ঈশ্বর বা নিয়ন্ত্রকর্ত তিনিই খধীকেশ, তিনিই বিষুখ তিনিই 
নারায়ণ। 

তিনিই এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা বলিয়। হুধীকেশ। তিনিই 
ছুধ্যোধনের কাছে স্তত হইয়াছিলেন__ 

জানামি ধন্মং ন চ মে প্রবৃত্তি জানামি অধন্মং ন চমে নিবৃত্তি। 

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযৃক্তোইস্মি তথা করোমি। 

(১০) বিষুও 

বিষ ধাতু নুক বিষুঃ। বিষ ব্যাপক, ব্যাপৃত। সত্বগ্চণময় 
ব্যাপক দেব নারায়ণ। ইনি স্থষ্টির পালন কর্তা । মহি কশ্যপের 
ওরষে অদিতির গর্ভে ইহার জন্ম। ইনি তপোবলে দেবগণের মধ্যে 
সর্ধশ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। কমলা ও বীণাপাণি ইহার ভার্ষ্য। 
গরুড় ইহার বাহন এবং সুদর্শন চক্র ই'হার আয়ুধ। সর্ববলোকের 
হিতার্থে ইনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়। থাকেন। ইহার প্রধান দশ 
অবতারের বিষয় বণিত আছে। যথা-(১) মংস্ত (২) কুন 
(৩) বরাহ (৪) নৃসিংহ (৫) বামন (৬) পরশুরাম (৭) রামচন্দ্র 
(৮) বলরাম ( মতান্তরে কৃষ্ণ ) (৯) বুদ্ধ এবং (১০) কন্ধি। 

এতম্মধ্যে নয় অবতার হইয়া গিয়াছে। কন্কিঅবতার অবশিষ্ট 
আছে। কথিত আছে এই অবতারে ইনি কলিযুগ ধ্বংস করিয়া 
পুনর্ববার সত্যযুগ সংস্থাপন করিবেন। ইনি ইন্দ্রের পরে অদ্দিতির 
গর্ভে বামনরূপে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া ইহার নাম উপেন্দ্র। 


৮। শ্রীরুষেের স্বরূপ 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন__ 

আমি দ্বাপরে শ্যাম, কলিতে গৌর । আমিই প্রকাশ বিশেষে 
ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান, এই তিন নাম ধারণ করি। আমার 
নিধিবশেষ ব্বরূপই পক্রহ্ম* অন্তর্যামী স্বরূপ “পরমাত্বা”১ আর বিলাস। 
স্বরূপই “নারায়ণ।” আমার শক্তি, বীর্য্য, যশ$ প্রী, জ্ঞান ও. 


প্রথম খণ্ড খ্ণ 


বৈরাগ্য আমার ষড়ৈশ্ব্য্য । আমিই সৎ, চিৎ ও আনন্দ বিগ্রহ। 
আমার দেহ নিত্যসত্বাযুক্ত, অনশ্বর ও ঘনীভূত আনন্দের প্রতীক। 
এই আনন্দ চিথ্নয় আনন্দ, মায়াময় নহে। এই আনন্দ স্বপ্রকাশ, 
অপ্রাকৃত এবং আমিই তার ভূমামৃত্তি। আমি অনাদি, নিত্য- 
বিরাজমান। সর্বকারণকারণ। ব্রন্মাণ্ডের অষ্টা ও পালয়িতা 
ৰলে আমিই গোবিন্দ। সর্ববইক্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা বলে আমিই 
খষীকেশ। 
সর্ধেশ্বর হওয়া সত্বেও আমি এখ্বধ্যের অনুগত নহি। আমি 
মাধুর্য্যের অন্ুগত। 
লোকে বলে আমি দ্বারকানাথ। কেহ বলে আমি মথুরানাথ। 

আমি কিন্ত প্রকৃতপক্ষে ব্রজেন্্র নন্দন। মথুরাধিপতি ব্রজের 
শ্রীকষ্কই আমি। এই ব্রজেন্্র নন্দন আর শচীনন্দন দ্বাপরে ছিলেন 
কৃষ্ণ এবং কলিতে শ্রীগৌরাঙ্গ। উভয় লীলার সেবাতে পুর্ণতা। 
গীতায় পাই__ 

“যো যে। যাং যাং তম্ুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়াচ্চিতুমিচ্ছতি | 

“তস্য তস্তাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধ্যাম্যহম্‌॥ ৭1২১ 

“যে'তু সর্বানি কন্দ্ানি ময়ি সংন্তস্ত মৎপরাঃ। 

“অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়স্তঃ উপাসতে ॥ ১২৬ 

“ত্র যোগেশ্বর কৃষ্ণ! যত্র পার্থ ধনুধ্ধরঃ | 

“তত্র শ্রীবিজয়ো! ভূতি প্রুবা নীতি মতিক্ম॥ ১৮1৭৮ 


৯। শ্রীরুষ্ণের ঝুলনোৎসব 
শ্রাবনে শুরুপক্ষে একাদশ্যাদিপঞ্চকে। 
হিন্দোলৎসবং কার্্যং চতুর্্বগং অভীগ্স,না॥ 
ধম্মপরায়ণ মানব চতুর্ধ্র্গ ( ধর্শ্া, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) ফল লাভ 
করিতে কামনা করিলে শ্রাবণ মাসের শুরুপক্ষের একাদশী তিথি 
হইতে পৌর্ণমাসীতক পাঁচদিন প্রীস্্রীকৃষ্ণের হিন্দোলউৎসব করিবেন। 


৮ ধন্ম ও ধন্মাত্া 


এই হিন্দোলউৎসবের অপর নাম ঝুলনোংসব বা ঝুলনযাত্র।। ইহা! 
শ্রাবণের শুক্লা একাদশী হইতে পুিমাতক অনুষ্ঠিত হয়। 
এই উৎসবে ভগবান প্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিক। সহ দোলায় উঠেন এবং 
এই সময়ে তাহাদের পুজা, ভোগ, আরতি ও প্রসাদবিতরণ অত্যন্ত 
আগ্রহ ও নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন হয়। 
ইহার তাৎপর্ধ্য এই যে শ্রাবণ মাসাস্তে ও ভাদ্রের আদিতে মাতা 
বনুদ্ধরা! বরিষণক্রাস্ত বর্ষাশেষে রসযুক্ত হয়। পৃথিবীর বক্ষ তখন 
নানা ওষধী ও শস্যসম্ভারে ভারাক্রান্ত হয়। এই ওঁষধী ও শস্তের 
দ্বারা ভোগদেহের পুষ্টি সাধিত হয়। সেই ভোগদেহ সংযুক্ত প্রকৃতি 
ভোগপুষ্টা হইয়া পরম পুরুষের সান্গিধ্য চাহে। পরমপুরুষ ইহাতে 
আনন্দিত হন। তিনি দেখিতে পান তাহারই অনুগ্রহ ও করুণারসে 
সিক্ত হইয়া বসুন্ধরা]! রসযুক্ত হইয়াছে এবং নান! ওষধী, শস্ত ও 
ফলফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে। তখন পরমপুরুষ প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত 
হন। ইহাই হিন্দোলোৎসব। 
শ্রীশ্রীগীতায় পঞ্চদশ অধ্যায়ে ত্রয়োদশ শ্লোকে আছে। 
“গামাবিশ্ঠ চ ভূতানি ধারয়াম্হমোজস। |» 
দপুষামি চৌষধীঃ সর্ব।ঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ |” 
আমি নিজ শক্তিকে পরথিবীতে প্রবেশ করাইয়া সকলকে ধারণ 
করিয়া থাকি। আমি রসময় চন্দ্র হইয়। (রস দিয়া) সকল ওষধী গাছ 
পুষ্টকরি। এই “আমি” হইলেন “পরমাত্মী” স্বয়ং ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ । 
পুনঃ এই অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে পাই 
“ছ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষর্চাক্ষর এবচ” 
“ক্ষরঃ সর্ব্বানি ভূতানি কুটস্থোহক্ষর উচ্যতে”। ১৫1১৮ 
“উত্তম পুরুষস্তন্ঃ পরমাত্বাইতি উদ্দাহৃতঃ। 
“যে লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৫১৭ 
এই পৃথিবীতে ক্ষর ও অক্ষর নামে ছুইটা পুরুষ আছেন। তাহার 
মধ্যে সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে যিনি এক হইয়া আছেন সেই জীবযুক্ত 


প্রথম খণ্ড ২৯ 


পুরুষ হইলেন ক্ষর। আর কুটস্থ, সংসার হইতে পৃথক যেই পুরুষ 
(ধিনি ভোক্তা ) তিনিই অক্ষর। এই ক্ষর অক্গর হইতে শ্রেষ্ঠ যে 
পুরুষ তিনিই পরমাত্মা বলিয়। কথিত হন। ইনি নিত্য, নিধিবকার | 
ইনি তিন লোক ব্যাপিয়া আছেন। আবার ইনিই ক্ষর ও অক্ষর 
হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া! পুরুষোত্তম। এই পুরুযোত্ম হইলেন 
শরীক । কৃষ্ণম্্ ভগবান হয়ং। 

এখন প্রকৃতির দিক থেকে দেখিলে বুঝি শ্রীকৃষ্ণের তিন শ্রেণীর 
প্রেয়সী। লক্ষ্মী, মহিধী আর গোপিকা। লক্ষ্মীর! পরব্যোমে, 
মহিষীরা দ্বারকা মথুরায় আর গোপিকারা ত্রজে। এবং 
ব্রজাঙ্গণারাই কান্তাশ্রে্ঠ। ভাদের সর্ধঢাল! ভালবাঁসা৷ নিজের 
অস্তিত্বকে পধ্যস্ত বিন্মরণে বিসর্জন দেয়। পরব্যোমে এশ্বর্ষ্ের 
প্রতিপত্তি, দ্বারকায়, মথুরায় মাধুর্য্য থাকলে ও এইবরধ্ের দ্বার! 
সঙ্কুচিত কিন্তু ব্রজে কেবলই মাধুর্য । 

এই ব্রজরাধাই বছগোগী শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রেমের কল্পলতা। 
গোপীর! তার পত্রপুষ্প। যদি কৃষ্ণকৃপায়, কষ্ণলীলায় এবং কৃষ্ণেরই 
ভাবরসে লতা রসসিক্ত হয় তাহা হইলে পত্র পুম্পেরই বেশী স্ুুখ। 
এই প্রকার গোগীপ্রেমে কামের গন্ধমাত্র নাই। ভগবানেই তাদের 
কামার্গণ। 

*নিজেক্দ্রিয় সুখবাঞ্। নাহি গোপিকার”, 

“কৃষে সুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার” । 

প্রকৃত পক্ষে কৃষ্ণের সকল প্ররেয়সীই স্বকীয়। শ্ত্রীরাধিক! 
কৃষ্েরই হলাদিনী শক্তি। তিনিই কৃষ্ণের নিত্য স্বকাস্ত]। 

«সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তম। রাধিকা 1” 

রূপে গুণে সৌভাগ্য প্রেমে সর্ববাধিকা” ॥ 

শ্রীকৃষ্ণের অস্তরই রাধিকার ভাবমৃত্তি। রাধিকার মত তার ও 
ভ্রমময় চেষ্টা) তিনি ও কখন কখন বিলাপ করেন। 


০ ধর্ম ও ধন্মাত্মা 


জ্ঞানেতে রাধিক। ধ্যানেতে রাধিকা 
রূপেতে রাধিকাময়। 
সর্ধ্বাঙ্গে রাধিক। স্বপ্নে ও রাধিকা 
সর্বত্র রাধিকাময় ॥ 
এই ভাব নিয়! পরম পুরুষ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ নিজেরই ধারা 
শ্রীরাধিকাকেই লইয়া রসসিক্ত পৃথিবীর পরম! প্রকৃতিষ্বরূুপাকে 
নিজেরই কাছে আকর্ষণ করেন। তখন আত্ম! পরমাতআাতে লয় 
হয়। তখন উভয়েরই মিলন সম্ভব হয়। 
এই যুক্ত অবস্থায় যে হিন্দোল-তাহা৷ ভারতবর্য তার সমস্ত 
ভাবপ্রবণতা দিয়া স্বীকার করিয়াছে। এই স্বীকৃতিই হইল 
হিন্দোলোৎসব বা ঝুলন। 


১০। শদ্ধা 
অজ্জ্বন শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাস। করিতেছেন-_ 
যে শীস্ত্রবিধিমুৎস্থজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়া্থিতাঃ | 
তেষাং নিষ্ঠ। তু কা কৃষ্ণ সব্বমাহে। রজস্তমঃ ॥ ১৭1১ 


যাহারা শান্্রবিধি না মানিয়া পরস্ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়! পুজাদি করে 
তাহাদের নিষ্ঠা কি প্রকার? সত্ব? অথবা রজঃ? না তামমিক? 
সকাম কাধ্য করিয়া! আমর! শান্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া থাকি । আমরা 
শাস্ত্র মানিয়৷ চলি বটে, কিন্তু শাস্ত্রোক্ত কার্ধ্যগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে 
যেরূপ ভাবে করিতে হয় তাহ! করি না। তবে শ্রদ্ধা পূর্বক বাহ্য- 
পুজাদি করিয়া থাকি, যাহা সহজে করা যায় এবং করিতে ও তাদৃশ 
ক্রেশ পাইতে হয় না। শ্রদ্ধা সহকারে এইরূপ কৃতকর্পু কোন্‌ 
প্রকারের বা গুণের তাহাই অজ্জ্ঞনের জিজ্ঞাসা। এই সপ্তদশ 
অধ্যায়ের ১৩ ও ১৮ গ্লোক হইতে বুঝি, মন যখন সত্বগুণের স্থানে 
অবস্থিতি করে, তখন যে শ্রদ্ধা হয় তাহ। সাত্বিক। যখন রজো- 
গুণের স্থানে থাকে, তখন যে শ্রদ্ধা! হয় তাহা। রাজসিক। এবং যখন 


প্রথম খণ্ড ৩১ 


'তমোগুধের স্থানে থাকে, তখন যে শ্রদ্ধ। হয় তাহা! তামসিক। সন্ত, 
রজঃ, তমঃ এই তিনগুণ ম্বাভাবিক। সুতরাং শ্রদ্ধা ও স্বঘভাবতঃ 
তিন প্রকার। 
শ্রন্ধাই সাধনের মূল। শ্রদ্ধা কাহাকে বলে? শাস্ত্র বাক্যে 
বিশ্বাস করাই শ্রদ্ধা । যেমন, কোন কোন উচ্চকোটা সাধক বলেন 
কৃষ্ণ বা কালীকে ভক্তি করিলেই হইবে । আর কিছুই করিতে 
হইবে না। এই শান্ত্রকথায় নিত্বিচপ বিশ্বাসেরই নাম শ্রদ্ধা । 
অশ্র্ধায় যাহা কর! যায় তাহা সব নষ্ট হয়। 
অশ্রন্ধয় ছুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যত । 
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন তৎ প্রেত্য নো ইহ। ১৭২৮ 
অশ্রদ্ধ।! সহকারে হুত, দত্ত, কৃত তপস্যা এবং অন্ত যাহা কিছু 
করা যায় সে সকলই অসং। হে পার্থ, তাহা না পরলোকে ন৷ 
ইহলোকে ফলদায়ক। নিষ্ষাম শ্রদ্ধা পাওয়া যায় সাধুসঙ্গে। 
যেমন কৃষ্ণরতি, কৃষ্ণভক্তি সাধন। এই সাধনের উপচার নাম 
কীর্তন। কামনা বাসনাহীন নাম কীর্তন | সাত্বিকী শ্রন্ধা। ইহা 
সকলেরই কাম্য । ইহা! শ্রদ্ধা হইতে উপজাত। 
শ্রন্ধাবানের। বলেন-- 
কৃষ। নাম হ'তে হবে সংসার মোচন, 
কৃষ্ণ নাম হ'তে পাৰে কৃষ্ণের চরণ ॥ 
কৃষ্ণ নাম বিনা কলিতে নাই কোন ধর্ম 
স্ব মন্ত্র সার কৃষ্ণ ইহা! শান্তর মনন 


$১। ভক্তি 


ভজ, ধাতু হইতে ভক্তির উৎপত্তি। ভজ ধাতুর অর্থ সেব1। 
সেবার উদ্দেশ্ত, যাহাকে সেবা করিবে তাহার গ্রীতিসাধন। ম্মুতরাং 
ভক্কির অর্থে ইহ! বুঝ। যায়, নিজের উপাস্য দেবতাকে সুখী করা, 
তাহার সেব। কর! ও তাহার প্রীতি সাধন করাই, হইল ভক্তি। হথা, 


৩২ ধন্ম ও ধর্মাতা! 


যদি উপাস্য দেবতা কৃষ্ণ হয় তবে সেবকের ইচ্ছা! হইবে কৃষ্ণ কিসে 
সুধী হয়, কিসে গ্রীত হয়। ইহা হয় মমত্ববুদ্ধিতে। কৃষ্ণ আমারই 
একলার। আমি ছাড়! কৃষ্ণের আর কেহ নাই। কৃষ্ণ আমারই 
লালনীয় এবং পালনীয়। এই ভাবই পরা ভক্তি এবং ইহাই 
প্রকৃত ভক্তি। 

স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন, পভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্‌ 
যশ্চাস্মি তত্বতঃ” (১৮।৫৫)। পরম ভক্তির দ্বারা তব্বতঃ আমাকে 
জ্ঞাত হয়। 

“ভক্ত্য। ত্বনন্য়া। শক্য অহং একগ্বিধোহজ্জুনিঃ | 

*ভ্ভাতুং দু তত্বেন প্রবেষ্ুঞ্চ পরস্তুপ: ॥ ১১৫৪ 

হে অজ্জ্ন! আমার প্রতি অনশ্ঠতক্তির দ্বারা এবংবিধ আমাকে 
জানিতে, দেখিতে এবং আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায়। 

ইহা হইতে বুঝা যায় উপাস্য দেবতার প্রতি অসাধারণ গ্রীতি ও 
অনুরাগ জন্মাইবার নাম ভক্তি। কায়মনোবাক্যে ভগৰানের 
অনুগত হওয়াই ভক্তি । 

“মাঞ্চ যেইব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।% 
“স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ ব্রহ্মতূয়ায় কল্পতে। ১৪২৬ 

যিনি আমাকে একান্ত ভক্তিযোগে সেবা করেন, তিনি গুণাতীত 
হইয়। ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির যোগ্য হন। 

প্রাণ চঞ্চল বলিয়া মন ও চঞ্চল। প্রাণ বিনাবরোধে স্থির হইলে 
মন ও বিনাবলম্বনে স্থির হয়। যতদিন মনের চাঞ্চল্য একেবারে 
দুরে ন! মায়, মন স্থির হয় না, ততদিন অনন্থাভক্তি হয় না। যে 
অবস্থায় মন শব, স্পর্শাদির দ্বারা বিচলিত না হয়, তাহাই অনন্য। 
ভক্তির অবস্থা! । 

ভক্তির অবস্থা সাধারণতঃ তিন প্রকার । সাধনভক্তি, ভাবভক্তি 
ও প্রেমভক্তি। এই তিন প্রকার ভক্তিতে একনিষ্ঠা প্রয়োজন। 
ভগবান বলিয়াছেন-- 
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“অনেন্যাপনিযুক্ত যো জনঃ মাং পযু্পাসতে, 

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং। ৯২২ 

যোজপ্যন্থদেবত। ভক্তা৷ যজস্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। 

তেইপি মামেব কৌস্তেয় যজস্তি অবিধিপূর্বববকং ॥ ৯।২৩ 

এই প্রকার ভক্তির জন্য স্ত্রী পুত্র গৃহাদি ত্যাগ করিতে হয় না। 

গৃহে অতুল এশ্বর্য্য থাকিলেও যিনি নিজকে গৃহশুগ্ত মনে করেন, 
এইরূপ ভাবাপন্নব্ক্তিই বীরসাধক ও প্রকৃত ভক্ত। বাসনাই 
সংসার। গৃহে থাকিয়া বাসন। ত্যাগ করিলে সংসার ত্যাগ হয়। 
বাসন! লইয়1 বনে গেলে ও নিস্তার নাই। জনকাদি খষি উক্তরূপ 
ভক্ত। অতুল বিস্তবৈভবে থাকিয়াও মুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভরত 
রাজ! রাজ্য ত্যাগ করিয়াও বনে গিয়! শান্তি পান নাই। হরিণ শিশুর 
মায়ায় আবদ্ধ হইয়া মায়ামুক্ত হইতে পারেন নাই। শ্রীভগবান 
বলিয়াছেন “পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে'ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। 
তদহং ভক্তৃপহৃতমশ্নামি প্রযভাত্মনঃ॥ ৯২৬ 


১২। সাধ্য সাধন কি? 

যাহা পাইবার জন্য আমরা ভজন করি তাহার নাম সাধ্য। 
সাধ্য বস্তু আমার পরম ই&,'অতি আকাজিক্ষিত ও অন্তরের অস্তরতম। 
এত সাধনা! ভজন। ও আকাজ্ক্ষা “সাধ্যকে' পাওয়ার জন্য । 

সাধ্য বন্তকে পাওয়ার জন্ত যে অনুষ্ঠান ও আচরণ তাহার নাম 
“সাধন”। আমার সাধ্য (কাম্য ) যদি স্ব প্রাপ্তি হয়, তাহ হইলে 
আমার “সাধন” হইবে বেদবিহিত কম্মের উদ্যাপন। আমার 
সাধ্য যদি হয় পরমাত্মার সহিত মিলন, আমার সাধন হইবে জ্ঞান 
আহরণ। এই পরম্পর সম্পর্কই সাধ্য সাধন । শ্রীভগবান বলিয়াছেন- 
তাহার জ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ট । ধর্মের “সাধন” কি তাহ গীতার দ্বাদশ 
অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন । 


এই সাধ্য সাধন ব্যাপারে মানুষের কর্ণ দ্বিবিধ। বৈদিক কর্দে 
১. 


৩৪ ধন্ম ও ধন্মাত। 


নিঃশ্রেয়স্‌ এবং লৌকিক কর্মে অভ্যুদয় । ছুই কর্্মই অবশ্য করিতে 
হইবে। কারণ ইহার একটী গ্রহণ করিয়া অন্থটী গ্রহণ ন। 
করিলে মানব জীবন অসম্পূর্ণ থাকিয়! যায়। 

তাই সাধ্য (কাম্য ) বস্ত কি ইহা পূর্ণ নির্ধারণ করিয়া সাধন 
কন্মে বা সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়। একান্ত প্রয়োজন । 

“কাস্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার।৮ লক্ষ্মীর প্রেমে নারায়ণের 
প্রতি ঈশ্বরবুদ্ধি। তাই তাহা সসঙ্কোচ। গোগীকার প্রেমে 
কৃষ্ণের প্রতি ঈশ্বর বুদ্ধি নাই। তাই তাহ! বিশুদ্ধ, অসঙ্কোচ। 
“নারায়ণে লক্ষ্মীর তদীয়তাবুদ্ধি। কৃষ্ণে গোপীকার মদীয়তাবুদ্ধি। 
বুসেবিকার মধ্যে আমিও একজন । এই বুদ্ধিতে গ্রীতি দূর্বল। 
আর কৃষ্ণ একল। আমারই । এই অনুভবে গোগীকার প্রেম 
তুধর্ষ। লক্গ্মী নারায়ণের অপেক্ষা করে। গোপীকা কৃষ্ণের অপেক্ষা 
করেনা। বরঞ্চ কৃষ্ণই তার জন্ত অপেক্ষমান। তাই দেখ। যায়, 
যদিও সধ্য, বাৎসল্য ও কাস্তাপ্রেম তিনই উত্তম, কান্তাপ্রেম 
“সাধ্যাবধি।” মহাপ্রভু বলেছেন-_পূর্ব পুর্ব রসের গুণ পরে 
পরে হয়।? 

শান্তরসের ছুই গুণ, কৃষ্ণনিষ্ঠঠ ও কৃষ্ণবিনা তৃষ্ণ। ত্যাগ । 
দাস্যরসে এই ছুই গুণ তো আছেই, আরে। আছে সেবানিষ্ঠা। যা 
শান্তিরসে নাই। সখ্যরসে দাস্তের তিনগুণ তো আছেই, আরে! 
আছে একটি চতুর্থ গুণ, অভিন্পমননে অসঙ্কোচসেবা, যা দাস্তে নাই। 
বাংসল্য রসে সথ্যের চারগুণ তে! আছেই, আরো! একটি পঞ্চম- 
গুণ আছে, মমতাধিক্যে তাড়ন গর্জন, যাহা! সথ্যে নাই। কাস্তা- 
রতিতে বাৎসল্যের পাচগুণ তো আছেই আরো! একটি যষ্ঠগুণ 
আছে নিজাঙগদানে কৃষ্ণ সেবা, যাহা বাংসল্যে নাই। সুতরাং 
কান্তাপ্রেমই সাধ্যের সার বা অবধি। (শ্রীঘুং অচিন্ত্য সেনগুপ্তের 
“গরীয়সী গৌরী”--১৩৮ পৃষ্ঠা ) | 

এতদিন গুরুগৃছে থেকে য| শিখলে তার সার বস্তু কি, কিঞ্চিৎ 
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বলে!। প্রহ্লাদকে কোলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন হিরণ্যকশিপু। 
প্রহলাদ বল্পলে, “বাবা ! শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, 
দাস্ত, সখ্য আর আত্মনিবেদন-এই নব লক্ষণা ভক্তিই সারশিক্ষা।” 
“যাদের অস্তঃকরণ বিষয়মুগ্ধ তার জান্তে পারে না কৃষ্ণকে। 
যাদের আত্মাতে পুরুযার্থবুদ্ধি, ভগবান শুধু তাদেরই প্রাপ্য । যে 
পর্য্যন্ত অনভি-অভিষিক্ত না হচ্ছে সে পর্য্যন্ত ভগবানের পাদস্পর্শ 
অসম্ভব। সে পাদস্পর্শ ন৷ হওয়া পর্যন্ত সংসার নাশ হবেনা । 
অশাস্তেক্রিয় গৃহস্থেরা বারেবারে সংসারে প্রবেশ করে শুধুই 
চরিবতচর্র্ধণ করে যাবে । 
১৩। মহাভাব 

ভক্তির উপরেই “সাধনের” স্থিতি। সাধন পথে ভক্তির 
আবশ্যকীয়তা অবিসম্বাদিত। ভক্তি হইতে রতির আবির্ভাব। 
এই সাধন ভক্তি কি এবং কেন হয়? 

শ্রবণ কীর্তনাদি অনুষ্টানই সাধন ভক্তির একটি অঙ্গ । এই সবৰ 
ক্রিয়াকলাপে চিত্ত শুদ্ধি' হইলে রতির উদয় হয়। এই রতি গাঢ় 
হইলেই প্রেম বিকশিত হয় বা প্রকাশ পায়। যাহাতে চিত্ত স্সিগ্ক 
হয় পরম কারুণিক সব্বমঙ্গলময় শ্রীশ্রীকচে আত্যস্তিকী মমতা জন্মে । 
রতির এই প্রগাটতাকে প্রেম বলে। প্রেম যখন চিত্তকে দ্রবীভূত 
করে তখন তাহা স্লেহে পরিণত হয় । এই স্সেহে ক্ষণেকের বিচ্ছেদ ও 
সহনাভীত। এই অসহনীয়ত৷ হইতে মানের উৎপত্তি 

মাধুরীকে নবীনতর আন্বাদন করিবার জন্য যখন অদাক্ষিণ্য 
ধারণ করে তখন তাহা হয় মান। 

মান যদি বিশ্বাস করে যে প্রিয়জন এই অদাক্ষিণ্য মোচন করিবে 
এবং তাহাতে কোন রকম সন্দেহ থাকে না তখন তাহ হয় প্রণয় । 

প্রণয় হইতে রাগ। মিলনের উদদগ্র আকাজ্ষা যখন হুখকে 
নুখ বলিয়! অনুভূতি দেয়--তখন তাহ! হয় “রাগ”, রাগের আতিশব্য 
অনুরাগ। 


৬ ধন্ম ও ধন্মাতা 


প্রিয়জনকে যখন নিত্য নূতন বলিয়। মনে হইবে এবং প্রতি- 
দর্শনেই সেই প্রিয়জন অভূতপূর্ব মনে হইবে, অস্তরের আকুলত। 
বুদ্ধি পাইবে, ভখনই ইহ] অনুরাগ । 

অনুরাগে যখন সমস্ত চিত্ত বিভোর, টইটুম্বুর তখনই তাহা 
ভাবের পরাকান্ঠা_-মহাভাব (শ্রীঅচিন্ত্য সেনগুপ্ত) 


১৪। থেচরী অবস্থা 
মনঃ স্থিরং যত্র বিনাবলম্বনং 
বায়ুঃ স্থিরঃ যত্র বিনাবরোধনং 
ৃ্টিঃ স্থিরাঃ যত্র বিনাবলোকনং 
সা এব মুদ্রা কথিত তু খেচরী । 
সাধকের যখন এইরূপ খেচরী অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন তাহার 
ধৃতিঃ রাজসিক। গীঃ ১৮1৩৫ 
এই অবস্থায় আত্মজ্ঞান লাভ হয়। মনের অস্তিত্ব থাকে না। 
গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোক হইতে উনবিংশ (১৯) শ্লোকের 
সম্মার্থ এই যে শ্রীভগবান যেরূপ বলিতেছেন, সেইরূপ কর্ম করিলেই 
ভক্ত ভগবানের প্রিয় হয়। প্রিয় হইতে হইলে মনকে স্থির করিতে 
হইবে। প্রাণের চঞ্চল অবস্থাই মন। প্রাণ স্থির হইলেই মন 
আত্বীতেই লয় হয়। তখন প্রাণ ও মনের ঘন্বভাব থাকে না। 
যেমন পৌষমাসের মধ্যরজনীতে কাহারও একমাত্র পুত্রের মৃত্যু 
হইলে, তাহার মন পুত্র শোকে মুহমান থাকায়, সেই গরচগ্ডশীত 
অন্থুভব করতে পারে না, সেইরূপ আত্মজ্ঞানীর মন আত্মাতেই স্থির 
থাকায়, তিনি শীত, উষ্ণ, বাদ, বিসম্বাদ প্রভৃতি বোধ করেন না। 
এই অবস্থা খেচরীভাব। 


১৫। আকাশবৃত্তি 
আমরা যাহাকে বলি “হাল্‌ ছেড়ে দিয়ে একেবারে বসিয়া, 
হ্বাকা” তাহারই অপর নাম আকাশবৃত্তি। 
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আকাশবৃত্তির সাধারণতঃ তিনটা ভাব। 
১। আমি ভিক্ষা করিব না। কিস্তকেহ কিছু নিজ হইতে 
দিলে নিরভিমানে লইব। 
২। কাহারও নিকট কিছু চাহিব না। 
৩। ঘৃনাক্ষরেও কোন অভাবের অথা কাহাকেও জানাইব না। 
এই ত্রিবিধ মার্গ গ্রহণ করার নাম আকাশবৃত্তি। 
ইহার অপর নাম “অযাঁচকবৃত্তি।* 


১৬। কৈবল্য 


কেবল নামে যে কন্ম আছে তাহ! করিলে কোন পাপ স্পর্শ 
করিতে পারে না। কেবল কর্ম ব্যতীত প্রকৃত প্রস্তাবে কেহই 
নিরাশীঃ, যতচিত্তাত্ম! ও ত্যক্ত সর্ধবপরিগ্রহ হইতে পারে না। এই 
প্রকার কেবল কণ্ধ্ম দ্বারা যে পদ লাভ হয় তাহাকেই কৈবল্য বলে। 
গীতায় আছে, ”শারীরং কেবলং কন্্ম কু্বম্াপ্রাতি কিন্বিষং” 8২১ 
এই কেবল কর্মকে শ্রীভগবান ১৮৪৮ প্লোকে সহজ কর্ম বলিয়া 
বলিয়াছেন । 
“সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।৮ (১৮৪৮) 
্রন্থযামলে উক্ত আছে__ 
সহিতঃ কেবলশ্চেতি কুস্তকে। দ্বিবিধো মতঃ। 
রেচশ্চাপুর্ধ্য যঃ কার্ধ্যঃ স বৈ সহিত কুস্তকঃ। 
রেচকং পুরকং ত্যক্ত। সুখং যদ্বাযুধারণম্‌, 
প্রাণায়ামোইয়মিত্যুক্ত স “কেবল” ইতি স্মৃতঃ | 
কুস্ত, রেচক ও পুরক প্রভৃতি প্রাণায়াম প্রক্রিয়াকে ও কেহ কেহ 
কেবল বলে। শ্রীধর গোম্বামী “কৈবল্য” সম্বন্ধে লিখিয়াছেন-__ 
দযথ। প্রাণগতে দেহে সুখং হুঃখং ন বিন্দতি 
তথা চ জীবিত দেহে স কৈবল্যং অশ্লাতি।” 


৩৮ ধন্ম ও ধন্দাত] 


৩৭। স্থুকৌশলং 


শীতায় উক্ত হইয়াছে “যোগঃ কর্ম্ঃ স্থকৌশলম্‌। ২1৫০ 

অর্থাৎ *স্থকৌশলং যত কন তদেব যোগ:ঃ।৮ স্ুকৌশল কর্মই 
যোগ। কর্মের কৌশলটী জানিয়া কর্ম কর। তবে একদিন না 
একদিন শোকশৃম্ত অবস্থা লাভ করিয়া আপনা আপনি পরমানন্দ 
ভাব পাইয়৷ শান্ত হইতে পারিবে । 

নিঃশেষে শোকশাস্তির জগ্ঠ যে কদ্ধের কৌশল প্রয়োজন, 
সেই কম্মের কৌশলটা হইতেছে “তুমি প্রসন্ন হও” এই ভাব মনে; 
রাখিয়া! কম্মী করিতে অভ্যাস করা । জপ, পূজা, সন্ধ্যা, ধ্যানাদি 
নিত্যনৈমিত্তিক কণ্মী ও যেমন তোমার অবশ্য করনীয়, জগৎচক্রু 
পরিচালনার অন্ুকুলে কদর করা ও তোমার সেইরূপ অবশ্য করণীয় । 
এইভাবে কর্ম করাটাই সুকৌশল কর্ম । 


১৮। মন্ত্রকি? 


মন্ত্রশক্তি বড় শক্তি।' এই সম্বন্ধে জপতত্বে বিশেষভাবে বলা 
হইয়াছে । তাহা পঠিতব্য। 
তবে বর্তমান যুগে, এখনকারদিনে, শক্তিশালী মন্ত্র হইতেছে 
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর ৷ 
“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে” । 
“হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে? । 
আদি পুরুষ নারায়ণের নামই কলিকালের সর্বদোষনিবারক, 
কলিকল্মষনীশক। কলির যাবদীয় পাপ মোচনের মহোষধি। 
“কলিকালে এই মন্ত্র ধরে মহাশক্তি”। কৃষ্ণ নামের মাহাত্্য এক- 
কথায় বলিতে গেলে-_ 
“এত পাপ মানবে নাহি করে” 
“যত পাপ কৃষ্ণ নামে হরে” 
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কৃষ্ণই পতিত পাবন। তাহারই কৃপা ও প্রেম পাওয়ার জঙ্যাই 
কৃষ্ণনাম। 
কৃষ্ণনাম, সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাস্থুর হবে। 
সাধ্য সাধনতত্ব জানিব! সে তবে ॥ 


১৯। সাধুকে£ 


যিনি তিতিক্ষু, দয়ালু, সর্ববদেহীর সুহৃদ, শান্ত ও অজাতশক্র 
তিনিই সাধু । তিনি সদাচারভূষিত, সর্ববসঙ্গবিবন্দিত। তিনি 
অগ্রগণ্য হইয়৷ ভগবানের পবিত্র কথা শ্রবণ ও কণ্তণ করেন। 

শাস্ত্রে কথিত আছে “দেবাঃ স্বার্থা» ন সাধব£ দেবতারাও 
স্বার্থাণ্থেষী, কিন্তু সাধুর! নহেন। কারণ সাধু ব্যক্তির ঈশ্বর ছাড়। 
অন্ত চিন্তা নাই। সঙ্গমাঃ সঙ্জনৈঃ সহ। সাধু সমাগমে, সাধু 
সঙ্গে হৎকর্ণে রসায়ণ কথা উঠে । সেই কথাতেই ভগবানে বা 
শ্রীহরিতে শ্রদ্ধা জন্মে। শ্রদ্ধা হইতে রূচি উৎপন্ন হয়। রূচি হইতে 
ভক্তি উদ্ভূত হয়। ভক্তি জাগিলে ইন্দ্িয়ন্থখসাধে বিরতি ঘটে 
এবং এই প্রকার অহৈতৃকী অব্যবহিত ভক্তির চরম পরিণাম, 
সর্ববভূতে ব্রহ্মদর্শন। 

যিনি এইভাবে অহৈতুকী ভক্তিতে সর্ব্ভূতে সমদর্শন বা ব্রহ্মদর্শন 
করেন, তিনিই সাধু। 


শা 
এই শঙ্খকি? পরমহংস শ্রীঅদৈতানন্দজী বলেন শম্‌+খ- 
শঙ্খ। শম্‌ অর্থে মঙ্গল বা নিবৃত্তি এবং খ অর্থে আকাশ । নিবৃত্তি- 
মূলক চিদাকাশই জীবের মঙ্গলদায়ক। অসীম চিরস্তনের গোপন 
আনাগোন। মনকে যখন বাহিরে টানিয়া লইয়া যায়, স্কুলের বন্ধন 
আপনিই শিথিল হয়। ইহাই নিবৃত্ির আনন্দ। সকল জানার 
মাঝেই ইহ! নিবৃত্তি পক্ষীয় চির অজানার শঙ্ঘখধ্বনি। 


৪৬ ধর্ম ও ধন্মাত। 


২*। শিবলিঙ্গ ও শিবচতুর্দদশী 
(প্রত্যেকেরই জ্ঞাতব্য ) 


যথা শিবময় বিষুঃ বিষুময়ঃ সদা শিবঃ। 
যথা অস্তরং ন পশ্যামি তথ! মে স্বস্তিরায়সি ॥ 

বিষ যে প্রকার শিবময়, শিব ও সেই প্রকার বিষুময়। জীবন 
আমার এমন হউক-যেন এই উভয়ের মধ্যে আমি ভেদদর্শন না! করি। 

অনেকে জাশিয়। ও জানিতে চাহেন না, শিব কি, শিবলিঙ্গ কি, 
শিবচতুর্দশী তিথির ভাৎপর্য্য কি এবং কেনই বা ফাল্গুন মাসের 
কৃষা চতুর্দশীতে এই পুজা এবং পুজার পর “পারণাই” বা কেন কর! 
হয়। তাই নানা অশিষ্ট ব্যাখ্যা করেন। 

আমাদের পূর্ববর্তী মহাপুরুষের৷ আত্মকল্যাণে আত্মসাধনার 
জন্য শিবপুজার বিধিব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহা না জানিয়া | 
জানিবার চেষ্টা না করিয়া আমাদের মধ্যে অনেকেই আধুনিক 
শিক্ষার অহমিকায় এই পুজার একটী বিকৃত বা কদর্থ করিতে প্রয়াসী 
হন। ইহাআমাদের অজ্ঞানতা প্রনথত ও অন্ধধারণা হইতে উদ্ভৃত। 
ইহা! নীতিবজ্দিত ও শান্ত্রবিরুদ্ধ। বস্ত্রতঃ কামস্থান বা কামচিহৃকে 
উপাসনা করিবার শাস্ত্রে কোন বিধি নাই। 

শিবপুজ। বা লিঙ্গপুজ! কি? লিঙ্গমুত্তির নাম শিবই বা! কেন? 
অভিধানে দেখি, শিব শবের অর্থ “মঙ্গলময়” পশুভ”। যাহা শুভ 
তাহাই শিব। শুভ বা মঙ্গলময়ের পূজা সকলেই চাহে বলিয়া 
সকলেই শুভপৃজা বা শিবপুজার অধিকারী । 

কামই যত অনর্থের মূল। কামই জীবকে বিষয়াভিমুখী ও 
খণ্ডখণ্ড করিয়া অখণ্ড একত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে। সাধক 
মোক্ষ প্রাপ্তির জন্ত ভগবৎ সাধনায় নিযুক্ত হইলে কামই প্রধান 
শক্রুরূপে সাধনা নষ্ট করিবার প্রয়াস পায়। এই কামরগী শূর্পনখ! 
ব| তাড়কা রাক্ষমী কত মুনি খধি বা সাধকের “রাম”কে বা 
“রামপ্রাপ্তিতে” বিদ্ব জন্মাইয়াছে। যিনি ইহাকে অতিক্রম করিতে 
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পারেন, তিনি শিব বা শিবতুল্য। শিবই কামভম্মকার্ী। পুরাণে 
একমাত্র শিবকেই কামভম্মকারীরূপে দৃষ্ট হয়। 

এখন ম্বতঃই মনে প্রশ্ন জাগে কামভন্মকারী শিবই একমাত্র 
উপাস্ত, না, কামের পরিণতিরূপক দমাতৃচক্র” বা “পিতৃচিহন" 
উপান্ত। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারি, মাতৃচত্র বা! 
পিতৃচিহ্কের কথ| দূরে থাকুক, কামসংশ্লিষ্ঠ কোনরূপ বস্ত যদি 
উপাস্য হইত, তাহা হইলে দেবাদিদেব মহাদেব কখনও দৃষ্টিপাতেই 
কামদেবকে ভন্ম বা! বিলুপ্ত করিতেন না। শ্লীতায় দেখিতে পাই 

“জহি শক্রং মহাবাহোকামরূপম্‌ হুরাসদম্‌ (৩1৪৩) 

শুধু কামকে নয়, কামের রূপকে পর্য্স্ত বিনাশ করিবার আদেশ 
ভগবান দিয়াছেন । 

শিবপৃজা বলিতে সাধারণত, মৃত্তি বিশেষের পৃজা মনে করিয়। 
থাকি। আমরা প্রতিমা পুজা করি। প্রতিমার হাত, পা চক্ষু 
ইত্যাদি সবই আছে। কিন্ত শিবলিঙ্গ হস্তপদাদিবিহীন। এইরূপ 
আকৃতি বিশিষ্ট যুক্তি কেন শিব বা মঙ্গলের লিঙ্গ ব1 প্রতীক হইল? 

আমর! সর্ধসাঁধারণ্যে ছুই প্রকারের লিঙ্গ বা! প্রতীক দেখিতে 
'পাই। ন্বয়ন্তু বা পাথিবলিঙ্গ ও বাণলিঙ্গ। পাধিব লিঙ্গের পৃজায় 
আবাহন ও বিসঙ্ন আছে। কিন্তু বাণলিঙ্গের আবাহন ও নাই 
বিসঙ্জন ও নাই। 

দর্শন শান্ত্রমতে এই জগৎ অষ্টতত্ব দ্বারা গঠিত। ক্ষিতি, অপ, 
তেজ, মরু ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহংকার, এই অষ্টতত্ব। এই 
অষ্টতত্বের প্রত্যেকতত্বে শিব বা মঙ্গলশক্কি বর্তমান । এই শিবশক্তি 
আত্মাতেই বিদ্ভধমান। আত্মার আর এক নাম শিব। 

“সঃ ব্রহ্মঃ স শিবঃ স ইন্দ্র স অক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট, স এব বিষুঃ 
সঃ প্রাণঃ1” (উপনিষৎ )। 

“শিবশক্তি মমাত্বানৌ পিগুং ব্রহ্মাগুমেবচ”। (উপনিষং।) 

অর্থাৎ “আত্মা হরি, আত্ম শিব, আত্মাই ঈশ্বর, আত্মা! মোর 


৪২ ধন্ম ও ধন্মাত্ব। 


অচঞ্চল প্রাণ” | এই নিরাকার আত্মার একমাত্র চিহ্ন ব! প্রকাশ 
হইতেছে “দেহ” দেহের অভাবে আত্মার কোন চিহ্ন বা আকার 
নাই। এই কারণে দেহকে আত্মলিঙ্গ বলে। লিঙ্গ অর্থ চিহ্ন, বা! প্রতীক 
বা প্রকাশ । আত্মলিঙ্গ অর্থে আত্মার আদিরূপ বা শিবলিঙ্গ । 
পাধিব তত্বাদি সীমাবদ্ধ। সর্ধবিরাজমাঁন নহে। তাই; 
পাধিবাদি তত্বে শিবপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সর্ধ্ব্র বিরাজমান 
তদধিপতি শিবাত্মার আবাহন করিয়া তথায় আনিতে হয়। 

“বাণ” অর্থে পঞ্চ । বানেশ্বর অর্থে ক্ষিতি, অপ$ তেজ, মরুৎ 
বোম্‌ প্রভৃতি পঞ্চতত্বের ঈশ্বর বা অধিপতি। পঞ্চমহাভূত বা তত্‌ 
ছাড়িয়া আত্ম! স্বকীয় অবস্থা ব৷ চৈতন্য অবস্থায় বিরাজিত থাকেন। 
জীব পঞ্চতত্বের সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশিতে মিশিতে বদ্ধ হইয়। 
চৈতম্যহারা হইয়াছে। পঞ্চমহাভূত হইতে পৃথক হইয়া জীবের এই 
বন্ধন খুলিয়া! গেলে বাণেস্বর বা চৈতন্য অবস্থা প্রাপ্তি হয়। আত্মা 
তদবস্থায় জীবদেহের যে অংশে বা অবলম্বনে ব। আশ্রয়ে প্রকাশ হয় 
তাহার নাম বাণলিঙ্গ। তাই আমাদের এই দেহই প্রকৃত সাধনার 
ক্ষেত্র। ভগবংতত্ব এই দেহের মধ্যেই লাভ হয়। শাস্ত্রে আছে 

“দেহে। দেবালয় প্রোক্তঃ জীবঃশিবঃ সদা এব |” 

অর্থাং দেহই দেবমন্দির। সেখানে শিব বা মঙ্গলময়ের পূজা 
করিতে হয়। যীশুখুষ্ট বলিয়াছেন “৪ 216 02 69101016 0£ 900 
2] 6 5006 06 00 061166) 10 500,৮ অর্থাৎ 
তোমাদের দেহেই ভগবানের মন্দির। ভগবৎ আত্মা তোমাদের 
মধ্যেই অবস্থান করিতেছেন।” মুসলমান ধর্মের প্রধান গ্রন্থ. 
কোরাণের হদিসে আছে “মন্‌ আরাফা নকৃসাহু, ফাকৎ “আরাফা 
রববাহু”। অর্থাৎ যিনি এই দেহস্থিত নিজকে জানিয়াছেন, তিনি 
«খোদার খবর পাইয়াছেন।» ভক্ত ককীর বলিয়াছেন, 

“হে সাধু ভাই! ছনিয়ার মালিক এই দেহঘটেই আছেন ৮ 
শ্রীমস্তগবদ্‌ গীতায় আছে £- 


প্রথম খণ্ড ৪৩ 


*ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিবাঁয়তে 
“এতদ্যো বেত স্বং প্রাঃ ক্ষেত্রজ্ড ইতি-তদ্বিদঃ। 
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সব্বক্ষেত্রেষু ভারত। ১৩২ 
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্ঞানং যত্তজ জ্্ধীনং মতং মম।৮ ১৩৩ 
অর্থাং এই শরীরকেই ক্ষেত্র বল! হয়। সর্বক্ষেত্রে আমি ক্ষেত্রজ্ঞ- 
রূপে বিরাজমান । ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ক সম্বন্ধে যিনি জানেন, সেই 
জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান এবং ইহ। মোক্ষের হেতু । যোগসঙ্গীতে আছে, 
“যত্র যত্র জীব তত্র তত্র শিব, ছুরে নহে, আছে আপন ঘটে 1” 
ইহাতে বুঝ! যায়, দেহ দেবালয় এবং দেহাধিষ্ঠিত আত্মপুরুষ 
শিব। দেহই শিবোপাসনার ক্ষেত্র। 
ভগবানকে পাইতে হইলে এই দেহের মধ্যে সন্ধান করুন। এই 
শিবাত্! সর্বজীবের মধ্যে আছেন । জীবকে ছাড়িয়া তিনি বাহিরে 
অবস্থান করেন না। 
শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন “ঈশ্বর যদি থাকেন, তবে তাহাকে 
দর্শন করিবার ও কোন পথ নিশ্চয় আছে। গুরু পাইবার পথ 
দেখাইয়া দিয়াছেন। আমি তাহা পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি । 
এক মাসের মধ্যে দেখিলাম, সেই পথ নিজ শরীরের মধ্যেই 
রহিয়াছে। আমি তাহা উপলদ্ধি কারতেছি”। ইহাতেও বুঝ! যায় 
নিজদেহ বিরাট সাধনক্ষেত্র। 
শিবলিঙ্গ কি? অনেকে বিপরীত মনোবৃত্তি লইয়া ইহার 
কুরুচিপূর্ণ ব্যাখ্যা করেন। দেহরূপ শিবক্ষেত্রে এই কুরুচিপূর্ণ 
কামভাবের সমাবেশ কোথায়? এই বিকৃত উক্তি অজ্ঞতা হেতু। 
“কামী বুঝে কামতত্ব নিষ্ষামী নিফ্ষাম। নিস্কামী হইলে তবে কাম 
হয় বাম ৮ 
কামীলোক কামবিকারে যাবতীয় বিষয়ে কামতত্ব আবিষ্কার 
করে। তাই লিঙ্গ বলিতে কেহ মনে করেন শিব, আবার কাহারও 
মনে জাগিয়া উঠে “উপস্থ ৮ 


৪২ ধম্ন ও ধন্মাত। 


অচঞ্চল প্রাণ” | এই নিরাকার আত্মার একমাত্র চিহ্ন ব' প্রকাশ 
হইতেছে “দেহ” দেহের অভাবে আত্মার কোন চিহ্ন বা আকার 
নাই। এই কারণে দেহকে আত্মলিঙ্গ বলে। লিঙ্গ অর্থ চি, বা প্রতীক 
বা প্রকাশ । আত্মলিঙ্গ অর্থে আত্মার আদিরূপ ব1 শিবলিঙ্গ । 
পাধিব তত্বাদি সীমাবদ্ধ। সর্ববিরাজমান নহে। তাই 
পাধিবাদি তত্বে শিবপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সর্বত্র বিরাজমান 
তদধিপতি শিবাত্মার আবাহন করিয়া তথায় আনিতে হয়। 

“বাণ” অর্থে পঞ্চ । বানেশ্বর অর্থে ক্ষিতি, অপ$ তেজ, মরু 
বোম্‌ প্রভৃতি পঞ্চতত্বের ঈশ্বর বা! অধিপতি। পঞ্চমহাভূত বা তত্ব 
ছাড়িয়। আত্মা স্বকীয় অবস্থা বা চৈতন্য অবস্থায় বিরাজিত থাকেন। 
জীব পঞ্চতত্বের সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশিতে মিশিতে বদ্ধ হইয়। 
চৈতন্যহারা হইয়াছে । পঞ্চমহাতূত হইতে পৃথক হইয়া জীবের এই 
বন্ধন খুলিয়া! গেলে বাণেশ্বর বা চৈতন্য অবস্থা প্রাপ্তি হয়। আত্। 
তদবস্থায় জীবদেহের যে অংশে বা! অবলম্বনে বা আশ্রয়ে প্রকাশ হয় 
তাহার নাম বাণলিঙ্গ। তাই আমাদের এই দেহই প্রকৃত সাধনার 
ক্ষেত্র। ভগবংতত্ব এই দেহের মধ্যেই লাভ হয়। শাস্ত্রে আছে 

“দেহে দেবালয় প্রোক্তঃ জীবঃশিবঃ সদা এব |” 

অর্থাৎ দেহই দেবমন্দির। সেখানে শিব বা মঙ্গলময়ের পুজা 
করিতে হয়। যীশুধুষ্ট বলিয়াছেন “৬৪ 26 06 0100]16 ০06 90৫ 
20 006 51000 06 0090 0৬61161) 11) 5০0.৮ অর্থাং 
তোমাদের দেহেই ভগবানের মন্দির। ভগবং আত্মা তোমাদের 
মধ্যেই অবস্থান করিতেছেন।৮ মুসলমান ধন্মের প্রধান গ্রন্থ. 
কোরাণের হদিসে আছে “মন্‌ আরাফা নকৃসাহু, ফাকৎ “আরাফ 
রববাহু*। অর্থাৎ যিনি এই দেহস্থিত নিজকে জানিয়াছেন, তিনি 
“খোদার খবর পাইয়াছেন।* ভক্ত কবীর বলিয়াছেন, 

“হে সাধু ভাই! ছুনিয়ার মালিক এই দেহঘটেই আছেন।” 
শ্রীমন্তগবদ্‌ গ্রীতায় আছে £-_ 


প্রথম খণ্ড ৪৩ 


“ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিবাঁয়তে 
«এতদ্যে। বেত ত্বং প্রান ক্ষেত্রুজ্ঞ ইতি. তদ্বিদঃ। 
ক্ষেব্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রে ভারত। ১৩২ 
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্জানং যততজ জ্ীনং মতং মম ৮ ১৩৩ 
অর্থাৎ এই শরীরকেই ক্ষেত্র বল! হয়। সর্বক্ষেত্রে আমি ক্ষেত্রত্ঞ- 
রূপে বিরাজমান । ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে যিনি জানেন, সেই 
জ্ঞানই প্রকৃত জ্বান এবং ইহ! মোক্ষের হেতু । যোগসঙ্গীতে আছে, 
“যত্্র যত্র জীব তত্র তত্র শিব, হরে নহে, আছে আপন ঘটে 1 
ইহাতে বুঝ! যায়, দেহ দেবালয় এবং দেহাধিষিত আত্মপুরুষ 
শিব। দেহই শিবোপাসনার ক্ষেত্র । 
ভগবানকে পাইতে হইলে এই দেহের মধ্যে সন্ধান করুন। এই 
শিবাত্সা সর্বজীবের মধ্যে আছেন । জীবকে ছাড়িয়া তিনি বাহিরে 
অবস্থান করেন না। 
শ্রীমরবিন্দ বলিয়াছেন “ঈশ্বর যদি থাকেন, তবে তাহাকে 
দর্শন করিবার ও কোন পথ নিশ্চয় আছে। গুরু পাইবার পথ 
দেখাইয়া দিয়াছেন। আমি তাহা পালন করিতে আরম্ত করিয়াছি 
এক মাসের মধ্যে দেখিলাম, সেই পথ নিজ শরীরের মধ্যেই 
রহিয়াছে। আমি তাহ! উপলব্ধি কারতেছি”। ইহাতেও বুঝা যায় 
নিজদেহ বিরাট সাধনক্ষেত্র। 
শিবলিঙ্গ কি? অনেকে বিপরীত মনোবৃত্তি লইয়া! ইহার 
কুরুচিপূর্ণ ব্যাখ্যা করেন। দেহরূপ শিবক্ষেত্রে এই কুরুচিপূর্ণ 
কামভাবের সমাবেশ কোথায়? এই বিকৃত উক্তি অজ্ঞতা হেতু । 
“কামী বুঝে কামতত্ব নিষ্কামী নিফষাম। নিস্কামী হইলে তবে কাম 
হয় বাম |” 
কামীলোক কামবিকারে যাবতীয় বিষয়ে কামতত্ব আবিষ্কার 
করে। ভাই লিঙ্গ বলিতে কেহ মনে করেন শিব, আবার কাহারও 
মনে জাগিয়া উঠে “উপস্থ।৮ 


৪৪ ধন্ম ও ধন্মাত্মা 


ইহা ঠিক যে মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্রের উর্দ পর্ধ্যস্ত এই 
দেহ সাধনার ক্ষেত্র। ইহাই শিবমন্দির। জীবই যদি শিব হয় 
তাহা। হইলে শান্ত্রমতে এই দেহই শিবদেহ। শিবলিঙ্গের অপর 
একনাম আদিলিঙ্গ বা আদিনাথ । শিবলিঙ্গ, বাণলিঙগ, আদিলিঙ্গ 
বা আদিনাথ মৃত্তিতে হস্তপদাদি নাই। শিবদেহেও হম্তপদাদি 
বহিরিক্দ্িয় নাই। 

মাতৃগর্ভে জীবের প্রথম উৎপত্তির সময় ব! প্রারস্ভে এই হস্তপদ- 
বিহীন শিবাকৃতিরই উত্তব হইয়া থাকে। ইহা! জীবশ্যগ্টির প্রথম 
রূপ বা আদিরপ। 

স্বন্ধ-গ্রীবা-শির: পৃষ্টোদরানি চ মহামতে 
পঞ্চধা অঙ্গানি জায়স্তে এবং মাসেন চক্রমাং। 

প্রথম মাসেই জীব স্বন্ধ, গ্রীবা, শির, পৃষ্ঠ ও উদর এই পঞ্চ স্থান 
লইয়াই গঠিত হয়। ইহ! জীবদেহের মূল অবস্থা বা আদিরূপ। 
এই রূপই শিবরূপ। ইহা! ইন্জ্রিয় বঞ্জিত বলিয়া শিবদেহ। হস্ত- 
পদাদি ছাড়া মানুষের জীবনধারণও সম্ভব হয়। হাত কিম্বা পা 
সাধনার কোন ক্ষেত্র বা স্থান নহে। ইহা জীবের বহিষ্ঘ্ধীন 
ক্রিয়ার জন্য বিগ্ঠমান। এই দেহ বৃক্ষের মত। শাস্ত্রে আছে 
“উদ্ধমূলমধঃশাখং বৃক্ষাকারং কলেবরং।” অর্থাৎ এই দেহ উদ্ধমূল 
অধঃশাখ বৃক্ষরূপ। হস্ত এবং পদ ইহার শাখা। হস্তপদরূপ শাখ। 
বিহীন কলেবরই মূলবৃক্ষ। শিবোপাসকগণ ইহাকে বিষবৃক্ষ বলে। 
বৈষবগণ কদস্ব ও তমাল নামে অভিহিত করে। গীতায় ইহাকে 
অশ্বখবৃক্ষ নামে আখ্যাত হইয়াছে । শিবোপাখ্যানে আছে পুণ্যা 
কৃষ্ণ! চতুর্দশী তিথিতে এই বিন্ববৃক্ষের আশ্রয় লাভ করিয়া মহাপাতকী 
ব্যাধও বিব্ববৃক্ষমূলস্থিত শিবকৃপা লাভ করিয়াছিল। 

উর্ধমূল বৃক্ষবিধায় দেহবৃক্ষের মূল হইতেছে মস্তক। এই দেহরূপ 
বিশ্ববৃক্ষের মূলে বা মস্তকে শিব অধিষ্টিত আছেন। এই উ্ধমূল 
বৃক্ষের গোড়ায় স্বয়ং বিশ্বেশ্বর সাক্ষাৎ গুরুরূপে অবস্থান করিতেছেন । 
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ূর্ব্বেই বল! হইয়াছে জীবজন্মের প্রথম মাসেই স্বন্ধ, উদর, পৃষ্ঠ, 
গ্রীবা ও শির এই পীচটি উৎপত্তি হয়; ইহাই শরীরের পঞ্চাঙ্গ। 
এবং এই পাঁচটি অঙ্গই পঞ্চাঙ্গ বৃষোৎসর্গ ক্রিয়ার অস্তগিহিত লক্ষ্য। 
জীবের এই পাঁচটি অঙ্গই পঞ্চাঙ্গ বৃষরূপে শিবাত্বার আদিবাহন 
হইয়া রহিয়াছে। শিবত্ব প্রাপ্তি বা মুক্তি লাভ করিতে হইলে 
এই পঞ্চাঙ্গ বৃুষোৎসর্গ করিতে হয়। অর্থাৎ সৃষ্টির এই স্কন্দোদর- 
শির-পৃষ্ঠ-গ্রীবা! সমন্বিত পঞ্ণঙ্গ বা আদিরূপ উৎসর্গ করিলে জীবাত্মা 
নিরাকার চিদানন্দরূপে লয় হয়। ইহার পর রূপবিবন্জিত অবস্থা । 
আদিরূপ উৎসর্গ হইলে রূপ থাকে না। উক্ত অবস্থায় শিবত্বপ্রান্তি 
ব। মুক্তি। 

হাত পা ছাড়া জীবের অধিষ্ঠান সম্ভব হয়। সাধনার পক্ষে 
অনাবশ্যক এই ছইটা হাত ও পা! বাদ দিলে আর কি থাকে? 
কেবল গুহাদেশ হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত শরীর ও মস্তক। এই গুহাদেশ 
হইতে কণ্ঠ ও মস্তক পর্য্যন্ত হস্তপদবিহীন শরীরকে যদি সাধনার 
বা উপাসনার মন্দিরের মত উপবিষ্ট করাইয়া রাখ। হয়, এই হস্ত 
পদবিহীন মূত্তিট। শিবমৃত্তির মত দৃষ্ট হইবে। বস্তুতঃ ইহাই শিবমৃত্তি 
ও শিবস্থান। ইহাই প্রকৃত শিবলিঙ্গ ব! শিবচিহ্ন বা শিবপ্রতীক। 
এই শিবলিঙ্গেই প্রকৃত শিব অধিষ্ঠিত আছেন । জীবের এই অবস্থাই 
শিবাবস্থা এবং ইহা! বুঝিলে শিবলিঙ্গের কদর্থ দুরে পালায়। 
“গুরু বলে হীরানাথ, দেহে পৃজ শিবনাথ, চেতনে চেতন পুজা করে” 
“হাতেতে থাকিতে ধন, ভিক্ষু হলে কি কারণ ধারে খোজ সে ত 

আছে ঘরে।” 

“মূলাধার' হইতে “সহত্রার পর্যন্ত এই দেহই প্রকৃত বিশ্বনাথ 
শিবের পুজাস্থান। আপনি চক্ষু বুজিয়া উপলব্ধি করুন যে, 
আপনার হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, পায়ু, উপস্থ কিছুই নাই। 
তখন মন্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইবেন, বাকী যাহা আছে, তাহা 
শিবমূত্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাই হস্তপদাদি বহিরিক্রিয়- 
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বিহীন দেহ ব। শরীরকে শিবলিঙ্গ বলা হয়। ইহাই ইন্ড্রিয়বিরতি- 
লব্ধ জীবের বাহিরের প্রাথমিক স্ুুল লিঙগদেহ। ইহার অভ্যন্তরে 
আরও সুন্ম লিঙ্গদেহ আছে। সাধক এই স্ুল লিঙ্গদেহের উপর 
সংযম ও সাধন করিতে করিতে এতদভ্যন্তরস্থ সক্ষম লিজদেহে 
আশ্রয়লাভ করেন। ক্রমশঃ শ্ক্াদপি সৃক্ম মনোময় কোষ 
অতিক্রম করিয়া চিগ্ময় লিঙ্গ শরীর প্রাপ্ত হইয়া সাধক আনন্দে 
আত্মহারা হন এবং *চিদানন্দরপো! শিবোইহহং শিবোইহং” বলিতে 
থাকেন। 

বাণের আকৃতি ডিম্ববং। কণ্ঠোপরি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত স্থান 
ও ঈষৎ ভিম্বাকৃতি। বাণ, ক্ষিতি অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই 
পাচের উপর স্থিত। তাই ইহার নাম বাণেশ্বর। আকাশ যেমন 
সর্বত্র আছে অথচ নিলিগ্ু, আকাশোপরিস্থিত বাণও নিরিবকার। 
শিবপূজ। যাহারা করেন, তাহারা জানেন পাথিব শিবপুজায় 
আবাহন বিসর্জন আছে; কিন্তু বাণলিঙ্গ সর্ববব্যাগীরপে বিরাজমান 
বলিয়া, তাহার আবাহনও নাই বিসঙ্জনও নাই। তিনি অশুভ- 
বিধানকারী নহেন। তাহার নাম শিব। তিনিই শুভ ও 
মঙ্গলের জনক। 

শিবলিঙ্গ বলিতে যে হস্তপদাদি বহিরিক্দ্িয়বিহীন জীবদেহ- 
রূপকে বুঝায়, তাহা আরও এক কারণে জান! যায়। পুজাদির 
প্রচলিত ব্যবস্থা হইতে দৃষ্ট হয়, সমস্ত প্রতিমাদির পূজা ঘটে সমাপন 
হইতে পারে ও হয়। যেখানে প্রতিমা তৈয়ার ও গঠন সম্ভবপর 
হয় না, সেখানে ঘটস্থাপনে উক্ত পূজাদি নির্বাহ করা হয়। কিন্ত 
বাপলিঙ্গ বা স্বয়সুলিঙ্গের পরিবর্তে কোন ঘট প্রতিষ্ঠা বা ঘটে 
শিবপৃজা দেখা যায় না। ইহার কারণ কি? ঘট জিনিষটা কি 
'জানিতে পারলে, ইহার উত্তর পাওয়। যায়। ঘট বলিতে দেহ- 
ঘটকে বুঝায়। উহ! দেহের রূপক । দেহেই সর্ধ্বদেবতাদির অধিষ্ঠান 
আছে। আত্মার অধিষ্ঠান, আত্মার পরিচয় ব৷ প্রকাশ দেহ বা 
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দেহে ব্যতীত আর কোথাও দেখা যায় না। শাস্ত্রে ও আছে 
“দেহস্থাঃ সর্ধ্ববিষ্তাশ্চ দেহস্থাঃ সর্ববদেবতাঃ 
দেহস্থাঃ সর্ধবতীর্থানি গুরুবাক্যেন লভ্যতে”। 
“ঘট ঘট বিরাজে রাম”। তাই ঘট বলিতে মূলত; দেহ ঘটকে 
বুঝায়। অস্ত্রে উক্ত আছে-_ 
ঘটজ্ঞানং বিন! দেবি নৈব কিঞ্চিৎ প্রসিধ্যতি। 
তজজ্ঞানং সমভ্যস্য যোগার্দিকং সমাচরেৎ॥ 


ঘটজ্ঞান ব্যতীত সাধনে সিদ্ধিলাভ হয় না। কবীর সাহেব 
বলেন, এই দেহঘটের ভিতরেই সপ্তসমুদ্র কাশী দ্বারকা ইত্যাদি সব 
বিরাজমান। দেহ পঞ্চভৃত-নিন্মিত বলিয়া দেহের রূপক বাহিরের 
মৃত্তিকাঘটকে ও অনুরূপ পঞ্চভূতসমন্থিত কর! হয়। ঘট মৃত্তিক 
নিন্মিত। তাই তাহাতে “ক্ষিতি” আছে। তাহাতে “অপ” 
€ জল) দেওয়া হয়। তাপবাতেজ সহজাত বস্ত। তাই ঘটের 
ও তাপ বা তেজ আছে। ঘটের মধ্যে মরুৎ (বাতাস) রহিয়াছে । 
ঘটে আকাশ ( ব্যোম ) ও বিষ্তমান । তাই পঞ্চভৃতাত্বক 
দেহের মত্ত ঘটকে ও পঞ্চভূত সমন্বিত করা হয়। দেহ বৃক্ষাকার 
কলেবর। দেহের ভিতরে উর্দমূল অধঃশাখ স্মটিবৃক্ষ বিদ্যমান । ঘট 
দেহের অনুরূপ বলিয়া, মৃত্তিকার ঘটে ও স্থ্টিবুক্ষের অনুযায়ী বৃক্ষ- 
পল্পবাদি দেওয়া হয়। দেহ ঘটের উর্ধে মস্তক। তাই মৃন্ময় ঘটের 
উপরও ভিম্বাকৃতি মস্তকের মত নারিকেল দেওয়া হয়। এই সমস্ত 
হইতে নিঃসন্দেহে বুঝা যায় মৃত্তিকাঘট দেহঘটের প্রতীক। দেহঘটে 
সর্ধ্বদেবদেবী আছেন বলিয়া মৃত্তিকার ঘটে ও সর্্বদেবদেবীর পৃজ। 
হয়। কিন্ত বাহিরের গঠিত শিব দেহঘটের প্রতীক বলিয়৷ তজ্জগ্ 
সুস্ময় ঘট দরকার হয় না। অর্থাৎ ঘটের পরিবর্তে ঘটের পুজ। 
হয় না। ব্যবস্থাও নাই। শিব অপানিপাদ, ইন্দ্রিয় বিহীন। 
তিনিই পুরাতন, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই হিরখয় শিবরূপ | শিবলিঙ্গ 


৪৮ ধন্ম ও ধন্মাত। 


কাম মৈথুনের প্রতীক নহে। তাহার বু উচ্চে। কামগন্ধের লেশ' 
মাত্র ও ইহাতে নাই। 

ফান্তুন মাসের শিবচতুর্দিশী তিথিতে এই শিব পুজ। করিতে হয়। 
বাহিরের পুজ! হয় বনফুলে। কিন্তু বনফুলের দ্বারা এই আত্মলিঙ্গের 
পূজ। হয় না। তজ্জন্ত প্রয়োজন “মনফুল”। মনফুল কোথায়? 
এই আত্মলিঙ্গের পূজার জন্ঠ মনফুল অন্তরেই ফোটে। গুরপদিষ্ট 
ক্রিয়ার দ্বার! মন যখন অন্তমু্খীন হয় তখন তাহা কমলের মত 
উপর দিকে ফুটিয়া উঠে। হংস যেমন শাবক ফুটাইয়া৷ তোলে, 
তেমনই মনফুল উর্ঘমুখী ফুটাইতে হয়। যখন এই মনফুল ফুটাইতে 
পারেন তখনই তপশ্যার সিদ্ধি। তাই প্রকৃত পূজার জন্ত এই 
মনফুল প্রয়োজন । 

কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথিতে এই শিব পূজা করিতে হয়। তিথি 
বলিতে “কলা” বুঝায়। চন্দ্রের বিভিন্ন কলাই বিভিন্ন তিথি। 
চন্দ্র যখন এয়োদশ কলা ত্যাগ করিয়া চতুর্দশী তিথিতে আসেন, 
তখন শিবপূজ1 করিতে হয়। প্রকৃত আত্মপূজা মনের দ্বার! হয়। 
পূজায় মন না থাকিলে পুজ! নিষ্ষল হয়। সাধনায় মন ন1 থাকিলে 
সাধন! ও বিফল হয়। তাই পুজায় মন বসাইতে হইলে মানব 
“গতকলা” হইতে হইবে। জীবাত্মার মূলাধার হইতে কুটস্থ বা 
ভ্রউর্ধী পধ্যন্ত স্থান ষট ত্র ব1 ছয় ভাগে বিভক্ত। প্রতি ভাগেই 
তিনকল! বা তিন তিথি অবস্থিত। বাণলিঙ্গ বিশুদ্ধযাখ্যের উপর 
ভ্রু মধ্যে স্থিত। মূলাধার হইতে জব নিয় অর্থাৎ বানের নিম্ন পর্য্যন্ত 
স্থান চতুর্দশ কল! বা! চতুর্দশ তিথিতে বিভক্ত। মূলাধার হইতে 
স্বাধিষ্ঠান বা লিঙ্গ মূল পর্য্যস্ত স্থান তিন কল! বাতিন তিথি। 
স্বাধিষ্ঠান হইতে নাভিদেশ বা মণিপুর পর্য্যস্ত তিনকল! বা! তিন 
তিথি! হৃদয় হইতে কণ্ঠ পধ্যস্ত তিন তিথি। ক হইতে কুটস্থ 
পর্ধ্যস্ত তিন তিথি। এই রূপে মনের পঞ্চদশ কল! বা তিথি হয়। 
মনের আদি মূল পূর্ণকলা সহ ষোড়শ কল! হয়। কণ্ঠোর্দে এয়োদশী 
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তিথি। ইহাই সংযম স্থান। তাই ত্রয়োদশী তিথিতে সংযম 
করিতে হয়। অর্থাৎ সংযত হইতে হয়। কৃষ্ণ! ত্রয়োদশী তিথি 
প্রাপ্ত হুইয়া মনের এক এক কল! করিয়া তের কলা গত বা: 
নষ্ট হইয়! গিয়াছে। ত্রয়োদশী তিথিতে মন উপরে উঠিয়। গিয়াছে। 
ইহাই মনের নিরাহার ব। উপবাসী অবস্থা। উপবাসের সাধারণ 
অর্থ আগ্বর্জন। মনের ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি ন। থাকিলে খাগ্ঠ গ্রহণের, 
ও ইচ্ছা থাকে না। ইহাই প্রকৃত উপবাস। উপনিষদে উক্ত আছে" 


“উপসমীপে বাসে! জীবাত্মপরমাত্মনোঃ 

“উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ো ন তু কায়ন্ত শোষণম্”। 
অর্থাং উপবাস অর্থে শরীর শোষণ নহে। পরমাত্মার সমীপে বাসই 
উপবাস। মন ইন্দ্রিয়াদি ত্রয়োদশ কল! ত্যাগ করিয়া উপরে 
আজ্ঞাচক্রের নিকটবর্তী কুটস্থ সমীপে বাস করিতেছে বলিয়া ইহার 
নাম উপবাস। 

ত্রয়োদশী তিথির পর মনের ছুই কল। অবশিষ্ট থাঁকে, চতুর্দশী 

ও অমাবস্তা। এই কলায় শিবের পূজা ও সিদ্ধি। চতুর্দশী তিথিতে 
মহাদেবের পুজা করিয়া মন নিজকে শেষ অঞ্জলি দিয়! বাণদেবের 
'নিকট সমর্পণ করে। ভংপর কলার শেষে চতুর্দশী অমাবস্যার 
“পারণার” অধিকারী বা সিদ্ধিললাভে সমর্থ হয়। ইহাই মনের 
“ভাববন্ধন মোচন অবস্থা” । “পারণ।” অর্থে মন চতুর্দশী কলা বা 
তিথির “পারে” গিয়াছে। চিদানন্দ অবস্থা হইয়া শিবত্বে লয় 
হইয়াছে। উত্তীর্ণ বা পার হইয়! গিয়াছে বা যাইতেছে বলিয়া, 
এই সময়ের নাম “পারণ।”। তৎপর মনোময় কোষের স্পন্দন স্থির 
হইলে জীব স্থিরচিত্ত হয়। যথা-_ 


“চলচ্চিত্তে বসেচ্ছক্তিন স্থিরচিত্ে বসেচ্ছিব$ 
“স্থরচিত্তে ভবেদ্ধেবি, স দেহস্থোইপি সিধ্যতি”। 
ও শিবঃ| ও শিবঃ!!| ও শিবঃ || 


৫০ ধর্ম ও ধন্মাত্ব 
২১। কীর্তন কি? 


একক বসিয়া! সম্যক যে কীর্তন--তাহাই সংকীর্তন, ম্পষ্টন্বরে 
নামের যথার্থ উচ্চারনই সম্যক কীর্তন। তাই সজনেই হউক বা 
নির্জনেই হউক, দলবদ্ধ হইয়া হউক বা একাকীই হউক, যখনই নাম 
করিতে ইচ্ছা করিবে, শব্দ করিয়া করিবে । এই শব্দের মাধ্যমে 
অভিনিবেশ গাঢ় হইবে। চিত্তবিক্ষেপের যাবদীয় সম্ভাবনা দূরে 
পলাইবে। বাগেন্দ্িয় সম্পুর্ণ সংযত হইবে। 

বাহার! কৃষ্ণকীর্তন করেন, তাহারা সরবে বলেন, “হরি হরয়ে 
নম কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ, যাদবায় কেশবায় গোবিন্দায় নম: আর 
বলেন «গোপাল গোবিন্দ শ্রীমধুসুদন ।” 

ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে কৃষ্চকৃপাছাড়। কিছুই হইতে পারেনা । 
দৈগ্তহীন জীবন ও কষ্টহীন মৃত্যু, তাহাও একমাত্র কৃষ্তকুপায় সম্ভব । 
যদ্রি কৃষ্ণ আজ্ঞা, কৃষ্ইচ্ছা। না থাকে, ধনে পুত্রেই বাকি হবে? 
অযথ! চিন্তা না! করিয়া সেই সব্ধচিন্তাহরণ কৃষ্ণকে ডাকো, তাহার 
নাম সরবে বা নীরবে কীর্তন কর, তিনি নিশ্চয় দূর করিবেন যাবদীয় 
ভাবনা! ও চিন্ত। এবং আনিয়া দিবেন, পরম শাস্তি | 

এই ভাবেই যিনি কীর্তন করেন তিনিই সাধু এবং তিনিই 
সংকীর্তনের অধিকারী । 


প্রণব 

প্রণবের অর্থ কি? অদ্বৈতানন্দ পরমহংসজী বলেন, প্র (প্রকৃষ্টেন) 
নুয়তে বা স্তয়তে অনেন ইতি প্রণবঃ। অর্থাৎ ইহার দ্বারা! প্রকৃষ্টরূপে 
ভগবানের স্তব কর! যায়। এই কারণে ইহাকে প্রণব বলা হয়। 
ইহা ওকারের অপর নাম। এই নাম শ্রান্ত্রসম্মত ও যথার্থ। স্বামীজী 
বলেন, আমাদের অন্তরে যে ধ্বনি নিরস্তর অনাহত ভাবে উত্থিত 
হইতেছে খষিরা তাহাকে বলিয়াছেন নাদত্রহ্ম ও। এই ও নিত্য নব 
নব আকারে দৃশ্যমান অনস্ত বিশ্বে রূপায়িত হইতেছে। তাই চেতনাময় 
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প্রতি বস্তর অন্তরে রহিয়াছে এক ধ্বনিময় ও প্রকাশক চিদাকাশ, 
আর বাহিরে রহিয়াছে বন্ছ ধবনিময় ব্যোম, এই মহাকাশ । “ব্যোম" 
ও এরই বিশিষ্টর্ূপ অর্থাং বহুবিধ শরীর রচনার ক্ষেত্র । কৃমিকীট 
হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ধশ্রেষ্ট মানবদেহ পর্য্যন্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক 
অনস্ত আকার অনস্তগুণে প্রকৃষ্টভাবে আকারিত হয়। এই জন্যই 
ওকারের অপর নাম প্রণব । 


২২। ত্যাগ ওশান্তি। 


গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে আমর! পাই 
«“কাম্যানাং কন্মণাং শ্াসং সন্গ্যাসং কবয়ো বিদুঃ। 
সর্বকন্মীফলত্যাগং প্রাহস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ।৮ ১৮২ 
কাম্যকন্্ন ত্যাগ করাকে সঙ্গ্যাস এবং ফলাকাজ্ষ! ত্যাগ করিয়। 
সর্ববকন্মী করাকে তত্যাগ” কহে। এই শেষোত্তরূপ ত্যাগের অবস্থা! 
তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ প্লোকে “নৈষ্ষন্ম্য” উক্ত হইয়াছে। ইচ্ছারহিত 
অর্থাৎ নিষ্ষাম না হইলে “নৈক্ষন্ম্য” হইতে পারে না। বাসন! সত্তে 
কেবল হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়াদি দ্বার। কার্ধ্য না করিলে ও ত্যাগ হয়না। 
«এই কম্ম্টী করিব” বা “এই কশ্মীটী করিবনা” এই ছুয়েই ইচ্ছা আছে। 
একটিতে করনেচ্ছা, অপরটীতে অকরণেচ্ছা। যিনি ইহাকে ত্যাগ 
বলেন তাহাকে “মিথ্যাচার” বলিয়। বল! হয়। 
“কন্টেন্দরিয়ানি সংযম্য য আস্তে মনসা ম্মরণও 
ইন্জিয়ার্থান্‌ বিমৃঢ়াত্ব। মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৩৬ 
সংগুরুর উপদেশে নিষ্ষাম কম্ম করিয়া যে নৈষবম্ম্য অর্থাৎ “ইচ্ছারহিত” 
অবস্থা হয়, সেই অবস্থাতেই একমাত্র সকল কম্ধের ফলভোগ হইভে 
পারে। ইহাই প্রকৃত ত্যাগ। তত্যতীত অন্য কোন অবস্থায় ত্যাগ হইতে 
পারেনা । সুতরাং এই অবস্থ। ভিন্ন অন্য অবস্থায় শাস্তি ও নাই। 
“ধ্যানাৎ কর্মাফলত্যাগং ত্যাগাৎ শাস্তিঃ অনস্তরং* ১২১২ 
অর্থাৎ প্রকৃত ত্যাগের পরই শাস্তি । 


৫২ ধন্ম ও ধন্মা। 


এই নিমিত্ত সংসারে কাহারও শাস্তি দেখিতে পাওয়া যায়ন।। 
যিনি যতবড় বিদ্বান বা ধনবান হউন না কেন, শান্তিসুখে সকলেই 
বঞ্চিত। ইচ্ছার দাসত্ব হইতে সম্পূর্ণ মৃক্ত হইতে না পারিলে 
রাজপদে অধিঠিত হইলেও শান্তি পাওয়। যায় না। এবং যে জীবনে 
প্রকৃত ত্যাগ ও শাস্তি নাই, সে জীবনই বৃথ|। 

সাংখ্যের। কন্মত্যাগ করিতে এবং মীমাংসকেরা কর্মী করিতে 
বলেন। এই স্থলে আমর! কাহাদের কথা শুনিব? যোগীরাই 
ইহার যথার্থ মীমাংসা করিতে সমর্থ । কারণ ইহার একমাত্র 
মীমাংসা নিজবোধ বূপ। তাহার! প্রত্যক্ষ জ্ঞানে ইহার তাৎপর্য 
অবগত হইয়া থাকেন। সেই তাৎপর্য এই যে সাংখ্যেরা অর্থাং 
জ্বানীরা কন্দমের আসক্তিই সংসারবন্ধনের কারণ বলিয়া ভাহ। 
সর্ধতোভাবে ত্যাজ্য বলিয়া থাকেন। সকাম কর্মাই দোষযুক্ত। 
ঠাহার। কন্্রত্যাগ করিতে বলেন না। তাহার সকাম কণ্ধ ত্যাগ 
করিয়া ফলাকাজ্ষারহিত হইয়। সকল কম্ম করিতে বলেন। তাহ! 
হইলে ইহাই ত্যাগ বলিয়া গণ্য হইবে। এবং এই প্রকার কর্দে, 
ত্যাগের পর শাস্তি লাভ করিবে। 


২৩। জপতত্তব। 
জপ যোগের একটা প্রধান অঙ্গ। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন 
*্যজ্ঞানাম, জপযজ্ঞোইম্মি” (১০২৫) 

যজ্জের মধ্যে জপ-যজ্ঞই প্রধান। কলিতে জপের দ্বার! শাস্তি, 
আনন্দ, অমৃতত্ব লাভ হয়। জপের দ্বার সমাধি প্রাপ্তি হয়। 

জপকে অভ্যাসের দ্বার! স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে হয়। এবং 
ইসা সর্ধ্বদা প্রেম ও শ্রদ্ধার সহিত করিতে হইবে। তাহা হইলে 
ইষ্টদর্শন সম্ভব হইবে । 

নাম ও নামী অভেদ | যখনই আমি আমার ছেলের নাম করি, 
ক্তখনই তাহার রূপ, অবয়ব বা প্চেহারা” আমার সম্মুখে ফুটিয়! 
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উঠে। যখনই আপনি শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম বা শ্রীহূর্গ। নাম জপ করেন, 
তখনই তাহার মৃত্তি আপনার সম্মুখে ভাঁসিয়া উঠে। ইহা! হইতে 
বুঝিবেন, জপ ও ধ্যান এই ছুইই এক সঙ্গে হয়। এই ছুই অবস্থ। 
পরস্পর অবিচ্ছিন্ন 

এই কলিযুগে দাধারণ মানুষ মাত্রেরই শরীর ছুর্্বল। 
সাধারণতঃ বর্তমান যুগে মানব মনের কঠোর সাধনা করিতে অক্ষম । 
এই অবস্থায় রপই ঈশ্বরানুলদ্ধির সহজ উপায়। গ্রব, প্রহলাদ, 
বাল্মীকি, তুকারাম, রামকষ্চ প্রভৃতি মহাত্মাগণ ঈশ্বরের নাম স্মরণ 
করিয়াই মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন ! 

যখন কোন জপ করিবেন, তখন আত্মস্থির হইয়া ভাবিবেন 
“আমার ইঞ্টদেবতা, আমার সম্মুখে উপস্থিত। আমি যেন এই 
নাম তাহাকে শুনাইতেছি। আর তিনি যেন উৎকর্ণ হইয়া 
আমার এই নাম শুনিতেছেন। তিনি যেন আমার দিকে তাহার 
দিব্যকান্তি, সুন্দর আনন, বরাভয় হস্ত ও করুণাভর1 আখি লইয় 
চাহিয়া আছেন! তাহার সুঠাম উত্তোলিত হস্ত দ্বারা 
আমাকে বরাভয় দান করিতেছেন।” জপের সময় সব্ধদা! মনে 
মনে এই ভাব জাগাইয়! রাখিবেন! তাহা হইলে আপনি অত্যন্ত 
শাস্তি পাইবেন, সন্দেহ নাই। 

“ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্‌ 

সুহদং সর্ধবভৃভানাং জ্ঞাত! মাং শাস্তিমুচ্ছতি ॥” (৫২৯) 

দ্রূপ আন্তরিকতার সহিত করিবেন। মন্ত্রের অর্থটী জানিয়া 
লইবেন । সর্ধত্র তাহার উপস্থিতি অনুভব করিবেন। যতই মন্ত্র 
জপ করিবেন ততই তাহার ( ভগবানের ) সান্গিধ্যে অগ্রসর হইতে, 
চেষ্টা করিবেন। সর্বদা মনে রাখিবেন তিনি যে আপনার হৃদয়ের 
মধ্যে, মধ্যস্থলে সমুন্তাসিত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি যেমন 
আপনার জপ করা দেখিতেছেন, তেমনি তিনি আপনার অন্তরের 
অস্তুস্থল ও জক্ষ্য করিতেছেন। 


€৪ ধর্ম ও ধন্মাত্া 


জপ সাধনা করিতে গেলে পূর্ণ বিশ্বাস, পরিপূর্ণ ভক্তি ও গভীর 
আত্তরিকতা প্রয়োজন । তার নাম স্মরণই তার সেবা। ভগবান 
যদি আজ আপনার সম্মুখে উপস্থিত হন, তবে আপনি তাকে যেমন 
ভক্তি ও শ্রদ্ধ। জ্ঞাপন করিবেন তার নাম জপের সময় ও সর্ব্বদ] 
সেইভাব জাগরূক রাখিতে চেষ্টা করিবেন। 

মন্ত্রের অর্থ না জানিয়া ও জপ করিলে ইষ্ট দর্শন হইতে পারে। 
বাল্সীকী “মরা, মরা” জপ করিয়াই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। 
ভগবানের নামে বা মন্ত্রে একটী অচিস্ত্যশক্তি আছে। তাই মনঃ- 
সংযোগ পুর্ব্বক দৃঢ়ভাবে মন্ত্র জপ করিলে অতি শীত্রই ঈশ্বরামুভূতি 
হয়। নিয়ত মন্ত্র জপে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি তিরোহিত 
হয়। 

দর্পণ পরিষ্কৃত হইলেই তাহাতে যেমন প্রতিবিদ্ব দেখা যায়, মন 
ও তদ্রেপ নিম্পীল হইলে তাহাতে উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ব ও সত্য 
প্রতিভাসিত হয়। সাবানে যেমন বন্ত্রের ময়লা বিদ্ুরিত করে, মন্ত্রও 
তেমনি আমাদের মনের ময়লা! বিছুরিত করে। তাই জপ নিত্য 
নিয়মিত ভাবে কর! একান্ত প্রয়োজন। 

শবই ত্রন্ম। প্রত্যেক শব্দই একটী বিশেষ রূপ ফুটাইয়া 
তোলে। পুনঃ পুনঃ ভগবানের কোন বিশেষ নাম উচ্চারণে তার 
একটি বিশেষ মুত্তি মনের মধ্যে জাগাইয়া তোলে এবং ইহাকে কেন্দ্র 
করিয়া মন স্থির করিলে সেই দিব্যমৃত্তি হইতে এক অনির্ব্বচনীয় 
ভাবধারা! আপনাকে সেই জ্যেতির্ায় অন্তঃস্থলে লইয়। যাইবে এৰং 
আপনাকে সেই জ্যোতিতে জ্যোতিস্মান করিয়া তুলিবে। তখন 
আপনার মধ্যে এক অপূর্ব বৈছ্যতিক শক্তির ক্রিয়া চলিবে এবং 
আপনাকে এক অভ্ভূতপুর্ব আনন্দদাগরে নিমজ্জিত করিবে । | 

নামের মহিম। অবর্ণনীয়। কি বিপুল আনন্দ, কি অসীম শক্তি 
এই নামের মধ্যে লুক্কায়িত আছে ভাষায় বুঝান যায় না। নামে 
মাম্থুষকে দেবত্বে পরিণত করে। সাত্বিক ভাবে নাম উচ্চারণ করিতে 
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পারিলে আপনার সঙ্গে এই নামই ভগবানের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়! 
দিবে। ভুলভাবে বা নির্ভুল ভাবে, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় বা 
অনিচ্ছায় ভগবানের নাম উচ্চারণ করিলে নিশ্চয় সফল পাইবেন। 

জপ বহিমূখী চিন্তা প্রবাহের শক্তি ফিরাইয়া অর্তমূখী করে। 
মন্ত্রের মধ্যে মন্ত্রচৈতন্য লুকায়িত আছে। সাধক যখন সাধনায় 
শৈথিল্য প্রকাশ করে, মন্ত্রশক্তি তখন তাহার সাধনাকে উদ্দীপিত 
করে। কিছুকাল নিয়মিত জপের দ্বারা মন ও মস্তিক্ষের মধ্যে নূতন 
নৃতন রেখাপাত হইয়া যায়। 

জপের সময় তৈলধারাবৎ ইষ্টদেবের নিকট হইতে সাত্বিক বৃ্তি- 
গুলির ধার! জাপকের মনের মধ্যে প্রবাহিত হয়। ইহাতে মনের ও 
স্বভাবের বু পরিবর্তন ঘটে। মনকে ঈশ্বরাভিমুখী করিয়া অনন্ত 
আনন্দলাভে সহায়তা করে। মন ও সাত্বিকভাবে পূর্ণ হয়। যে 
যাহা ভাবে, সে তাহা হয় ইহা মনস্তত্বের নিয়ম বা রীতি। যে 
সর্বদা ভগবানের চিন্তায় বিভোর থাকে, সে ধীরে ধীরে দৈবী- 
ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। তার ভাব ও স্বভাব উজ্জল হয়। ধ্যেয় ও 
ধ্যাতা, পূঞ্জক ও পুজিতা, জ্ঞান ও জ্ঞাতা এক হইয়া যায়। ইহাই 
জপের স্ফল। ইহাই জপযজ্ঞের সমাপ্তি বা সমাধি । 

প্রত্যহ এবং যদি সম্ভব হয় সদ] সর্বদা ভগবানের নাম স্মরণ 
একটি মানসিক সর্বরোগহারী বলকারী মহোৌধধি। জপ ক্ষুধিত 
আত্মার একটি পরম উপকারী আধ্যাত্মিক খাগ্ভ। সর্ধশক্তির আকর 
ভগবানের নাম অত্যন্ত শক্তি ধরে। আন্মুরিক স্বভাব সম্পন্ন, হীন 
পাষগুকেও শ্রেষ্ঠ ভক্ত করিয়া ভগবানের সাক্ষাৎ করায়। দশা 
রত্বাকরকে রাম নাম জপে মহধি বাল্সিকীতে পরিণত করিয়াছিল । 

যখনই নাম জপ করিবে তখনই তাহ! হৃদয়ের অস্তঃস্থল হইতে 
অব্যভিচারিণী ভক্তি (গীঃ ১৩,১* ) সহকারে করিবে । মনকে 
প্রতিনিয়ত ঈশ্বর ভাবনায় পূর্ণ রাখিবে। ইহা মনে রাখিবে ইহার 
জন্য একাস্ত প্রয়োজন অনন্যা ভক্তি। 
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যদি শ্্রীশ্রীকৃষ্ণকেই ভালবাস, তবে তাহারই প্রেমে, ভাহারই 
ভাবে ডুবিয়া যাও এবং শেষ অবধি তাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাক। 
তিনিই সর্ধপাঁপতাপহ্থারী ভক্তবাঞ্থাপূর্ণকারী শ্রীহরি মনে রাখিয়। 
তাহাতেই লক্ষ্য স্থির রাখ। ধরাধামে যে তিনিই শেষ সাক্ষী ইহা 
যেন কভু ভূল না হয়। তাহা হইলে নিশ্চয় অভীষ্ট লাভ হইবে। 
জপযজ্ঞের সিদ্ধি পাইবে। ূ 

ভিন মাস রাম নাম) তিন মাস কালী নাম এবং তিন মাস কৃষ্ণ 
নাম জপ করিলাম ইহা ঠিক নহে। একনিষ্ট হইয়। যে কোন 
দেবতার উপর নির্ভর করিয়া সেই নাম জপ কর! উচিৎ। যদি 
তোমার কৃষ্ণ সাধনায় মতি হয়, সেই অস্তরাতআ। অব্যক্ত শ্রীকৃষ্ণকে 
ফলে ফুলে আকাশে বাতাসে সর্বত্র সর্ধবপদার্থে অনুভব কর, দর্শন 
পাও। ইহাই অনন্যাভক্তি, ইহাই পরাভক্তি। 

যখন মন্ত্র জপ করিবে তখন মনকে সাত্বিক শুদ্ধভাবে পূর্ণ 
রাখিতে চেষ্টা করিবে। গতান্ুগতিকভাবে ও জপ করিলে কিছু 
কিছু উপকার হয়। কারণ, জপের দ্বার অজ্ঞাতভাবে ভিতরে 
ভিতরে চিত্তশুদ্ধি হইয়া! থাকে। 

জপের গ্রথমাবস্থায় একটি জপের মালা আবশ্যক। পরে 
মানসিক জপ করা চলে। মন্ত্র যত ছোট হয়, সেই মন্ত্রের 
ক্ষমতা ও তত অধিক হয়। সকল মান্ত্রর মধ্যে “কৃষ্ণ? “কৃষ)) 
“কৃ” বা “হরি” “হরি” “হরি” বা “রাম” “রাম”, “রাম” অতি 
সহজ। 

জপের জন্য একটি পৃথক ঘর থাক। একাস্ত আবশ্তক। সেখানে 
নিজের অস্তরঙ্গ ব্যতীত অপর কাহারও প্রবেশ কর! উচিং নহে। 
প্রত্যহ প্রাতেঃ ও সন্ধ্যায় সেই ঘরে ধূপ ধুন! দিবে। সেই ঘরে 
'ভাল ভাল ঠাকুর দেবতার ছবি টাঙ্গাইয় রাখিবে। ছবির সম্মুখে 
আসন করিয়া ভক্তিভরে জপ করিবে । সেই ঘরে প্রবেশ কর! 
মাত্রই প্রত্যহ অনুভব করিবে ষে মন দৈবভাবাপন হইয়া উপাস্য 
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দেবতার দিকে আকৃষ্ট হইতেছে এবং এক অভ্ভূতপূর্ব্ব, প্রাণমুগ্ধকর 
শান্তিতে পূর্ণ হইয়াছে। 

ভগবান অন্য কিছু চাহেন না। তিনি তোমার মনের ভিতরটা 
দেখিতে চাহেন। নিজ অন্তরের নিভৃত কোণে অন্তরতম অন্ত- 
ামীকে আন্তরিকতা দিয়া নাম করিতেছ বুঝিতে পারিলে তাহার 
করুণাময় বেশে তিনি উপস্থিত হন। তিনি জপগম্য। 

সাধারণতঃ ব্রহ্মমূর্তে (অর্থাৎ প্রত্যুষে ৪টার সময়) উঠিয়া 
জপে বসিবে। তখন মন স্থির, অচঞ্চল ও বিশুদ্ধ থাকে। সাধন- 
ভজনের পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট সময়। এই সময়ে কোন প্রকার 
চিত্তক্ষোভ থাকে না। 

গুরুর নির্দেশ মত শিব, কালী, ছুর্গাঃ রাম, কৃষ্ণ বা গায়ত্রী স্থির 
করিয়া লইবে। অভাবে নিজের পছন্দ মত নাম ঠিক করিবে। 
পূর্ববজন্মে যদি তুমি শ্রীকৃষ্ণের উপাসন। করিয়। থাক এ জন্মে নিশ্চয়ই 
শ্রীকফ্চের প্রতি তোমার আকর্ষণ অত্যন্ত অধিক হুইবে। যে 
দেবতার কথ! তোমার মনে হয় তাহাই তোমার নিজের ইঞ্টদেবতা 
বলিয়৷ নির্দিষ্ট মনে করিবে। 

পল্মাসন, সিদ্ধাসন, স্বস্তিকাসন, বা স্ুখাসনে অন্ততঃ আধঘণ্টা 
স্থিরভাবে বসিয়া জপ করিবে। চেষ্টা করিলে ভক্ত একবংসরের 
মধ্যে আসনসিদ্ধ হইতে পারে। স্থির, শান্ত ও স্ুস্থভাবে বসাকেই 
আসন বলে। মেরুদণ্ড, ঘাড় ও মস্তক সমভাবে সোজা রাখিতে 
হইরে। কন্বল চার পাট্টা করিয়া তাহার উপর একট। পাতল। 
কাপড় পাতিয়া বসার জন্ক ব্যবহার করিবে। কারণ ইহাতে 
শরীরের মধ্যে একটা বৈহ্যতিক শক্তি অতিশীত্ম উৎপয্ন হয়। পূর্ব 
ব৷ উত্তর মুখ হইয়া আসন করা প্রশস্ত। আস্তে আস্তে মনকে 
হৃদয়পল্প ( অনাহতচন্র) ব1 'জ মধ্যে ( আজ্ঞাচক্রে ) স্থাপন ব। স্থির 
করিবে। কারণ এই ছুই প্রকার আসনে মন অত্যন্ত শীস্ত স্থির হয়। 
আসনে স্থির হইয়া বসিয়। 'ভ্র' মধ্যে দুষ্টি স্থাপন করিয়া জপ ও ধ্যান 
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করিবে! যতটা প্রথমাবস্থায় সহা হয় ততটা করিবে । এবং ধীরে 
ধীরে তাহ! বাড়াইবে। এই যোগিক ক্রিয়ায় মনের বিক্ষেপ চলিয়া 
যাইবে । আসনে স্থির হইয়া নাঁসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থির করিয়া। 
মনে মনে বা নিম্নম্বরে জপ করিতে থাকিবে। 

কোন কোন জাপক চোখ খোল! রাখিয়া জপ করে। কেহ 
কেহ বা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জপ করে। কেহ বা চোখ অর্দীখোলা 
রাখিয়া জপ করে। কেহ কেহ ইষ্টদেবতার ব। উপাস্ত দেবতার ছবি 
সম্মুখে রাখিয়া তাহার দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখিয়া জপ করিতে থাকে। 
প্রকৃত কথা, যাহার যেমন সহজ মনে হইবে, তাহার সেইভাবে জপ 
করা উচিৎ। 

সন্ধিক্ষণে বা অতি প্রত্যুষে ও সন্ধ্যার সময়, আধ্যাত্মিক সাধনের 
সহায়ক একটা প্রাকৃতিক শক্তি আছে। সেই সময়ে মন স্বতঃই 
সাত্বিক ভাবে পূর্ণ থাকে। তখন মন সহজেই স্থির হয়। তাই এই 
উভয় সন্ধিক্ষণে জপ প্রশস্ত । এই সময়ে আসনে স্থির হইয়া বসিয়। 
মন সাত্বিক ভাবে পুর্ণ করতঃ জপ করিবে । যদি তন্দ্রা বা নিপ্রার 
ভাব আসে, তবে প্রথম দ্িকট। কিছুক্ষণ প্প্রাণায়াম” করিবে। 
তন্দ্রা থাকিবে না। হুদ বা নদীর তীরে, মন্দিরের মধ্যে, দেব- 
বিগ্রহের সন্মুখে বা নিভৃত গৃহমধ্যে জপ করার সুবিধা। জপে 
বসিবার পুবের্ব যে কোন একটী স্তব পাঠ ব। নামগান বা প্রার্থনা 
করিয়া জপ আরম্ভ করিবে । 

জপের নিয়ম হইতেছে অতিদ্রত ও নয় এবং অতিধীরেও নয়। 
মন্ত্রটা পরিষ্কার শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিয়া মন্ত্রের অর্থ লক্ষ্য করিয়া 
জপ করিতে হুয়। কতক্ষণ উচ্চৈঃস্ঘরে জপের মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। 
কর্ণে ও যেন মন্ত্র প্রবেশ করে। তখন সহসা মন স্থির হইবে। 

সর্বদা একটী জপের মাল। সঙ্গে রাখিবে। মনের আবিলতা 
দূর করিবার জন্থ মালা একটী মহৎ অন্ত্র। তুলসী বা রুদ্রাক্ষের 
১০৮ সংখ্যক মাল ব্যবহার করিবে। মালা দেখিলেই 
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ভগবানের দয়া, করুণা, বিভূতি ও এ্বর্্ের কথা স্বীয় মনে উদ্দিত 
হইবে। 

মালার “থোপকে” “মের” বলে। অনুলোম (সোজ। ) ও 
পুনরায় বিলোম (বিপরীত) ক্রমে মালা জপ করিবে । মালায় 
তর্জনী স্পর্শ করাইবেন!। অন্থুষ্ঠ ও মধ্যমার সাহায্যে গুটিকার 
মধ্যভাগ, ধরিয়া জপ করিবে। 

জপ তিন প্রকার। মানসিক, উপাংশু ও বৈথরী। নুস্পষ্ট 
বর্ণ উচ্চারণপুর্বক জপকে বাচনিক বা বৈখরী জপ বলে। 
কেবল নিজে শুনিতে পাও, এমন জপকে উপাংশু জপ বলে। 
জিহ্বা বা ওষ্ঠ চালন! না করিয়া মনে মনে মন্্স্থ বর্ণের চিন্তাকে 
মানসিক জপ বলে। ইহা ব্যতীত 'অজপা” জপ ও আছে। ইহ! 
শ্বাসে প্রশ্বাসে অভ্যাস করিতে হয়। যেমন “সোহং” মন্ত্র শ্বাস 
লইবার সময় “সো” মানসিক উচ্চারণ করিতে হয় এবং শ্বাস ত্যাগের 
সহিত “হং* মানসিক উচ্চারণ করিতে হয়। কাজেই যতবার 
নিঃশ্বাস লওয়া ও ত্যাগ করা হয় ততবার সোহহং মন্ত্র জপ করা হয়। 

আসনে বসিয়। বাম পায়ের গোড়ালি দ্বারা যোনি টিপিয়া 
রাখিয়া! গুহ উর্ধে টানিয়৷ রাঁখাকে “মূলবন্ধ” বলে। ইহা হঠযোগের 
একটী ক্রিয়া। ইহাতে মনঃংসংযোগ হয়। ইহার দ্বার অপাণ 
বায়ুর নিম্নগতি বন্ধ থাকে। 

যতক্ষণ সুস্থভাবে শ্বাস বন্ধ করিয়া রাখিতে পার ততক্ষণ শ্বাস 
ৰন্ধ করিয়া রাখাকে “কুস্তক” বলে। কুস্তক করিলে মন স্থির হয়। 
এই প্রক্রিয়া মনকে কেন্দ্রীভূত করে। কেহ কেহ লিখিত জপও করে। 
একটা খাতায় নিজ ইষ্টমন্ত্র আধঘন্টা কাল কেহ কেহ লিখেন। 
তাহাতেও মন স্থির হয়। 

«৬ হরি ৩” দ্ভ্রীরাম”। “ও নমঃ শিবায়”, “৬ নমঃ নারায়ণায়”, 
ও নমঃ ভগবতে বাস্থদেবায়, গায়ত্রী মন্ত্র (ওভৃভূবিম্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্ং 
তর্গে। দেবস্ ধীমহি। ধিয়ো। য়ো৷ নঃ প্রচোদয়াৎ ও) প্রভৃতি জপের মন্ত্র। 


০ ধশ্ম ও ধন্মাত্ব। 


মহামন্ত্র ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর। (ও হরে রাম হরে রাম, 
রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ) কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।) 
ও গং গণপতয়ে নমঃ, ও ক্লীং কৃষ্ণায়, গোবিন্বায় গোগীজন বল্পভায় 
স্বাহা। ও শ্রীরাম, জয় রাম, জয় জয় রাম, ও ছুং ছুর্গায়ৈ নমং। ও 
হ্বীং কালিকায়ৈ নমঃ ওঁ এ হীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ) ও এং সরম্বত্যে 
নম+ ও হীং লক্ষ্মে নমঃ ইত্যাদি । তৎপর জপ বিসর্জন (গুহাতিগুহা 
গোপ্ুত্বং""" ) দিয়। স্তোত্র পাঠ করিবে । 
১। গুরুস্তোত্র £_অখগ্মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্‌। 
তৎপদং দণ্িতং যেন তস্মৈ প্রীগচরবে নমঃ । 
২। শিবস্তোত্র £__নমে। বিশ্বেশ্বরায় নরকার্নবতারণায়। 
জ্ঞান প্রদায়। করুণাময় সাগরায়। 
কপ্পুরকান্তিধবলায় জটাধরায়, 
দারিদ্রযছ্ঃখদহনায়, নমঃ শিবায়। 
নমঃ শিবায় শাস্তায় কারণত্রয় হেতবে। 
নিবেদয়ামি চাতআ্সানং গতিস্্ পরমেশ্বরঃ | 
৩। বিষুদপ্তোত্র £_ও শান্তাকারং ভূজগশয়নং পদ্মনাভং স্ুরেশং । 
বিশ্বাধারং গগনসদৃশং মেঘবর্ণ, শুভাজং। 
লক্ষ্মীকান্তং কমলনয়নং যোগীভিঃ ধ্যানগম্যং 
বন্দে বিষুর ভবভয়হরং সমলোকৈক নাথম্‌॥ 
৪1 ছুর্গাস্তোত্র £--নমন্তে শরণ্যে শিবে সামুকম্পে, 
নমন্তে জগছ্যাপিকে বিশ্বরূপে। 
নমস্তে জগদ্বন্ব্যপাদার-বিন্দে 
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি ছর্গে। 
সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে 
শরণ্যে গ্যম্বকে গৌরি নারায়নি নমোহম্ততে ॥ 
€। গঙ্গাস্তোত্র £--নমে। বিণ পান্তার্ঘ্যসভৃতে গঞ্জে ত্রিপথগামিনী, 
ধর্মদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহবী। 


প্রথম খণ্ড ্‌ ৬১ 


৬। মহামৃত্যুঙজয় মন্ত্র ৩ এযহ্থকং বজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনং, 
উর্ব্বারকমিব বন্ধনাৎ মৃত্যোমুক্ষীয় মামৃতাৎ। 
৭। শাস্তিপাঠ £-- পূর্ণসদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাঙ্গ পূর্ণমিদমুচ্যতে। 
পূর্ণস্য পুর্ণমাদায় পূর্ণমেব অবশিষ্তে ॥ 
ও শান্তি! ও শাস্তি !! ও শাস্তি !! 
(শ্রী শিবানন্দ স্বামী ) 


২৫। কাল অনন্ত। 

গ্বীতায় আছে-_ 

সহঅধুগ পর্যন্ত মহর্যদ ব্রন্মণে! বিছুঃ। 

রাত্রিং যুগসহত্রাস্তাং তেইহোরাত্রবিদে! জনাঃ। ৮1১৭ 

অব্যক্তাৎ ব্যক্তয়ঃ সব্ধ্বা প্রভবস্তাইরাগমে | 

রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত সংজ্ঞকে ॥ ৮1১৮ 

কাল অনন্ত। দেবতাদদিগের সহস্রযুগে ব্রহ্মার একদিন এবং 
এরূপে সহস্রঘুগে একরাত্রি হয়। ধাহারা ইহ! অবগত হইয়াছেন 
সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তিরাই অহোরাত্রবেত্া। বলিয়। খ্যাত। (৮1১৭) 
ব্রহ্মার দিবস আগত হইলে অব্যক্ত কারণ হইতে ব্যক্ত চরাচর ভূত 
সকল প্রাছুভূত হইয়া থাকে। আর রাত্রি উপস্থিত হইলে সেই 
কারণ শ্বরূপ অব্যক্ত পদার্থে সমস্ত বস্তু বিলীন হইয়া! যায়। (৮১৮) 
তাই কাল অনন্ত বলিয়া বল! হয়। কালঘটস্থ হাওয়ায় তাহার 

সংখ্যা হয়। এই ঘটস্থ জীব. দিবারাত্রে ২১,৬০০ বার অজপারূপ 
বহিঃ প্রাণায়াম করিয়া থাকে। ইহাই জীবের কাল বা আয়ু। 
চক্র ও নুর্য্য এই দেহের মধ্যেই আছে। চন্দ্র অর্থ ঈড়! এবং সূর্য্য 
অর্থ পিঙ্গলা। যিনি যোগ বলে ২১৬০০ বার অজপারূপ কমাইয়া 
২০০০ বারে আনিতে পারেন, অর্থাৎ প্রায় প্রতি ৪৩ সেকেণ্ডে 
একবার করিয়া প্রাণায়াম করেন, তিনিই ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রাঙ্মণ। এই 
২*০০ বারের মধ্যে ঈড়। অর্থাৎ বাম নালিক। দ্বার ১৯০০ ৰার এবং 


৬২ ধর্ম ও ধন্মাত্। 


পিঙ্গল। অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিক দ্বারা ১০০* বার প্রাণায়াম করেন, 
তাহার দিবারাত্রে ২০০০ বার প্রাণায়াম হয়। ইহাই ব্রহ্মার দিবা 
ও রাত্রি। যুগ শবের অর্থ যুগ্া। 

ঈড়াঁতেই একহাজার বার প্রাণায়াম করিলেই প্রতিবারেই 
সুযুয়। মার্গে প্রাণের স্থিতি হয়। এই স্থিতিই ঈড়া ও পিঙ্গলার 
যুগ্ন্প। অর্থাৎ এই অবস্থায় ঈড়া ও পিঙ্গলা মিলিয়া যুগ (অর্থাৎ 
যুগ বা যোড়া) হইয়া যায়। ইহাই যুগ। পিঙ্গলাতে ও এইরূপ । 
এবং উভয় মিলিয়। ব্রহ্মার দিবারাত্র। 


২৪। উপাসনা। 

উপাসনা শব্দের অর্থ নিকটে অবস্থান করা। ( উপপূর্ধক আস্‌ 
ধাতু অন+আপ২-উপাসনা। অর্থাৎ সেবা, পূজা, আরাধনা, 
অর্চনা ।) যখন আমরা ঈশ্বরের চিন্তা করি, তখন আমর! 
ঈশ্বরের সান্নিধ্য অনুভব করি। আমাদের মন পবিত্র হয়। 
দেবভাবে পূর্ণ হয় এবং মনে হয় আমর! ঈশ্বরের নিকটেই অবস্থান 
করিতেছি । তাই ভগবানকে এক মনে ভক্তিভাবে ডাকার নামই 
উপাসন]। 

জগতের বিভিন্ন সন্প্রদায় বিভিন্নভাবে ঈশ্বরের উপাসনা! করে। 
উপাসনার কথ। মনে পড়িলেই স্বভাবতঃই আমাদের মনে গ্রশ্ন উঠে, 
ঈশ্বর সাকার না নিরাকার । সাকার অর্থে যাহার আকার বা মৃত্তি 
আছে অর্থাৎ যিনি মনুষ্যাদির মত দেহ ধারণ করেন। নিরাকার 
অর্থে ধাহার আকার বা মৃত্তি নাই অর্থাৎ যিনি মনুয্যাদির মত দেহ 
ধারণ করেন না। 

আর্ধ্য শান্ত্রে আছে, ভগবানকে যে যেভাবে ডাকে তাহাকে তিনি 
সেইভাবে সন্তুষ্ট করেন। (গীতা ৪।১১)। ঈশ্বর সর্ধবশক্তিমান। 
তাহার সকল শক্তিই আছে। তিনি নিরাকার হইলে ও ভক্তগণকে 
অনুগ্রহ করিতে যে কোন রূপ ধারণ করিতে পারেন। তাহার জন্ম 


প্রথম খণ্ড ৬৩ 


মৃত্যু নাই। তবুও জগতে যখন অধন্মা উপস্থিত হয় তখন তিনি 
দেহধারণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হন ও ধণ্ম সংস্থাপন করেন। এবং 
অধন্দের কবল হইতে জগতকে রক্ষা করেন। ( গীঃ ৪1৭, 81৮) 

বৈষ্ণবগণ প্রীকৃষ্করূপে তাহার ধ্যান করেন। শাক্তগণ মাতৃরূপে 
তাহার উপাসনা করেন। শৈবগণ শিবরূপে তাহার পুজা করেন। 
ব্রাহ্মগণ নিরাকার ত্রহ্ষরূপে তাহার চিন্তা করেন। যে যেভাৰে 
তাহাকে ডাকে তিনি সেইভাবে তাহাকে অনুগ্রহ করেন। কত 
ভক্ত কত ভাবে তাহাকে ডাকিয়াছেন। যিনি যে ভাবে 
ডাকিয়াছেন, তিনি ঠিক সেইভাবেই তাহার দর্শন পাইয়াছেন ৰ। 
অনুভব করিয়াছেন। তিনি মূলতঃ এক। তিনি অদ্বিতীয় পরমেশ্বর । 

সাকার ব। নিরাকার হউক, উপাসনার সময় মনে করিতে হইবে 
আমি তাহারই সন্নিকটে আছি। তিনি আমারই সম্মুখে তাহার 
করুণাভর! জীখি লইয়। আমার দিকে চাহিয়া আছেন এবং আমার 
প্রত্যেক প্রার্থনাবাক্য তিনি শুনিতেছেন এবং আমার উপর তাহার 
মঙ্রলময় হস্তের বরাভয় অপিত হইতেছে । এইভাবেই মনঃ- 
সংযোগ করিয়া ভগবানের স্তুতি করাই উপাসন!। 


২৬। শোক কি? 

প্রীভগবান বলিতেছেন “অশোচ্যানন্বশোচত্বম্” (২।১১)। 
যাহার জন্ত শোক কর! উচিৎ নহে তাহার জন্ত শোক করিও না। 
বিবেকী পণ্ডিতগণ, কি মৃত ব্যক্তি, কি জীবিত ব্যক্তি কাহারও জন্ক 
অন্থুশোচনা করেন না। 

ইহাই গীতার প্রথম উপদেশ । গীতায় শ্রীভগবানের এই প্রথম 
উপদেশটির মধ্যে সমস্ত গীতা শাস্ত্রের সম্পূর্ণ বীজটা নিহিত 
রহিয়াছে। শ্্রীভগবানের এই প্রথম, প্রধান ও সর্ববোপদেশের 
বীজন্বরপ এই বাক্যটা সকলের শ্মরণ রাখা উচিং। 

“অশোচ্য বিষয়ে শোক করিতেছ,* এই ভগবৎ উক্িটা যখনই 


৬৪ 7 ধর্ম ও ধন্মাত্মা 
মনে হইবে, তখনই মন শান্ত ভাব ধারণ করিবে । তোমার মন শোকে 
যতই আচ্ছন্ন হউক না কেন, শ্রীভগবানের এই বাদী (উপদেশ) 
মনে হইলে ক্ষণকালের জন্য হইলেও মন স্থির হইবে। নিতান্ত 
শোকের সময়ও তোমার মন বলিবে, “আমার এই নিদারুণ শোক 
তথাপি কি কারণে শ্রীভগবান বলিতেছেন “অশোচ্যানম্থশৌচত্তবম্‌1% - 

যে কারণে শ্রীভগবান বলিতেছেন, তুমি অশোচ্য বিষয়ে শোক 
করিতেছ, তুমি যদি সেই কারণটী বুঝিতে পার, যদি তুমি সেই 
কারণটি নিজে অনুভব করিতে পার, তখন তোমার শোক থাকিবে 
না। মনের চঞ্চলতা দূর হইবে । তুমি জ্ঞানী হইয়া যাইবে। জ্ঞানী 
হইলে শোক উপলব্ধি হইবে না, শোক থাকিবে না। 

যদি একেবারেই অশোচ্য বিষয়ে শোক কেন করিতেছ ইহ 
বুঝিতে না পার, তবে শোক যথাসাধ্য সহা করিতে অভ্যাস কর। 
শোক অগ্রাহা করিয়া নিজ কম্পন করিয়া যাইতে প্রাণপণ চেষ্টা কর। 
ক্রমে ক্রমে চিত্রশুদ্ধি হইবে। জ্ঞানলাভ হইবে। তখন বুঝিবে 
শোক করিবার কিছুই নাই। 

আত্মজ্ঞানী ন। হওয়। পর্য্যস্ত শোকের আত্যস্তিক নিবৃত্তি নাই। 
এবং তাহ]! হইতেও পারে না| সম্ভবও নহে। যতদিন সংসার 
আশ্রমে আছ ততদিন কম্ করিতেই হইবে । শোকও পাইতেই 
হইবে। 

তাই শোক অগ্রাহ্য করিয়া বা শোক সহ করিয়! কণ্মযোগে লিপ্ত 
হইতে হইবে। শোক তখন তোমায় কাতর করিতে পারিবে ন1। 
মনে হইবে অশোচ্য বিষয়ে তুমি অযথা! শোক করিতেছ। তাই 
শোক মনের বিকারাবস্থা বলিয়া সর্বতোভাবে পরিহার্য্য। 


শোক। 
গীতার তীয় অধ্যায়ে (৮--১* শ্লোক) পাই, অজ্জুন “আপনার” 
₹ “পর” এই ভেদ করিয়া শোক করিতেছিলেন। যে 
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উপস্থিত হইলে মৃত্যুকে আর শোকাবহ মনে হয় না, সেই বুদ্ধি, 
শ্রীভগবান মানুষকে দিতেছেন। সেই বুদ্ধি হইল যে দেহ ও আত্ম! 
ভিন্ন বন্ত। 

শোক একট! ব্যাধি, একটা মানসিক বিকার মাত্র। উহার' 
মূলে অজ্ঞান রহিয়াছে। ঈশ্বর সত্য, জ্ঞানও আনন্দের আধার। 
তিনি সৎ চিং ও আনন্দ বা! সচ্চিদানন্দ। যেখানে পূর্ণ জ্ঞান, 
সেখানে পূর্ণ আনন্দ এবং সেখানে শোকের পূর্ণ অবসান। 

অজুরণনের শোক উপস্থিত হইয়াছে। যে শোকই হউক, মৃত্যুর; 
জন্ত শোক হউক, বস্তু নাশের জন্য শোক হউক, শোক মাত্রেরই 
মূলে রহিয়াছে অজ্ঞান। জ্ঞান উদয় হইলে শোক দূর হইবে। 
জ্ঞানই আনন্দ, অজ্ঞানই শোক । জ্ঞানের মধ্যে শ্রেঠ হইল আত্মজ্ঞান । 
এই আত্মজ্ধজানের মহামন্ত্র শ্রীভগবান গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্লোক 
পরম্পরায় দিতেছেন। ইহ। কেবল অজুনের আত্মীয়বধজনিত 
শোক দূর করার মন্ত্রই নয়, পরন্ত সর্বকালের সর্বলোকের, স্বশোক 
ঘুর করার মহামন্ত্র। 

এই মহামন্ত্র অনুসরণে শোক দূর হইবে ও কোন শোক 
থাকিবে না । 

২৭। স্ৃত্যু কি? ? 
গীতায় পাই £-- | 
জাতন্ত হি প্রবোর্মৃত্যু ঞ্রবং জন্ম মৃতস্ত চ। 
তস্মাদপরিহারধ্েহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্থস॥ (২২৭) 

অর্থাৎ যে ব্যক্তির জম্ম হয় ভাহার মৃত্যুও ঞ্ব। মৃত ব্যক্তির দেহ- 
কৃতকণ্মঘ্বার জন্ম ও গ্রব। ঈদৃশ অবস্থা অবশ্যন্তাবী ও অপরিহার্ধ্য। 
এই জগ্মমূত্যু অপরিহার্য বিষয়ে শোকাকুল হওয়া উচিৎ নহে। 

শ্বাস বাহির হইয়া এই দেহে পুনঃ প্রবেশ না করাকে মৃত্যু এবং 
দেহাস্তরে পুনঃ প্রবেশ করাকে জন্ম বলা যায়। সুতরাং প্রতি 
শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে আমাদের জন্ম মৃত্যু প্রতিক্ষণেই হইতেছে । ' 

৫ 


৬৬. ধন্ম ও ধাতব! 


প্রথমোক্তক্ঈপ মৃত্যুকে মহাপ্রলয় এবং শেষোক্তরূপ মৃত্যুকে 
শগুপ্রলয় বলে। এই ছুইএর প্রভেদ এই যে, মহাপ্রলয়ে দেহত্যাগ 
হয় এবং খগুপ্রলয় এই দেহেই হয় বলিয়া জীব তাহা বুঝিতে পারে 
'না। যিনি শ্বীসের আগম নিগম রহিত করিতে পারেন তাহার 
সৃত্যু হয় না। তিনিই কেবল জন্মমৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ 
'পান। 

যেমন দিন যায় ও রাত্রি আসে, জন্মের পরও তেমনি মৃত্য 
আসেই। পৃথিবীর মাটিকে একদিন সকলকে ছাড়িতেই হইবে। 
মাতাপিতার আর্তনাদ, সন্তানের কাতর ক্রন্দন, বিধবার অশ্রুপাত। 
অর্থের প্রলোভন-_এই কোনটার দিকে নির্মম মৃত্যু কখনও 
ভ্রক্ষেপ করে ন]। 

তাই মৃত্যু মানবজীবনে বড়ই রহস্যময় বিষয়। মরণের পর 
কি হইবে সেই সম্বন্ধে চিন্তা করিতে আমরা কাতর হই। আমর! 
বেশ বুঝি, মৃত্যুকে ফাকি দেওয়া যায় না। এই পৃথিবীব্যাপী ২০০ 
(দুইশত ) কোটি মানবের মধ্যে অন্ততঃ চারি কোটি লোক প্রতি 
বৎসর মারা যাইতেছে । ফলে প্রায় দশ লক্ষ টন মানুষের মাংস, 
হাড় ও রক্ত পরিত্যক্ত বস্তু হিসাবে ফেলিয়৷ দেওয়া হইতেছে । 
হয়ত ইহ] পঞ্চভৃতে মিশিয়া যাইতেছে । বিগত মহাযুদ্ধে অসখ্য 
লোঁক মার! গিয়াছে । এসব কিন্ত আমাদের বিচলিত করে না। 
আমর! যে মরিব ইহা! ভাবি না এমন কি ভাবনায়ও আসে না। 

এই সম্বন্ধে মহাভারতে একটি অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন আছে। 
তাহা অহম্ভহনি ভূৃতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্‌। 

শেষাস্থিরত্বমিচ্ছস্তি কিমাশ্চয্যমতপরম ॥ 

প্রতিদিনই মানুষ ও জীবজন্ত মারা যাইতেছে । কিন্তু তবুও মানুষ 
যেমরিবে এই কথা ভাবে ন। তার ধারণা, যদিও অপরের! 
মরিতেছে, তাহার কখনও মৃত্যু হইবে না। ইহার চেয়ে আশ্চর্ষ্যের 
বিষয় আর কি হইতে পারে? প্রায় সাড়ে তিন হাজার বংসর 
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পুর এই উত্তরটি ধর্মাুত্র যুধিষ্ঠির দিয়াছিলেন। ইহার সভ্য আজও 
অটুট রহিয়াছে। 

মৃত্যু অর্থে জীবনের সমান্তি। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন দেহযস্ত্রের 
বিশেষ দরকারী অংশগুলি ক্ষয় হইলে সমস্ত যন্ত্রটি বিকল হয়। 
হৃদযন্ত্র শ্বাসযয্ত্র, মস্তিক্ক-_এইগুলি দেহের প্রধান অংশ। কোন 
রোগে বা আকন্মিক ব্যাপারে এই প্রধান যন্ত্রের কোন একটির 
বিরতি হইলে সমগ্র শরীরের যন্ত্রটি বন্ধ হয়। 

৬ম্বামী অভেদানন্দ বলিয়াছেন, “মৃত্যু জীবাত্মার বিশ্রাম ।৮ 
মরণের পরে জীবাত্মা যায় সুক্ষস্দেহ নিয়ে, পরলোকের দেশে, 
বিশ্রাম পাবে বলে। কিন্ত বাসনার বুশ্চিক দংশনে সে এতটুকুও 
শান্তি পায় না। শান্তির আশায় পুনঃ পৃথিবীর বুকে ফিরিয়! 
আসে। কিন্তু সেখানেও শাস্তির কণ৷ তার জীবনে মিলে না। 
আবার যায় সে চলে পরলোকের দেশে । অবিশ্রান্ত যাতায়াতের 
খেলা চলিতে থাকে তার জীবনে । 

স্বামিজী বলেন পৃথিবীতে ধারা আপনার জন আছেন, তার! 
সতের কল্যাণ কামনা করুন। কল্যাণ কামনার সুক্ষ কম্পনগুলি 
সহজেই প্রেতাত্মাদের সীমানায় পৌছায়। শোক, ছুঃখ, বা অশ্রু 
বিসর্জন না করিয়া বিদেহীর উদ্দেশে ভগবানের কাছে প্রার্থন! 
করিলে বা জানাইলে তাহার স্দগতি হয়। অজ্ঞান অন্ধকারে 
তাহার। পায় আলোকদীপ্ত পথ ও নিরাশার মাঝে পায় আশার 
দীপশিখা। ূ 

আমাদের মনে কর! উচিৎ জন্ম মৃত্যু আছে বলিয়াই আমাদের 
জীবনে একটি ছন্দোবন্দ কবিতা আছে। তাহা সমমাত্রার কবিঅ। 
কবিতা ঘর্দি আমাদের জীবনে আছে বলিয়া মনে হয়, তৰে 
ভাহার রচয়িতাও একজন নিশ্চয়ই আছেন | মৃত্যু তাহারই কার্ধ্য। 

একটু চিন্তা করিলে মৃত্যু সম্বন্ধে আমর৷ বুঝি যে, জ্ঞাতব্য 
বিষয়ের দিগন্ত রেখ। যেখানে শেষ হইয়াছে, তাহার বাহিরে আর 
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একটা জগৎ আছে । তাহ! “অজানার জগং। দেই জগং 'দিগন্- 
হীন। আমাদের জানার সংসাররঙ্গমঞ্চে যেইখানে শেষপর্দী 
পড়িয়াছে, মৃত্যু আসিয়৷ সেই পর্দা একটু সরাইয়। দিল । পরিচয় 
দিয়। দেখা দিল, অজানার নেপথ্যলোক। সেখানে অনন্ত জগৎ, 
অনস্ত তমসাপারে অনন্ত যাত্রা । 
মৃত্যু সর্বদা মনে আনিয়া দেয়, কত নিকটতম প্রতিবেশী সে। 
স্থহুরতমও নয়। অত্যন্ত নিকটতম। তোমার ওজর আপত্তির 
অপেক্ষা রাখেনা । ছুয়ারে আসিয়া হঠাৎ হান! দেয়, অপ্রত্যাশিত 
অতিথির মত। ঈপ্দিত ধন আদায় করিয়া তখনই চলিয়। যায়। 
কোন কৈফিয়ত ও শোনে না। কোন কৈফিয়ত ও দেয় না। 
প্রস্তুত নাই বলিলেও শোনেনা। কোন কাকুতি মিনতি গ্রাহাও 
করেনা । কালাকালের ধার ধারেন1। হঠাং ছো মারিয়৷ ছিনিয়া 
লইয়া যায় প্রাণশক্তি। কোথায়, কোন গাঢ় তমসাচ্ছন্ 
অজানার দেশে, জানিবার কোন উপায় নাই। তাই ভাবি, 
মৃত্যু! কতকাছেতুমি তবু দুরে ভাবি 
, কেন তাহ। বুঝিন। 
ধরাধামে মম শেষ সাথী তুমি 
ইহা যেন ভুলিনা। 
মরণ রে! যতদিন যায় 
তত কাছে তুমি 
তন মম শ্যাম সমান। 


গ। শ্রীন্্রীচণ্ডী। 


মস্ত স্ুক্তে আছে, 
যথাম্বমেধঃ ক্রতুরাট, দেবানাঞ্চ যথাহরিঃ। 
বানাং অপি সব্ধেষাং তথা সপ্তশতীত্তবঃ। 
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যেরূপ যজ্মধ্যে অশ্বমেধ ও দেবগণের মধ্যে হরি সর্বরপ্রধান, 
সেইরূপ সপ্তশতী (চণ্ডী )। সকল স্তবের মধ্যে শ্রোষ্ঠ। 
চণ্ডী একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ নছে। ইহা! মার্কণডয় পুরাঁণের 
অংশবিশেষ । মার্কগেয় মহাপুরাণের ৮১ তম্‌ হইতে ৯৩ তম্‌, এই 
ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীশ্রীচণ্তীর মাহাত্ম্য বগ্রিত আছে। এই অংশই 
সাধারণ্যে চণ্ডী নামে পরিচিত। মার্কগেয় পুরাণে এই অংশের নাম 
দেওয়া হইয়াছে «দেবী মাহাত্ম্”। সন্তশত মন্ত্র স্বরূপ বলিয়। 
“চণ্তী” বা “দেবীমাহাত্ম্যের” অপর নাম “সপ্তশতী” বা সপ্তশতী স্তব। 
ইহাতে মনে হয় চণ্ডীতে সাতশত গ্লোক আছে। কিন্তু তাহা 
ঠিক নহে। চণ্ডী গ্রন্থের শ্লোক সংখ্যা মাত্র ৫৭৮। তাহাই সাতশত 
মন্ত্রে বিভক্ত। তন্মধ্যে 
১। শ্লোকাত্মক মন্ত্র-- ৫৩৭ 
২। অর্দাপ্লোকাত্ম ক মন্ত্র_৩৮ 
৩। ত্রিপাৎ ১. ৬৬ 
8৪। উবাচ অঙ্কিত *» €৭ 
৫। পুনরুক্ত ৮ 2 
মোট--৭০০ শ্লোক। 
চগ্তী গ্রন্থ তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম চরিত, মধ্যম চরিত ও 
উত্তর চরিত। চগ্তীর প্রথম চরিত, প্রথম অধ্যায়,-মহাকালী। 
মধ্যম চরিত দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়__মহালক্ষ্মী। 
উত্তর চরিত, পঞ্চম হইতে ত্রয়োদশ অধ্যায়__মহাসরম্বতী | 
মহাপ্রলয় কালে ভগবান নারায়ণ যখন মহাকালী ( যোগ- 
নিদ্রা ) র প্রভাবে নিদ্রাভিভূত ছিলেন, তখন নারায়ণের নাভি- 
পদ্মস্থিত ত্রহ্মাকে মধু ও কৈটভনামক দৈত্য্বয় হত্যা করিতে উদ্যত 
হয়। ব্রহ্মা একান্ত ভীত হইয়া মহাকালীর স্তব করিলে দেবী 
মহাকালী (যোগনিদ্র ) নারায়ণের নেত্র ত্যাগ করেন এৰং 
নিক্রোথিভ নারায়ণ মধু কৈটভকে নিহত করতঃ ব্রদ্মাকে রক্ষ! করেন। 


৪ | ধর্ম ও ধশ্মাত্মা। 

মহাকালী দশবদনা, দশতুজা, দশপাদা, অঞ্জনের চ্চায় প্রভাযুক্ত, 
বিশাল ত্রিংশৎ নয়নমালায় শোভমানা। ইহার দশনাগ্র মুখ- 
বহির্ভাগে স্ফুরিত। ইনি ভীমরূপা, ভয়ঙ্করী। আবার রূপ, কাস্তি 
ও মহতী প্ত্রীর প্রতিষ্ঠা স্বরপা। ইনি খড়গ, বান, গদা, শূল, শঙ্খ, 
চক্র, ভূষণ্তী, পরিঘ, ধনু ও গলিত রুধিরাপ্নুত নরমূণ্ড হস্তে ধারণ 
করিয়া আছেন। মহাকালী তাই শ্রীশ্রীচগ্তীর তামসী মৃত্তি। ইহার 
আরাধনার দ্বারা সাধক স্থাবর জঙ্গমাত্মক সকল ব্রহ্ষাণ্ড বশীভূত 
করিতে পারেন। বৈকৃতিক রহস্তে আছে, “আরাধিত৷ বশীকুর্ধ্যাৎ 
পৃজাকর্ত,শ্চরাচরম |” 

মহিষাস্থরকে বধ করিবার জন্য সর্ববদেবতার শরীরের তেজ 
হইতে “মহালক্ষ্রী”র আবির্ভাব হুইয়াছিল। বিভিন্ন দেবতার তেজে 
জমুদ্ভূতা বলিয়া ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিভিন্নবর্ণযুক্ত। মহালক্্ী 
শ্রীশ্রীচপ্তীর রাজসী মৃক্তি। 

_ মহালক্মী শ্বেতাননা, নীলভূজা, শ্বেত স্তনযুক্তা, রক্তমধ্যা, 
রক্তচরণা, নীলবর্ণ জঙ্ঘা ও উরুসমন্থিতা। ইনি উন্মাদা, (স্থুরাদি- 
পানহেতু প্রমত্ত )। বিচিত্র মাল্য, বস্ত্র ও ভূষণধারিণী। বিবিধ 
অনুলেপনযুক্ত। এবং কান্তি, রূপ ও সৌভাগ্যশালিনী। ইনি 
সহত্রতুঙজা হইলেও অষ্টাদশভূজা রূপেই পৃজিতা হন। ইহীর 
অষ্টাদশভূজে অক্ষমালা, পদ্ম, বাণ, অসি, বজ, গদা, চক্র, ত্রিশুল, 
পরশু, শঙ্খ, ঘণ্টা, পাশ, শক্তি, দণু, বশ্ম, চাপ, পানপাত্র ও কমগুলু 
বিরাজিত। ইনি পদ্মাসনা সর্ব্বদেবময়ী উশ্বরী। ইহাকে যিনি 
পুজা করেন; সেই ব্যক্তি সর্ধলোকে ও দেবগণের প্রতৃত্ব লাভ করিয়া 
থাকেন। 

* *সর্বলোকানাং স দেবানাং প্রভূঃ ভবেং। 
শুস্ত নিশুস্ত নামক অস্থুর ভ্রাতৃদ্বয়কে বধ করিবার জন্য গৌরীদেহ 
হইতে মহাঁসরস্বতীর আবির্ভাব হইয়াছিল। ইনি মহাসরম্বতী। 
ইনি গ্রীপ্রীচণ্ডীর সাত্বিকী মৃত্তি। ইনি অষ্টভূজা। ইনি এই অষ্টভূজে 


প্রথম খণ্ড ৭১ 


বাণ, স্ুষল, শৃল, চক্র, শঙ্খ, ঘণ্টা, হল ও ধনু ধারণ করিয়া 
আছেন। 
«এষা সম্পুজিতা ভক্ঞয। সর্ববজ্ঞন্ং প্রধচ্ছতি। 
ইনি ভক্তিপূর্র্বক পৃজিতা হইলে সাধককে সর্ধবজ্ঞতা প্রদান 
করেন। | 
চণ্তীতে জগন্মাতার বহুরূপের বর্ণনা দেখিতে পাওয়। মায়। বিভিন্ন 
কাধ্যসিদ্ধির জন্য বন্ুরূপে প্রকাশিতা হইলেও বস্তৃতঃপক্ষে তিনি 
একৈবা অদ্বিতীয়! । 
“একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া ক মমাপর1 1» 
( চণ্ডী-দশম অধ্যায় ) 
স্বকীয় এন্বরয্য প্রভাবে তিনি বন্ুরূপে অবস্থিত ৷ 
“আহং বিস্বৃত্য। বনহভিরিহ রূপৈর্যদ! স্থিতা। 
(চণ্ডী ১*ম অধ্যায় ) 
চপ্তী পাঠে ভূক্তি-যুক্তি, অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স্ঃ ভোগ-অপবর্গ; 
উভয়ই লাভ হইয়া থাকে । শ্রীশ্রীচগ্ডীর আরাধন। করিয়া মহারাজ 
স্থরথ, অস্থলিত সাম্রাজ্য ও বৈশ্য সমাধি ত্রহ্গজ্ঞান প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। 
“আরাধিত। সৈব নৃনাং ভোগঞ্গর্গাপবর্গদী” 
( চণ্ডী ১৩শ অধ্যায়) 
এই পরম স্বস্ত্যয়ন দেবীমাহাত্ম্য নিত্যপাঠ ও শ্রবণের দ্বারা এই 
হতগ্রী ও ছুর্দীশাগ্রস্ত দেশের নরনারীর মধ্যে আবার মহাশক্তি 
জাগ্রত। হইবেন সন্দেহ নাই। 


্রীশ্রীচণ্ডীর যোড়শমুন্তি। 
১। ভ্রীগ্রাদুর্গ।। 
প্রীত্রীচণ্ডীর একাদশ অধ্যায়ে, দেব্যাস্তৃতিঃ, পধ্চান্ন শ্লোকে দেখিতে 
পাই, 


৭২ ধন্ম ও ধন্াত্বা 


“ইত্থং যদ যদা বাধা দানবোখ। ভবিষ্ুতি” 
“তদা! তদা অবতী্যাহং করিষ্যামি অরিসংক্ষয়ম্। 
€ ১১1৫৫) 

যখন যখন এইরূপ দানবজনিত গীড়। হইবে, তখন তখন আমি 
অবতীর্ণ হইয়! শত্রনাশ করিব। (গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ৭ম্‌ ও ৮ম্‌ 
শ্লোকে ও অনুরূপ ভাব দেখ! যায় )। 

এই শক্রনিধনকল্লে আবিভূতি! চণ্ডী যোড়শরূপিণী। প্রথমতঃ 
শ্রীহর্গা। তিনি ছুর্গা, কারণ তিনি নান! ছঃখ হইতে, নান। সঙ্কট 
হইতে, নান। ছুর্গতি হইতে ও নান ছুর্গ হইতে আর্তজনকে জ্রাগ 
করেন বলিয়া তিনি ছুর্গী। এই ছুর্গা নামে বিশ্বজননী আদিজননীর 
পুজা আমর! করি। 

রাজ্যহার! স্থুরথরাজ! নান। হুর্গতি হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য 
আদিকালে ম! দুর্গার পূজ। করিয়াছিলেন। সর্বস্ব হারাইয়। সমাধি 
নামক বৈশ্য ও গঙ্গা পুলিনে মৃম্য় মুত্তিতে শ্রীহূর্গার পৃজ। 
করিয়াছিলেন। যাহা কিছু তাহারা হারাইয়াছিলেন, এই পুজার 
ফলে সমস্তই তাহার! ফিরিয়া পান। 

তারপর দেখি, চরম সঙ্কটে পড়িয়া শ্রীরামচন্দ্রও যখন দেবতার! 
নিদ্রিত থাকেন, সেই অকালে বোধন করিয়। ম। ছুর্গাকে জাগাইয়া 
তোলেন এবং নীল পদ্ম দিয়া মায়ের পুজা করেন। 

তাই অষ্ভাপি আমরা শরৎকালে ছর্গতিনাশিনী ম৷ ছূর্গার পুজ। 
পন্মফুল দিয়ে করিয়া! থাকি। 

সেই কারণে, তিনিই বাঙ্গলায় বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে ছুর্গতিনাশিনী 
অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা ছুর্গা। 


২। মহিষমন্দিনী। 


মায়াবী ছর্দাস্ত অসুর মায়াবলে মহিষের রূপ ধারণ করিয়। 
সর্ব ঘুরিয়া বেড়াইত ও অত্যাচার করিত বলিয়া তাহাকে 


প্রথম খণ্ড ৭৩ 


মহিধান্থর নামে অভিহিত করিত। এই মহিষাস্ুর নিজের প্রচণ্ড 
বিক্রমে স্বর্গ হইতে দেবতাদিগকে তাড়াইয়। দিয় স্বর্গরাজ্য দখল 
করিয়। বমিল। ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণ মানুষের 
ছল্সবেশে লুকাইয়া কোন রকমে আত্মরক্ষা করিলেন।' এই সুযোগে 
পৃথিবীর যাবদীয় যজ্ঞের “হবি” এই অনুর গ্রহণ করিতে লাগিল। 
কিন্তু প্রতিদানে পৃথিবীকে কিছুই দিলনা। সমস্ত স্থটি সন্ত্্থ 
হইয়া উঠিল। তখন দেবতারা সকলে মিলিয়া ব্রন্গা; 
বিঞু। ও মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন। তাহাদের উপদেশে 
দেবতারা সকলে মিলিয়া আগ্ভাশক্তির উপাসনা! করিতে 
লাগিলেন। 

সেই উপাসনার ফলে প্রত্যেক দেবতার দেহ হইতে বিছ্যুম্ময় 
খণ্ড খণ্ড শক্তি বা তেজ বাহির হইতে লাগিল। সেই খণ্ড খণ্ড শক্তি 
একত্রিত হইয়! এক দিব্য তেজোময় দেবীমুত্তি আবিরভূত হইলেন। 
তখন প্রত্যেক দেবতা তাহাদের নিজ নিজ অস্ত্র দরিয়া সেই দেবী মুত্তিকে 
ভূষিত করিতে লাগিলেন। দেবীর দশভূজে দশপ্রহরণ শোভ। 
পাইল। হিমালয় তার নিজের বাহন সিংহকে দেবী সন্নিধানে 
পাঠাইলেন। সিংহের উপর আরঢা হইয়া দশপ্রহরণধারিণী 
দশভূজা দেবী অটহাম্তয করিয়া উঠিলেন। সেই অটহাস্তে 
মহিষাসুরের অন্তংস্থল পর্যন্ত কাপিয়া উঠিল। মায়াবী সেই 
দুর্দান্ত অস্থুর নানা রূপ ধরিয়া দেবীর আক্রমণ ব্যাহত করিতে 
'লাগিল। অবশেষে ক্লাস্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ মহিষরূপ ধারণ 
করিয়া দেবীর সিংহকে আক্রমণ করিল। তখন দেবী প্রচণ্ড 
বর্যাথাতে মহিষান্ুরের বক্ষঃছথল বিদীণ করিলেন। মহিষাস্তুর 
ধরাশায়ী হইল। আনন্দে দেবতার। জয়ধ্বনি করিয়। 
উঠিলেন। 

মহাদেবী মহিষমন্দিনীরূপে স্থষ্টিকে পুনরায় অন্ুরের অত্যাচার 
হইতে রক্ষা করিলেন। তাই তিনি মহিষমর্িনী। 


৭৪ ধগ্ম ও ধন্মাত। 


৩। মহামায়া । 

ক্ষীরোদ সাগরের তীরে সহশ্রশীর্ষ অনস্তনাঁগের শব্যায় ভগবান 
বিষু শয়ন করিয়া আছেন। যোগনিদ্রায় তিনি অভিভূত, নিব্রিত। 
তাই নিক্রিয়। এক মৃণালদপ্ড তাহার নাভিকমল হইতে উঠিয়াছে। 
সেই ম্বাল দণ্ডের উপর প্রক্ষুটিত শতদলের আসনে চতুদ্মখ ব্রহ্ম! 
বসিয়া আছেন। চতুমৃথি হইতে অনর্গল বাহির হইতেছে, 
“আদিবাণি”। “বেদবাণি”। কিন্তু সেই বেদবাণী শুনিবে কে? 
সথত্টি কোথায়? প্রলয়পয়োধিজলে ভগবান বিষুণ যোগনিদ্রায় 
মগ্ন আছেন, একেবারেই নির্বিকল্প, ক্রিয়াহীন। 

যুগষুগাস্ত পরে নিড্রিত বিষ্ণুর ছুই কর্ণমূল হইতে মধু ও কৈটভ 
নামে ভয়ঙ্কর ছুই অসুর সহসা জাগিয়া উঠিল। চক্ষু উম্মীলন 
করিয়াই তাহারা সম্মুখে ব্রহ্মাকে দেখিতে পাইল । তখনই ব্রহ্মাকে 
বধ করিতে উগ্ভত হইল। ব্রদ্ধা ভীত হইলেন। ব্রহ্গা জানিতেন 
এই ছুই অসুর বিষ্ণুর শক্তি হইতে উদ্ভৃত। বিষু ব্যতীত আর কেহ. 
এই ছুই অন্থুরকে বধ করিতে পারিবেনা। কিন্তু বিষণ তখন ঘোর 
নিদ্রোয় আচ্ছন্ন। যে মহাদেবী এই ঘোর নিদ্রায় বিষুরকে আচ্ছন্ন 
করিয়া রাখিয়াছেন তিনি ব্যতীত অন্ত কেহ বিষুকে জাগাইতে 
পারিবেন না। সেই মহাদেবী হইলেন মহামায়া । ঠাহারই মায়ার 
প্রভাবে ভগবান বিষণ যোগনিদ্রায় লীন। ব্রহ্মা তখন মহামায়া 
স্তুতি আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মার স্তবে তুষ্ঠা হইয়া! মহামায়া বিষুর 
শরীর হইতে তাহার শক্তি সরাইয়া। নিলেন। বিষু। জাগিয়া 
উঠিলেন। তখন মধু কৈটভের সঙ্গে তাহার প্রচণ্ড যুদ্ধ আরস্ত 
হইল। 

কল্প কল্লাস্ত চলিয়! যায়, কিন্তু এই মহাসমরের কোন মীমাংসা 
হয়না । তখন মহামায়া তাহার মায়! বিস্তার করিয়া মধু কৈটভকে 
আচ্ছন্ন করিয়া রাখিলেন। মহামায়ার মায়ায় আচ্ছ অন্ুরদের 
বিষুঃ তখন বধ করিলেন । 
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ইহাই স্থার্টির লীল1। সমস্ত স্ৃ্টির লীলা যে মায়ায় চলিয়াছে 
তিনিই মহ্থামাস্া। 


৪1 ধুমাবতী। 

অন্ন যিনি আমাদিগকে দিয়াছেন, তিনি আমাদের ক্ষুধাও 
দিয়াছেন। অল্নে জগন্সাতা চিরশ্যমলা, আত্মদা, খাত্রী ও 
পালয়িত্রী। 

কিন্তু ক্ষুধায় তিনি ধুমাবতী। এই ধূমাবতী কে এবং এই 
নাম কেন হইল? 

একদ। পাব্ধতী কৈলাসে প্রচণ্ড ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িলেন। 
ঘরে একমুষ্টি ততুলও নাই। তিনি শিবের কাছে গেলেন। কিন্ত 
শিব নিবিবকার। ক্ষুধায় একান্ত আর্ত ও গীড়িত হইয়৷ পার্বতী 
ৰার বার নিজ পতি শিবের কাছে যাইতেছেন এবং ক্ষুধা নিবারণার্থে 
বারবার শিবের কাছে অন্ন চাহেন। কিন্তু পরম আশ্চধ্য, শিবের 
সেই নির্বিকার ভাবের কোন বিকার নাই। অপরদিকে ক্ষুধার 
জ্বালায় দেবী জর্জরিতা। কোথায়ও কোন প্রতিকার ন! পাইয়! 
দেবী ক্ষিপ্তা হইলেন এবং অবশেষে দেবী স্বয়ং শিবকেই গ্রাস 
করিয়া ফেলিলেন। ইহার পরিণাম ভীষণ হইল! 

সঙ্গে সঙ্গেই দেবী দেখিলেন, দেবীর সমস্ত অঙ্গ হইতে ধুম 
নির্গত হইতেছে। সেই ধূমে দেবী আচ্ছন্ন ও আবৃত হইয়া গেলেন। 
তখন দেবীর দেহ হইতে নিক্রান্ত হইয়া শিব বলিলেন, “তুমি যখন 
ক্ষুধা সা করিতে না পারিয়৷ স্বয়ং পতিকেই গ্রাস করিয়াছ, তৃমি 
বিধবা হইয়াছ। 

এই বিধবার বেশে ধুমাবতীরূপে পৃথিবীতে সর্বত্র তুমি পৃজিত। 
হইবে। 

তাই দেবী শিবহীন বিধবা। ক্ষুধাতুরা ভীম। ভয়ঙ্করী 


ধূমাবতী । 


১১৬ ধন্ম ও ধন্দাত্ব। 
| ৃ ৫। উমা। 

“ জগদম্বা আমাদের উমা, গৌরী ও পার্ধতী নামেও অভিহিতা। 
'গত জন্মে তিনি সতীরূপে দক্ষরাজার ঘরে জন্ম নিয়াছিলেন। তিনি 
দক্ষরাজকন্তা হইয়াও দক্ষরাজের অসম্মতিতে ভিখারী শিবকে 
স্বামীরূপে বরণ করিলেন। এই আক্রোশে দক্ষরাজা! শিবকে 
অপমান করিলেন। দক্ষষজ্ঞে শিবকে নিমন্ত্রণ করিলেন না। সতী 
স্ত্রী স্বামীর অপমান সহা করিতে ন! পারিয়া দেহত্যাগ করিলেন। 
কিন্ত তিনি তাহার চিরম্বামীকে ভুলিতে পারিলেন না। তাই 
পরজন্মে গৌরীরূপে গিরিরাজের-ঘরে জন্ম নিলেন। তিনি গিরি- 
রাজের হুহিতা, তাই পার্বতী । 

যৌবনে পার্ববতীর স্মরণ হইল গত জন্মের কথা। স্মৃতিতে 
তাহার চিরম্বামী দেবাদিদেবের কথা উদয় হওয়ায়, সেই শিবকে 
পতিরূপে পাওয়ার জন্য তিনি দৃঢ় সংকল্প এবং কঠোর তপস্তায় বসিলেন। 

মেয়ের এই দৃঢ়সংকল্প, এই কঠোর তপস্তার কথা শুনিয়। জননী 
মেনকা আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন 

উঃ মা। 

মেনক। বলিলেন, না, মা, কাজ নাই, এই কঠোর তপস্ায়। 
কিন্তু পার্বতী কর্ণপাত করিলেন না। মাতার নিষেধ শুনিলেন 
না। ছুশ্চর তপস্তায় মগ্ন রহিলেন এবং অবশেষে শিবকে পতিরূপে 
পাইলেন। 

সেই হইতে মায়ের আর এক নাম উম]। 


৬। কোৌষিকী। 
শুস্ত ও নিশুস্ত ছুশ্চর তপন্ত। করিয়া বরপ্রাপ্ত হইলেন যে, কোন 
গর্ভজাত প্রাণী তাহাদিগকে বধ করিতে পারিবে না। 
সেই বর পাইয়! শুস্ত ও নিশ্তস্ত কাহাকেও গ্রাহা করিল না এবং 
নান! অত্যাচারে সমস্ত চরাচরকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। 
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দেবতার! ও সন্ত্রাসিত হইল। নিরুপায় হইয়া! তখন দেবতার 
ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মার উপদেশে তাহারা শিবের নিকট 
গেলেন। দেবতারা শিবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন . “হে 
শিব! আপনি দেবীকে এমনভাৰে ক্রুদ্ধ করিয়া সন, যাহাতে: 
দেবীর মধ্যে নব শক্তি জাগ্রত হয়। 

শিব রহস্চ্ছলে গৌরবর্ণা দেবীকে কালী বলিয়া উপহাস 
করিলেন। দেবী তাহাতে ক্রুদ্ধা হইয়া নিজের বর্ণকোষ শর্ত 
করিবার জন্য তপন্তা করেন। 

তপন্তার প্রভাবে তাহার দেহ হইতে অপরূপা আর. এক নারী- 
মৃত্তি আবির্ভূতী হইলেন। সেই দেবীরই নাম কৌধিকী। 

অযোনী সম্ভব! সেই কৌবিকী দেবীর হস্তেই শুস্ত নিশুস্ত নিহত 
হইয়াছিলেন। 

সেই থেকে গৌরীর অপর নাম কৌষিকী। 


৭। হৈমবতী। 

স্বর্গের দেবতারা নিজের অপার শক্তির এন্বর্্যে ভাবিতেন, 
তাহারাই.এই বিশ্বত্রন্দাণ্ডের সমস্ত শক্তির অধীশ্বর। এই অবস্থায় 
তাহারা একদা দেখিতে পাইলেন, মহাশুষ্ককে এক দিব্য আলোর 
ছটায় বিচ্ছুরিত করিয়া এক রহস্যময়ী দেবীমৃত্তি প্রকট হইয়া 
উঠিল। দেবীর এই আলোকচ্ছটায় দেবতারা পর্য্স্ত মোহিত 
হইলেন। | 

দেবরাজ ইন্দ্র তাহার কাছে করজোড়ে গিয়। ঈাড়াইলেন। তখন 
সে জ্যোতিগ্মিয়ী দেবীমৃত্তি জানিতে চাহিলেন, তিনি কে? ইন্দ্র 
বলিলেন যে তিনি দেবতাদিগের অধীশ্বর। বজ তাহার অস্ত্র 
দেবী বলিলেন, “তোমার এই বজ্র দিয়া এই তৃণখণ্ডকে শাসন করিতে 
পার কি?” ইন্দ্র বজ্ঞ তুলিতে গিয়া বুঝিলেন, বজ্বের সেই শক্তি 
নাই। লজ্জায় ইন্দ্র ফিরিয়া গেলেন। তারপর আসিলেন পবনদেব 


৭৮ ৃ ধর্ম ও ধর্মাা! 

ভাহার, প্রভঙগন শক্তি নিয়া! বরণদেব আসিলেন তাহার 
'্লীবনশক্তি লইয়া। একে একে অপর দেবতার ও আসিলেন। কিন্ত 
'কৈছ দেই তবখণ্ডকে বিচলিত করিতে পারিলেন না। দেবতার! 
'বভখন লল্জায় মাথা নত করিয়! রহিলেন। 

অতঃপর ব্রহ্মা আদিলেন। তিনি বলিলেন_-হে দেবগণ 
তোমাদের শক্তির দন্ত চুর্ণ করিবার জঙ্ই বিশ্বজননী হৈমবতী মৃত্তিতে 
প্রকট হুইয়াছেন। তিনিই জগতের ধাত্রী, সকল শক্তির অধীশ্বরী। 
ভাহারই শক্তিতে এই নিখিল নরনারী কীটপতঙ্গ এমন কি তোমর! 
দেবতার! পর্যন্ত শক্তিশালী । তাই তিনি হৈমবতী। 


৮। শ্যামা। 

জগজ্জননী গৌরী। কিন্তু প্রয়োজনবোধে সেই কষিতকাঞ্চন- 
বর্ণীও স্যাম হন। 

ধাকে পাওয়ার জন্ত মাকে দুশ্চর তপস্তা করিতে হইয়াছিল, 
মায়ের এই শ্যামারূপ সর্বপ্রথম তাহাকেই দেখান হয়। 

সতীজন্মের পিতা দক্ষরাজ এক বিরাট যজ্ঞ করেন। সেই যঙ্জে। 
ত্রিভুবনের দেবতা, খষি তপন্থী সকলেই নিমন্ত্রিত হইলেন। বাদ 
পড়িলেন মহাদেব । শ্মশানচারী ভিখারী শিবকে দক্গরাজ অবজ্ঞা 
করিলেন। 

যজ্ঞের কথ শুনিয়া বাপের বাড়ী যাওয়ার জন্য দেবীর অন্তর 
কাদিয়। উঠিল। কিন্ত দেবাদিদেব কিছুতেই দেবীকে বাপের বাড়ী 
যাইতে সন্মতি দিলেন না। দেবী বহ্ছ অনুনয় বিনয় করিলেন। 
কিন্ত মহাদেব অচল, অটল । তখন দেবী ক্রুদ্ধ হইয়। তাহার ভিতর 
হইতে ভীষণ! এক শ্ঠামামূত্তি স্থষ্টি করিয়া মহাদেবের সম্মুখে 
আবিভূতি। হইলেন। 

সেই মহাভয়ঙ্ছরী, রাত্রিরূপিণী শ্বাম। মৃত্তি দেখিয়া মহাদেৰ 
পর্য্যস্ত ভীত হইলেন | তিনি যেদিকে চাহেন, সেইদিকেই দেখিতে 
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পান, সেই ভীষণ! কুদ্ধা শ্যাম! মূর্তি আকাশ বাতাস কীপাইয়া 
মহাদেবের দিকে তাকাইয়! অট্রহাস্ত করিতেছেন। " 

ভীত হইয়৷ মহাদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি? কি চাও? 
দেবী তখন নিজের পরিচয় দিলেন এবং পিতৃগৃহে যাওয়ার অনুমতি 
আদায় করিয়! লইলেন। 

সেই হইতে দেবী আমাদের অপর নাম ধরেন মা শ্যামা । 


৯। শিবদুতী। 
চগ্ডাস্থরকে নিধন করিবার পর মহাদেবী ক্ষণমাত্র বিশ্রাম 
করিতে পারিলেন না। কারণ, অস্ুররাজ শুস্ত আর নিশুন্ত 
চণ্ডাস্থরের নিধন বার্ত। শুনিয়া ক্ষিপ্ত হইলেন। নিজেরাই তৎক্ষণাৎ 
মহাদেবীর সঙ্গে সংগ্রাম করিতে আগাইয়া আমিলেন। 
শুস্ত মায়াবলে শত সহস্র অস্থুর স্থজন করিয়! মহাদেবীর বিরূদ্ধে 
সংগ্রাম করিতে অগ্রসর হইল। দেবতার! ভীত সন্ত্রস্ত হইয়। 
উঠিলেন। . তখন মহাদেবী শিবকে ডাকিয়া! বলিলেন ;__ 
“হে শিব! তুমি আমার ছুত হইয়া শুস্তের কাছে যাঁও। 
আমি এখনও তাহাকে আত্মরক্ষার সুযোগ দিতেছি। সে পাতালে 
যাইয়। বাস করুক ।” 
শিব মহাদেবীর এই বার্ত। লইয়া! শুস্তের কাছে গেলেন। সেই 
হইতে মহাদেবীর অপর নাম শিবছুতী। 
কিন্ত প্রচণ্ড দস্তে শুস্ভ শিব-ছৃতকে অবজ্ঞা করিলেন ও ফিরাইয়৷ 
দিলেন। শিব যে স্বয়ং হুত হইয়া তাহার নিকট গেলেন, তাহাও 
খেয়াল করিলেন ন|। 
'শ্স্ত নিজেই শিবহৃতীর হাতে নিজের নিধন আগাইয়া আনিল। 
সেই হইতে মহাদেবী শিবদুতী। 


৩ ধর্ম ও ধন্মাত্ম' 


১০। গণেশ জননী । 

পার্বতী তপস্তা। করিয়া! মহাদেবের অন্তর জয় করিলেন এবং তার 
ঘবরদী হইলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল অতীত হইল, তাহাদের কোন পুত্র 
সম্ভান হইল না। এদিকে দেবীর অস্তরে মাতৃত্বের আকাক্ক্ষা 
জাগিয়া উঠিল। পুত্রলাভের আশায় তিনি ভগবান নারায়ণের 
আরাধন। আরম্ভ করিলেন। তখন দেবীকে মাতৃরূপে পাওয়ার জগ্ 
স্বয়ং নারায়ণ তাহার পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন। পুন্রমুখ 
দর্শনে পার্ধতীর অন্তর আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। স্মুন্দর 
কুন্থমোপম পুত্রের মুখ দর্শন করিতে স্বয়ং মহাদেব সমস্ত দেবতা- 
দিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সকল দেবতার! নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলেন। 
কিন্ত শনি আসিলেন না। 

মহাদেবের আশ্বাস বাণীতে অবশেষে শনি নবজাতককে দেখিতে 
আসিলেন। কিন্তু এই সুন্দর স্থকোমল নবজাতকের উপর শনির 
দৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মস্তক ভম্মীভূত হইল। পার্ধতীর 
মাতৃহৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল। পার্ধতীর নিদারণ শোক 
দেখিয়। স্বয়ং মহাদেবও বিচলিত হইলেন। খন নারায়ণ ব্যস্ত 
হইলেন এবং চারিদিকে খুঁজিতে লাগখিলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে 
দেখিতে পাইলেন, পুষ্পভদ্রা নদীর তীরে এক গজেন্দ্র ঘুমাইয়া। 
আছে। তখনই সুদর্শন চক্র দ্বারা নারায়ণ সেই গজেন্দ্রের মস্তক 
ছিন্ন করতঃ পার্ববতীপুত্রের স্কন্ধে যোজনা করিয়া দিলেন। নবজাতক 
আবার জীবিত হইয়া উঠিল। 

গজমুণ্ডধারী সেই শিশুকে পার্বতী আনন্দে কোলে তুলিয়। 
লইলেন। এবং তাহারই ইচ্ছায় ও আশীব্ধাদে সেই পুত্রের নাম 
হইল গণেশ । সকল পূজার আগেই তাহার পুজা করিতে হইবে। 
কারণ, তিনি সর্ববসিদ্ধিদাত। গণেশ । 

আর পুত্রের গৌরবে গৌরবান্বিত৷ মাতা জগৎ সংসারে পরিচিত 
হইলেন,$ গণেশ জননী । 
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১১। ছিয্নমন্তা | 

বিশ্বের একদিকে শম্তশ্বীমঙ্া শোভা এবং স্নেহ মমত| ভালবাসায় 
ভরপুর গৃহাঙ্গন। আর অগ্থদিকে ছুভিক্ষ, মহামারী, ব্যাধি ও 
আর্তবেদনায় বিশুষ্ষ ভয়ঙ্করতা। দেবী নিজের সৃষ্টিকে নিজেই 
ধবংস করিতেছেন। নিজেই নিজের রুধির পান করিতেছেন। এই 
বেশে দেবী ছিন্নমস্তারূপে পরিচিত । 

এই অবস্থায় মহাঁদেবীর সহচরী জয়া ও বিজয়া নহে। তাহার, 
সহচরী হইলেন ডাকিনী ও যোগিনী। 

ডাকিনী ও যোগিনীকে লইয়। মহাদেবী একদিন যখন জলকেলি 
শেষ করিয়! উঠিলেন, সহচরীদ্য় আর্তনাদ করিয়া উঠিল। বলিল, 
“আমর ক্ষুধার্ত, আমাদের খাস্ভ দাও ।” মহাদেবী নান! প্রকার খাস্ঠ 
আনিয়। দিলেন, কিন্তু ডাকিনী ও যোগিনী সেই সমস্ত খাস গ্রহণ 
করিলেন না। তাহারা বলিলেন,“আমর। রক্ত পাঁন করিব, রক্ত চাই” 

তখন মহাদেবী অট্রহাস্ত করিয়া উঠিলেন। নিজের নখাগ্র 
দিয়া নিজের ক ছিন্ন করিলেন। ছিন্নকণ্ঠ শির তাহার বামহস্তে 
আমিয়। পড়িল। যুক্তকণ্ঠ হইতে তখন রক্তআ্রোত ত্রিধারায় উৎসের 
মত নির্গত হইতে লাগিল। মহাদেবীর ছুই পাশে দাঁড়াইয়া ডাকিনী 
যোগিনী ছুই সহচরী “হাক্‌” করিয়া ছই মুখে ছুই রক্তধারা পান 
করিতে লাগিলেন। তৃতীয় ধারা দেবী স্বয়ং ছিন্ন মুণ্ড দিয়া পান 
করিতে লাগিলেন। 

যদিও দেবী কপাসাগরী এইরূপে তিনি মহাভয়ঙ্করী ছিন্নমস্তা ৷ 


১২। অন্নপূর্ণা । 
যদিও ভিখারী শিবের ঘরণী তবুও জগন্মাতা! অল্নপূর্ণা। রাজরাণী 
মা মেনকার সমস্ত নিষেধ উপেক্ষা করিয়া পার্বতী স্বেচ্ছায় 
শ্বশানচারী নিঃসম্বল শিবকেই পতিরূপে বরণ করিয়। লইলেন। দেবী 
শ্বশানে সংসার পাতিলেন। 
ঙ 


চি ধর্ম ও ধশ্দাত্ব। 


শিব সিজ্ধির নেশায় মশগুল। সংসারের দিকে ফিরিয়াও 
চাহেন না। সেই কারণে উভয়ের মধ্যে দাম্পত্য কলহ নিয়মিত- 
ভাবে আরম্ভ হইল। নিশ্চেতন শিবকে জাগাইবার জন্য দেবী চক্রান্ত 
আরম্ভ করিলেন। 

ঘরে অন্ন নাই, খাগ্ঠ নাই, দারুণ অনাটন ইত্যাদি দেবীর নানা- 
প্রকার গঞ্জনায় ভিক্ষার ঝুলি কাধে লইয়া শিব অল্পের সংস্থানে 
বাহির হইলেন। এমনই ছূর্ভাগ্য, শিব যেখানেই যান, সেখানেই 
শোনেন, হা অন্ন, হা অন্ন, সেখানেই দেখেন দারুণ অল্লাভাব। 
বিশ্বত্রদ্মাণ্ড ঘুরিয়াও কোথাও একমুগ্টি অন্ন পাইলেন না। কি 
করিয়াই বা পাইবেন ? 

দেবী সমস্ত অন্ন আত্মসাৎ করিয়া কাশীতে করিয়াছেন 
পঅন্নকুট”। সেই সংবাদ পাইয়া ভিখারী শিব ছুটিয়া কাশীতে 
আসিলেন। দেখিতে পাইলেন জগতের সমস্ত অন্ন সংগ্রহ করিয়া 
দেবী অন্নপূর্ণামৃত্তিতে কাশীতে অন্ন বিতরণ করিতেছেন । 

ভিখারী শিব অন্নপূর্ণা মায়ের সম্মুখে ভিক্ষার ঝুলি বাড়াইয়! 
দিলেন। 

সেইদিন হইতে বিশ্বের অন্নদাতাকে অন্ন দান করিয়া জগন্মাতা 
হইলেন অন্নপুর্ণা । 


১৩। শাকম্তরী। 

একবার এই পৃথিবীতে শতবর্ষ ধরিয়! অনাবৃষ্টি হয়। পৃথিবীর 
বুক হইতে নিত্য হাহাকার উঠিতে থাকে । লোকে প্রথম প্রথম 
গাছের পাতা খাইয়া বাঁচিতে চেষ্ট। করিল। কিন্তু অনাবৃষ্টি হেতু 
“্খরাপ্র এমনই প্রভাব হইল যে দেখিতে দেখিতে গাছের পাতা ও 
জলিয়৷ পড়িয়া গেল। পৃথিবী হইতে সবুজ শ্যামলিম। যুছিয়৷ গেল। 
যাবতীয় তৃণ পুড়িয়! গেল। 

সেই ভয়াবহ ব্যাপারে পৃথিবী জনহীন হইতে লাগিল। তবুও 


প্রথম খণ্ড ৮৩. 


যাহার] বাঁচিয়াছিল তাহার। অন্তর হইতে বিশ্বজননীকে আহ্বান 
জানাইল। তখন দেবী জনগণের আহ্বানে চুপ থাকিতে 
পারিলেন ন1'। 

তিনি নিজের দেহ মধ্য হইতে সবুজ শাক উৎপন্ন করিয়া জীবের 
প্রাণরক্ষা করিলেন। : 

এইভাবে শাকের দ্বারা দেবী তাহার ভক্তদের ভরণপোষণ 
প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার আর এক নাম শাকস্তরী | 

তৃণে, লঙায়, সবুজে, শাকে যে প্রাণ সে প্রাণ অনন্ত প্রাণশকির 
আধারভূত। শাকম্তরী। 


১৪। ভদ্রকাজী। 

যজ্ঞকালে দক্ষরাজা নিজের জামাতা! শ্বশানচারী শিবকে বড়ই 
রূটভাবে অপমান করেন । শিবকে বাদ দিয়া অপর সমস্ত দেবতাকে 
নিমন্ত্রণ করেন। এই সংবাদ পাইয়। শিব মহাক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়। 
উঠেন। 

তিনি তাহার প্রধান প্রমথ অনুচর বীরভদ্রকে আদেশ করিলেন, 
যজ্জস্থলে গিয়া যেন দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করে। শিবানীর ও শিবহীন 
যজ্ঞের ধবংস দেখিবার জন্য প্রবল ইচ্ছ। হইল। কিন্তু সশরীরে তিনি 
যাইতে চাহিলেন না। 

তখন শিব তাহার প্রমত্ত ক্রোধের শিখা হইতে দেবীর শক্কিকে 
নবমূত্তিতে জাগাইয়া তুলিলেন। সেই নবমৃত্তিই হইল ভত্রকালী। 
এই ভদ্রকালীরপে শিবানী বীর্ভদ্রের সঙ্গে দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংস দেখিতে 
আসিলেন। 

বীরভদ্রের তাগুবে দক্ষষজ্ঞ লণ্ডভণ্ড হইয়। গেল। শিবের প্রমন্ত 
ক্রোধের প্রতীক বীরভদ্র দক্ষকে বধ করিলেন। খড়গ দিয়া দক্ষের 
মুণ্ড ছিন্ন করত; ভত্রকালীকে উপহার দিলেন। দক্ষের সেই ছিন্নমুগ্ত 
লইয়া ভদ্রকালী শিবের কাছে ফিরিয়।৷ আসিলেন । 


৮৪ ধশ্ম ও ধন্মাত্বা 


তাই শিবের প্রমত্ব ক্রোধের শিখা উরি রাহি রা চিডি 
মহাভম্ন্করী ভদ্রকালীরপে খ্যাত । 


১৫। সাবিত্রী । 

প্রলয়ের মহাসাগরে অনস্ত নাগের শয্যায় ভগবান নারায়ণ 
অভিভূত হইয়া আছেন। এইভাবে কল্পকল্লাস্তকাল চলিয়া গেল। 
তখন নারায়ণের নাভিদেশ হইতে উখিত এক মৃণালদণ্ডের উপর 
পল্মাসনে ব্রহ্মা আবিভূতি হইলেন। আর কোথাও কোন জীবনের 
সাড়া নাই। এই সময়ে নারায়ণের কর্ণমূল হইতে ছুই মহাবলশালী 
অনুর, মধূ ও কৈটভের উৎপত্তি হইল। 

মধু ও কৈটভ সম্মুখেই পদ্মের আসনে উপকিষ্ট ব্রন্মাকে দেখিতে 
পাইলেন। তাহার! ক্ুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মাকে আক্রমণ করিলেন। 
ব্রহ্মা মহা বিপন্ন হইলেন। কারণ তখনও নারায়ণ যোগনিদ্রায় 
আচ্ছন্ন। ব্রন্ধা ভাবিতেছেন তিনি কি করিবেন। 

এমন সময় ব্রহ্মা দেখিতে পাইলেন নিদ্রিত নারায়ণের দেহ 
হইতে বিষুণ ও জিষুঃ নামক ছুই মহাশক্তিশালী পুরুষ তাহাকে রক্ষ। 
করিতে বাহির হুইয়! আসিলেন। 

ইহা দেখিয়া মধু ও কৈটভ মায়াবলে নিজেদের চেহারা! ঠিক 
বিষু আর জিফ্ণর মত করিয়া ফেলিলেন। তখন কে কোন্‌ ব্যক্তি 
ঠিক করিতে না! পারিয়া উভয়পক্ষ ব্রহ্মাকে সাক্ষী মানিয়া গ্রতিদ্ন্দিতা 
আরস্ত করিলেন। ব্রদ্ষা তখন মহাবিপদে পড়িলেন। প্রকৃত বিষু* 
ও জিষুরকে তিনি কি করিয়! চিনিবেন? উপায়াস্তর ন৷ দেখিয়। 
তিনি আছ্ভাশক্তির ধ্যান করিতে লাগিলেন। 

ধ্যানে তৃষ্টা হইয়া আদ্যাশক্তি ব্রহ্মার শিরোদেশ ভেদ করতঃ 
এক অপরূপ লাবণ্যময়ী দেবীমুত্তিতে আবিষূতা৷ হইলেন। তিনিই 
প্রকৃত বিষুণ ও জিষুকে চিনাইয়। দিলেন। তাহার জ্ঞানদায়িনী: 
শক্তিতে সত্য পরিস্ফুট হইয়। গেল | 


প্রথম খণ্ড ৮৫ 


নিখিল নরনারীর অন্তরে যিনি জ্ঞানের ল্লানশিখ। জ্বালাইয়। 
দিলেন, তিনিই জ্ঞানরূপিনী সাবিত্রী । 


১৬। বরদা। 

সোমদেব দক্ষরাজের ২৬টি কন্গাকে বিবাহ করেন। কোন 
কারণে তিনি অত্যন্ত অস্ত হইয়া সেই ছাবিবিশটি পত্ীকে ত্যাগ 
করিয়া চলিয়। যান। স্বামী পরিত্যক্ত দক্ষকগ্তারা প্রভাস তীর্থে 
আসিয়া মাতৃদেবীর তপস্তায় বসিয়া গেলেন। দীর্ঘকাল তপস্থা। 
হেতু তাহাদের দেহ ক্ষীণ ও অস্থিচর্দমসার হইয়া উঠিল। কিন্ত 
তথাপি তাহারা তপস্তার আসন ত্যাগ করিলেন না। তখন দেবী 
সন্তষ্টা হইয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা 
করিলেন তাহার কি চাহে? কিসের জন্য এমন ছুশ্চর তপস্া 
করিয়া দেহপাত করিতেছে? 

তখন দক্ষকম্তারা নিজেদের স্বামী পরিত্যক্তা হওয়ার সমস্ত 
কাহিনী দেবীকে জানাইয়া বলিলেন, “হে দেবি ! যদি সন্তষ্টা হইয়। 
আমাদের দর্শন দিয়াছেন তবে আমাদিগকে রূপ, লাবণ্য ও অক্ষয় 
সৌভাগ্য দিন। ছূর্ভাগিনী বলিয়া স্বামী আমাদিগকে পরিত্যাগ 
করিয়াছেন। অক্ষয় সৌভাগ্য নিয়। আবার যেন স্বামীর গ্রীতি 
আকর্ষণ করিতে পারি।” 

মহাদেবী গ্রীতা হইলেন এবং সেইরূপ বর দিয়া গেলেন। 
দেবীর বরেই সোমদেব অচিরকালের মধ্যেই টাহাগিগর আনন্দে 
আবার ঘরে লইয়! গেলেন। 

সেই থেকে সেই বরদায়িনী দেবী জগতে পৃজিতা হইতেছেন। 
তিনিই সেই দেবী বরদ]। 


(ঘ) ধর্মাক্লাদের বাণী। 
১। শ্রীর্গৌতঘ বুদ্ধদেবের বাণী। 


(ক) সুখের নির্বাণ, ছুঃখের নিবর্ধাণ, ইন্তরিয়ের নির্বাণ এবং 
ইচ্ছার নির্বাণ হইলে বৌদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়। 

(খ) ভগবান বুদ্ধদেব, তাহাকে জিজ্ঞাসারত বণিকের কথা 
শ্রবণ করিয়া বলেন, “আপনার কথা সত্য। আমিও ভূমি কর্ষণ 
করিয়া থাকি। তবে আমার কর্ষধোপযোগী ভূমি ও বাঁজ স্বতত্ত্র। 
মানবের হৃদয় আমার ভূমি, জ্ঞান আমার হল্‌, বিনয় তাহার ফাল 
এবং উৎসাহ ও উদ্ভম আমার বলদ। 

হৃদয়রূপ ভূমি কধিত হইলে, বিশ্বাসরপ বীজ তাহাতে বপন 
করিয়া দেই। এ বীজ অস্কুরিত হইয়! নির্ববাণরূপ ফসল উৎপন্ন 
হয়। এ ফসলই আমি তৃপ্থির সহিত আহার করি।” 

(গ) শ্ীবুদ্ধদেব অন্তিম সময়ে তাহার শিষ্যদের চারিটি উপদেশ 
দেন। 

১। হে শিত্যগণ! চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা এবং জিহবাকে সংযত 
রাখিবে। ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিলে নির্বাণ রাজ্যে 
শীঘ্রই পৌছিতে পারিবে ।' 

২। হে ভিক্ষুগণ! তোমরা আপনাকে আপনি জাগ্রত 
রাখিবে। আপনাকে আপনি পরীক্ষা করিবে। এইরূপ 
সতর্কতার সহিত নিজকে রক্ষা করিলে তোমরা শাস্তি 

'পাইবে। পাপ করিও না। সংকার্যে সদা! রত থাকিবে। 
অস্থের হদয়কে সংশোধন করিবে । 
জলের দ্বারা কিম উৎপয় হইলে তাহ! যেমন জলের 
দ্বারাই ধৌত হইয়া যায়, সেইরূপ মন কর্তৃক পাপ অনুষ্টিত 
হইলে, মনের দ্বারাই ভাহা। বিনষ্ট করা যায 


৩ 


প্রথম খণ্ড ৮৭. 


৪। ছায়! যেমন মনুষ্যুকে ত্যাগ করে না, সেইকপ ধাহাদের 
চিন্তা, বাক্য ও কার্ধ্য পবিভ্রতাকে ছায়ার মত অনুসরণ 
করে, সুখ ও শাস্তি কদাপি তাহাদিগকে পরিত্যাগ 
করে না। 


২। শ্রীপ্রীচৈভগ্য মহা প্রভুর বাণী। 


শ্রীচৈতন্দেব সার্র্বভৌমকে বলিয়াছিলেন, 

“আপনি যে বিদ্যায় ও পাণ্ডিত্যে ভূষিত, তাহাতে এশ্বরিক 
কোন বিষয় জানিতে সমর্থ হইবেন ন1। ঈশ্বরকে জানিতে হইলে 
তাহাকে বিশ্বাস ব্যতীত পাওয়া যায় না। ভগবানের সহিত 
আমাদের চির সম্বন্ধ। ভক্তিযোগ মার্গে এই সম্বন্ধ বুঝিতে পার! 
যায়। ধর্মের যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে, তবে সে ভগবানে 
প্রেম ও ভক্তি। আত্মারাম ধন্মাতআরাও ভগবানে ভক্তি লইয়। 
থাকেন ।? 

আর একদিন সার্বভৌম শ্রীগৌরাঙ্গকে সাধনের উপায় জিজ্ঞাসা 
করিলে তিনি বলেন, 


“তৃণাদপি সুনীচেনঃ তরোরিব সহিফুণ, 
অমানিন! মানদেন কীর্তণীয় সদ হরিঃ।” 
তৃণ অপেক্ষাও সুণীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণ এবং অভিমান শূণ্য 
হইয়া সদ! হরি নাম কীর্তন করিবে। 


“তৃণ হইতে নীচ হইয়া সদ! লইবে নাম। 
আপনি নিরভিমানী অগ্তে দিবে মান। 
তরুসম সহিষ্জুতা বৈষ্ণব করিবে 

ভ্সনে তাড়নে কাঁ'রে কিছু না বলিবে। 
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না! বোলয়, 
র্ধাইয়। মৈলে তবু জল না মাগয়। 


৮৮ | ধন ও ধশ্মাতা! 


এই মত বৈধব কারে কিছু না মাগিব, 
অযাচিত বৃত্তি কিম্বা শাক-ফল খাইব। 
সদা নাম লইব যাহা লাভেতে সম্তোষ; 
এই ত আচার করে ভক্তি ধন্ম পোষ 
“নামরূপে অবতার কৃষ্ণ কলিকালে”। এই কলিকালে আর 
কিছুই করিবার নাই। শুধু নাম শুনিবার জন্য একটু কান পাতিয়। 
খাকিও। ততটুকু গস্ুক্য ও যখন নাই তখন শ্রীভগবান নিজেই 
কাঙ্গাল সাজিয়া জীবের দ্বারে দ্বারে নাম বিলাইতে বাহির 
হইয়াছেন । আমরা তাহাকে চাহি না। কিন্ত তার ভীষণ দায়। 
তিনি আমাদের চাহেন। তিনি নিজে শুনিবেন বলিয়। আমাদিগকে 
নাম শিখাইতেছেন, নাম শুনাইতেছেন, যদি অভ্যাসবশতঃ নাম 
আমাদের মনে আসে। 
“পড়িলাম, শুনিলাম এতদিন ধরি, 
কৃষ্ণের কীর্তন কর পরিপূর্ণ করি” ! 
নমে। মহাবদান্তায় কৃষ্প্রেম প্রদায়তে। 
কৃষ্ণায় কৃষ্চৈতগ্যনায়ে গৌরত্বিষে নমঃ। 
বৈষ্ুবতত্ব কি, জিজ্ঞাসিত হইয়া পরম বৈষ্ণব উত্তর দিয়াছিলেন, 
১। উপাস্ত দেবতার প্রতি অসাধারণ গ্রীতি ও অনুরাগ 
জগ্মাইবার নাম ভক্তি। কায়মনোবাক্যে ভগবানের অনুগত হওয়াই 


২। নাস্তিক সঙ্গগ্রহণ, কুশিশ্য ও কুবন্ধুগ্রহণ, বৈষব সম্ভাষণে ও 
সদ্ধযবহারে ত্রুটি করা, আলম্ত করা, কুসংস্কার রক্ষা করা, পরনিন্দা 
কর1 ও জীবহিংসা কর। ও কলহ কর! ও পরক্ত্রী কামন৷ করা, সেবায় 
অযত্ব করা, অহংকার করা, হরিনামের অপব্যবহার করা, কোন শ্রেষ্ঠ 
বিষয়ের সহিত হরিনামের তুলনা করা ও ভগবানের নিন্দা শ্রবণ 
করা, এইগুলি আত্মসবর্ধনাশকারী অপরাধ বলিয়া সতত স্মরণ 


রাখিবে। 
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৩। হরি” এই ছুইটি অক্ষর ধীহার দ্ধিহ্বাগ্রে সতত বর্তমান 
াহার তীর্থে প্রয়োজন কি? 
বৃহয়ারদীয় পুরাণে আছে £-- 
হরেনাম হরেনাম হরে'নীমৈব কেবলম্ 
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথ|। 


৩। সাধু তুলসীদাসের বাণী। 
সাধু তুলসীদাস প্রথম জীবনে অত্যন্ত সত্ণ ছিলেন। স্ত্রীকে 
এক মুহুর্তও না দেখিলে থাকিতে পারিতেন না। পত্রীর সঙ্গে তাহার 
বাপের বাড়ী পর্্যস্ত ধাওয়। করিয়াছিলেন। পতির এই স্ত্রেধ ভাৰ 
পত্রী সহ করিতে না পারিয়। বলিয়াছিলেন, 
“লাজ না লাগত আপুকো, ধৌরে আয়েছু সাথ, 
ধিক্‌ ধিক আয়সে গ্রেম্‌কো, কহা কহৌ মৈ নাথ। 
অস্থিচন্মময় দেহমম, তামো। জৈসী গ্রীতি, 
তৈসি জৌ শ্ীরামমহ, হোত ন তত্ব ভবভীতি ॥৮ 
স্বামিন! এই অস্থি চম্্ মাংস শোণিত নিম্মিত আমার অনিত্য 
শরীরের জন্য, যে পরিমাণ তোমার স্নেহ ও প্রেম বিরাজিত আছে, 
যদি সেই পরিমাণ ন্মেহ ও প্রেম ভূতভাবন ত্রিলোক প্রকাশক 
শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি বিরাজিত থাকিত, তাহা হইলে তুমি ইহলোকে 
ও পরলোকে বিমল আনন্দের অধিকারী হইতে পারিতে। 
তুলসীদাস শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন। তিনি এই মহামন্ত্রে 
সিদ্ধ হইয়। বৃন্দাবনে আসিলে, এক ব্যক্তি তাহাকে শ্্রীরামচন্দ্র দর্শন 
করাইবেন বলিয়! প্রতারণা করতঃ মদনগোপালের মন্দিরে লইয়া 
যায়। তুলসীদাস মদনমোহনের হস্তে ৰংশীদর্শনে বলিয়াছিলেন, 


কাহা কহ ছবি আজকী তালেব নেহো নাথ, 
উলদী মস্তক তব নৌয়ে ধমুষবান লেও হাত। 


৯* ধর্ম ও বন্দ 


ভক্তবছল ভগবানকী, বেদবিদিত ইহ গাথ। 
মুরলী মুকুট ছরাউকে নাথ ভয়ে রঘুনাথ ॥ 
হেনাথ। আজি যে অগুর্ধব শোভায় শোভিত হইয়াছেন, তাহা। 
আর কি কহিব? কিন্তু ধন্ুবর্বাণ হস্তে গ্রহণ না করিলে, তুলসী মস্তক 
নত করিবে না। এই কথ! শুনিয়! বেদগাথা ভক্তবৎসল শ্রীহরি চুড়া। 
ও বাঁশী লুকাইয়। ধনুর্ববাণ হস্তে লইয়াছিলেন। 


৪। সাধক কমলাকান্তের বাণী। 


সাধক কমলাকান্ত ব্ঘমানাধিপতি মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাছুরের। 
গুরু ছিলেন। মহারাজের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারী সাধক 
কমলাকান্তকে স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত অন্ুুরক্ত দেখিয়া! জিজ্ঞাসা করিয়া- 
ছিলেন, "আপনি কামিনী কাঞ্চন লইয়া! কিরপে ভজনা করেন” ? 
উত্তরে সাধক কমলাকাস্ত বলিয়াছিলেন, “পৃথিবীর সতী নারীগণ 
সেই আদর্শ সতী ভগবতীর অংশরূপিনী 1” চণ্তীতে আছে পক্টরিয়ঃ 
সমস্তাঃ সকল জগংসু”। জগতে সমস্ত শ্ত্রীই সাধারণতঃ জগদন্ার 
অংশভূতা। বিশেষতঃ সতীগণই সেই মহাশক্তি সভীর শক্ত্যংশ 
স্বরূপিনী সন্দেহ নাই। এতএব স্ত্রী কদাচ সাধন ভজনের বিদ্বু- 
কারী নহে, বরং সহায়ন্বরূপিনী । সাধবী স্ত্রী সম্বন্ধে শান্ত্রে আছে £-_ 

নাস্তি ভার্যযাসমে৷ বন্ধু নাস্তি ভার্য্যাসমাগতি 

নাস্তি ভার্ধযাসমোলোকে সহায়ো। ধন্ম সংজ্ঞকে ॥ . 

এইরূপ রমণী কদাচ «কামিনী কাঞ্চনেরঃ কামিনী নহেন। 
ইহারাই সাধনে সমধিক সহায়। 

এহেন স্ত্রীর মৃত্যুর পর সাধক কমলাকাস্ত স্ত্রীকে চিতাশয্যায়, 
শয়ন করাইয়া অগ্নি প্রদানাস্তে নিয়লিখিত গানটা নিজে রচনা 
করিয়া গাহিয়াছিলেন। 

কালি! মা! সব ঘুচালি লেঠা। 

শ্রীনাথের লিখন যেমন, তেমন রাখছি সদা সেটা। 
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তোমার যারে কৃপ! হয় তার. সষ্টিছাড়া রূপের ছটা, 

তার কটিতে কৌপিন যোড়ে না, গায়ে ছাই আর মাথায় জটা। 

শশান পেলে সুখে ভাস, তুচ্ছ বাস মণি কৌটা, 

তুমি যেমন ঠাকুর ও তেমন, ঘুচলন! তার সিদ্ধি ঘোটা। 

হুঃখে রাখ স্থখে রাখ করব কি আর দিয়ে খোটা। 

আমি দাগ দিয়ে পরেছি আর পুছতে নারি সাধের ফোটা] । 

জগৎ জুড়ে নাম দিয়েছ, কমলাকান্ত কালীর বেটা 

এমন মায়ে পোয়ে কেমন ব্যভার, ইহার মন্দ জানবে কেটা। 
সাধক গাহিতেন £- 

জ্ঞাতি বন্ধু স্বতদার! সুখের সময় সবাই তার]। 

বিপদকালে কেও কোথাও নাই, হই কেন আমি মন মরা । 

এই অধম সেবক সদ। মাগে স্থান তব রাঙগ। চরণে । 


৫। ভ্রীপ্রীরামকৃষ্ষদেবের বাণী। 

(ক) “তুমি সংসারে থেকে ঈশ্বরের প্রতি মন রেখেছ, এ কি 
কম কথা? যে সংসারত্যাগী সে তো ঈশ্বরকে ডাকবেই। 
তাতে আর বাহাছুরী কি? সংসারে থেকে যে ডাকে সেই 
ধন্য । সে বিশমন পাথর সরিয়ে তবে দেখে ।” 

(খ) একদিন কেশব সেন সখেদে ঠাকুরকে কহিলেন, “মশাই বলুন, 
আমার ঈশ্বর দর্শন হচ্ছে না কেন?” ঠাকুর ঈশ্বরময়। তিনি 
মনরাখা বা খাতির করিয়া কথা, বলেন না। সোজা বলিয়! 
দিলেন, *লোকমাণ্য, বিষ্তা এই সব নিয়ে তুমি আছ কিনা, তাই 
হয় না। ছেলে চুষি নিয়ে যতক্ষণ মুখে চোষে ততক্ষণ ম 
আমে না। খানিক পরে চুষি ফেলে দিয়ে যখন চীৎকার করে 
কেঁদে উঠে তখন মা ভাতের হাড়ি নামিয়ে রেখে, দৌড়ে আসে। 
তুমি মোড়লী করছে!। মা ভাবছে, ছেলে আমার মোড়ল হয়ে 
বেশ আছে। আছে তে। তাই থাক্‌।” 


৯২ ্‌ ধন্ম ও ধন্মাত্ম। 


(গ) অনেক সময় ঠাকুর বল্তেন, 
“ওরে 1 ভগবত দর্শন ন1! হলে, কাম একেবারে নার না। 
কি জানিস্‌, তোদের এখন যৌবনের বন্যা এসেছে । তাই 
বাঁধ দিতে পাচ্ছিস্‌ না। বন্যা এলে কি বাধ মানে? 
কলিতে মনের পাপ, পাপ নহে। মনে কুভাব এলে! বলে 
মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসিস্‌ না। মায়ের নিকট 
খুব প্রার্থনা কর্বি ও তার কথাই ভাববি। ওগুলে! 
ক্রমে ক্রমে বিলীন হবে, নাশ হয়ে যাবে ।» 

(ঘ) ঠাকুরের এক ভক্ত একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঈশ্বর সাকার 
কি নিরাকার ?” 
ঠাকুর বলিলেন “ওরে ! ঈশ্বর সাকার ও বটে আবার নিরাকার 
ও বটে। যেমন জল আর বরফ। বরফ জল ছাড়া আর 
কিছুই নহে। বরফের আকার আছে, জলের নেই। ভক্তি 
হিমে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সাগরের জল জমে বরফের মত নানা 
আকার ধারণ করে।” 


৬। ্রীপ্রীপরমহংসদেবের 


প্রশ্নোত্তর মালিকা। 
পথ কি? যতমত ততপথ। 
দেবত! হইতে বড়কে? মানুষ। 
মানুষ কে? যে মান্‌ ছুস্‌--সে। 
আমি কে? তুমি। 
দয়া কি? সবাইকে ভালবাসার নাম দয়া। 
চাতুরী কি? যে চাতুরীতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। 
সিদ্ধ কে? যে পরের হ্ঃখে কাদে। 
তবজ্ঞান কি? আত্মজ্ঞান। 


লাভ কেমন? ভাব যেমন। 


প্রথম খণ্ড ৯৩ 
দেহের যত্ব করবে কেন? ঈশ্বরকে নিয়ে সম্ভোগ করবে ধলে। 
ঈশ্বর কে? | মানুষ। 
কোথায়? ভক্তের হাদয়ে। 
জ্ঞান কি? এক জানার নাম জ্ঞান । 
অজ্ঞান কি? অনেক জানার নাম অজ্ঞান। 
যখন হোথা ? তখন অজ্ঞান। 
যখন হেথা? তখন জ্বান। 


শ্রীপ্রীরামকৃষ্জের প্রণাম 
সংসারার্ণৰ ঘোরে যঃ কর্ণধারস্বরূপকণ'। 
নমোইস্ রামকৃষ্ণায় তশ্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 
স্থাপকায় ধশ্মস্ত, সর্ববধশ্মন্ঘরূপিণে, 
অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ। 
অদ্বৈত নিত্যবিগুণং পরমাত্মতত্বং 
শ্রীভক্তিচিত্ত সগুণং ভজনানুরূপং 
কারুণাপুস্তনিলয়ং যুগধশ্মনিষ্টং 
দীনার্ত ছুঃখশরনং ভজ রামকৃষ্ণং। 

( সন্ক্যাসিনী হূর্গাপুরী |) 


৭। স্বামী বীবেকানন্দের বাণী। 
(ক) হস্ত বীর্য্যেন কৃতিনো বয়ং চ ভূবনানি ৮ 
রামকৃষ্ণং সদ| বন্দে শিবং ব্বতন্ত্রমীশ্বরম্‌ ॥ 
ধার শক্তিতে আমর ও সমুদয় জগৎ কৃতার্থ, সেই শিবস্বরূপ 
স্বাধীন ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণকে আমি সদ1 বন্দন। করি। 
(খ) বীর্ধ্যই সাধুত্ব, ছূর্বলতাই পাপ, বীর্ধযবান হইবার 
চেষ্টা কর। আমাদিগকে সম্মুখেই অগ্রসর হইতে হইবে। 


৯৪ | ধর্ম ও ধর্্ীত্বা 


(ধ) শ্রীরামর্ণ ভারতবর্ষের সমগ্র অতীত ধর্মচিন্তা সাকার 
বিগ্রহ স্বরূপ। যেতাকে নমস্কার করে, সে সেই মুছূর্তে মোন! 
হইয়! যাইবে। 

(ঘ) আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র ভারতমাতার সেব।। 
আপাততঃ অন্ত সকল মুত্তি আমাদের মন থেকে যূছে যাক । ইনিই 
একমাত্র জাগ্রত দেবতা । আমাদের জাতিও আমাদের সমাজের 
মধ্যে ইনি বিরাজিতী, সর্বত্র এর পাণিপাদ, সর্বত্র এর চক্ষু। সর্ব 
সমাজের শরীর ইনি আবৃত করে রয়েছেন। আর যত দেবতা 
তারা এখন নিদ্রিত। যে বিরাট দেবতা আমাদিগকে চারিদিকে 
ঘিরে রয়েছেন, তাকে ছেড়ে অপর দেবতার অন্বেষণে কেন বৃথ। 
আমরা ঘুরে বেড়ায়? 

(উ) কোন ভয় নাই। অভয়ের মন্ত্র পেয়েছি আমরা । ভোগে 
রোগতয়, কুলে চ্যুতিভয়, মানে দৈম্থভয়, বিত্তে রাজভয়, বলে 
শক্রভয়, রূপে জরাভয়, শাস্ত্রে তর্কতয়, গুণে নিন্দাভয়, দেহে 
যমভয়। এ জগতে সর্ববন্তই ভয়ান্থিত। শুধু বৈরাগ্যই অভয়। 

(চ) চিত্রশদ্ধি না হ'লে সেবা কর্ধে কি করে? গীড়িতকে 
শষ্য, শ্রান্তকে আসন, তৃষিতকে পানীয়, ক্ষুধিতকে ভোজন, 
অভ্যাগতকে আবাহন করাই সেবা। 

(ছ) কোথায় ঈশ্বর 1 

বিবেকানন্দ বলেন, আত্মঘটে, হৃদেশে, তোমার নিজের 
বুকের মধ্যে। 

(জ) আত্মদীপ হও। উদ্ধরেদাত্মনামাত্বানমূ। নিজকে নিজেই 
উদ্ধার কর। নিজেই নিজের ধাতা। নিজেই নিজের ভ্রাতা | 
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১৪। 
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৮। যুধিষঠিরের প্রতি যক্ষের 


প্রশ্ন ও উত্তর | 
নূর্য্যকে কে উদ্ধে রেখেছে? ্রক্ম। 
কে সূর্ধ্যের চারিদিকে ঘুরে বেড়ান ! দেবগণ। 
কে তাকে অস্তে পাঠায়? ধর্ম 
কোথায় তিনি প্রতিষটিত? সত্যে। 
্রাহ্মণগণের দেবত্ব কি কারণে? বেদপাঠ হেতু। 
তাদের কোন্‌ ধর্ম সাধু-ধশ্ ? তপস্তা।। 
কিসে তাদের মানুষ ভাব? মৃত্যুতে । 
অসাধু ভাব কি! পরনিন্দা! 
ক্ষত্রিয়গণের দেবভাব কি? অন্ত্রনৈপুণ্য। 
কত্রিয়গণের সাধুভাব কি যজ্ঞ। 
ক্ষত্রিয়গণের মনুষ্যভাব কি! ভয়। 
কষত্রিয়গণের অসাধুভাব কি? শরণাগতকে পরিত্যাগ । 
পৃথিবীর চেয়ে গুরুতর কে? মাতা। 
আকাশের চেয়ে উচ্চতর কে? পিতা। 
বায়ুর চেয়ে শীঅতর কে? মন। 
তৃণের চেয়ে.বুতর কে! চিন্তা । 
কি ত্যাগ করলে প্রিয় হয়? অভিমান। 
কি ত্যাগ করলে শোক যায়? ক্রোধ। 
কি ত্যাগ কর্লে ধনী হয়? কামনা । 
কি ত্যাগ কর্‌লে মুখী হয়? লোভ। 
সুখী কে? অখণী, অপ্রবাসী, শাকান্নভোজী। 
আশ্চর্য্য কি? লোক অহরহঃ মরে। তবুও, 


বাঁচতে চাহে । ইহাই আশ্চধ্য। 


৯৬ 


তত । 


২৪ । 


ধন্ম ও ধন্মাতা 


পথ কি! নানা মুনির নানা মত। ধর্শের তত্ব গুহায় 
নিহিত। অতএব মহাজনের পথই পথ। 

বার্তীকি? মানুষ দিন রাত সংসার কটাহে পাক 
হচ্ছে। জ্নুর্ধ্য তার আগুন। দিবারাজি 
তার ইন্ধন। মাস খতু তার দরী। 


৯। শ্রীত্রীবিজয়কুষ্ণ গোম্বামীর বাণী। 


১। মহাপুরুষের লক্ষণ ;-- 
(ক) মহাপুরুষেরা কখনও আত্ম প্রশংসা করেন না। ' কোন 


(খ) 
(গ) 


(ঘ) 
(ড) 


প্রকারে নিজকে বড় বলে জানাইতে চাহেন না বা 
জানান না| 

মহাপুরুষের৷ কখনও পরনিন্দা করেন না। পরনিন্দা 
সহ্য করেন না। 

মহাপুরুষের! বৃথা সময় নষ্ট করেন না। আত্মকল্যাণকর 
যে কোন অনুষ্ঠানে সতত নিযুক্ত থাকেন। 

মহাপুরুষের! সর্ধবজীবে দয়া করেন। 

মহাপুরুষের। সর্বদা শান্ত, সন্তষ্ট ও সমাহিত থাকেন। 
কোন অবস্থায় চঞ্চল হন ন|। 


২। আত্মোক্সতির উপায় £_- 
(ক) নিজের বিস্ত্রাদিং বিছানা ও আসন সর্বদা পৃথক রাখবে। 


(খ) 


অপরে যেন ব্যবহার না করে। নিজেও অপরের শহ্যা, 
বস্ত্র ও আসন ব্যবহার করবে না। 

আহার খুব নির্জনে করবে । আহারের বস্তু আপনার 
হিভাকাজ্জী ব্যতীত অপরে যেন না দেখে । অধিক ঝাল, 
গুন বা টকখাবে না। শুদ্ধ সাত্বিক বস্ত মাত্র আহার 
করবে। 


প্রথম খণ্ড ৯৭ 


(গ) খুব কম কথা বলবে। পুষ্ট বা জিজ্ঞাসিত না হলে আপনা 
আপনি কথ। বলবেনা। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা 
বল। ভীষণ দোষ । 

(ঘ) যজ্ঞাদি প্রত্যহ করবে, যথা! ঃ-_ 

হুক্বাযজ্_খষি প্রণীত গ্রস্থাদি অধ্যয়ন, সন্ধ্যা, গায়ত্রী, জপ 

ইত্যাদি। 

পিতৃযজ্ঞ- শ্রাদ্ধ তর্পণাদ্দি। 

দেবষজ্ঞ_ হোম, পৃজা, যাগ। 

ভূতযজ্ঞ__জীবসেবা, মনুস্তঃ পশ্া, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্গলতা 

ইত্যাদি সর্ধবজীবের সেবা। 

নৃযজ্ঞ-- অতিথি সেবা । 

(উ) ক্রোধ, ঘেষ, মান ছাড়িবে। সমস্ত শ্রীভগবৎ চরনে সমর্গণ 
করিবে। শ্বাস প্রশ্বাসে ভগবানের নাম জপ করিবে। 


১০। পরম পণ্ডিত শ্রীঅচিস্ত্য সেন গুণ্ডের বাণী। 


গুশ্ব £--চিত্তশুদ্ধি কেমনে হয়? 

উত্তর £-_ফলকামন] না করে নিত) নৈমিত্তিক স্বধণ্ম্ানুষ্ঠান কর্বে। 
প্রতিমাকে দর্শন, স্পর্শন, স্তব, বন্দনা! করবে। সকল 
প্রাণীতে চিন্তা করবে ভগন্তাব। মহতে সম্মান, দীনে দয়া, 
আত্মসদৃশ ব্যক্তিতে মিত্রতা, বহিরিক্দ্িয়ের নিগ্রহ, 
অস্তরিক্দিয়েরে দমন, আত্মবিষয়ক শ্রবণ, ভগবানের 
নামকীর্তন ও সরলভাচরণ করবে । সতের সঙ্গ করবে, 
আর নিরহঙ্কার থাকৃবে। গন্ধ যেমন বায়ুযোগে স্রাণকে 
আশ্রয় করে তেমনি অধিকারীচিত্ত ভক্তি যোগে 
পরমাত্মাতে আশ্রিত হবে। ভগবাঁনই সর্ধভূতের আবাস, 
সর্বলোকের সাক্ষী । 


৯৮ ধর্ম ও ধর্মায! 

প্রশ্থ ১--সঙ্স্যাসী ত্রিদত্ী কেন? 

উত্তর £--বাক্য, দেহ'আর চিত্ত, এই তিনকে যে দণ্ড দিয়ে শাসন 
করে বশীভূত করেছে, সেই যতি, ত্রিদপ্তী। মৌন হচ্ছে 
বাক্যের দণ্ড কাম্যকণ্্ ত্যাগ দেহের দণ্ড আর 
প্রাণায়ামই চিত্তের দণ্ড। দণ্ড স্মারক চিহ্ন। সর্ব্বদ। 
সন্ন্যাসীকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে তুমি কায়মনোবাকৃকে 
সংযত করেছ। তুমি নিজেই নিজের দগুদাতা! | 

দৃষ্টিপৃত পদস্তাস কর্বের, বস্ত্রপৃত জল পান বর্ষে, সত্যপৃত বাক্য 

বলবে ও মনঃপুত আচরণ কর্বেরব। 

( অখণ্ড প্রীঅমিয় গৌরাঙ্গ--২য় ভাগ । ৩৮-৩৯ পৃষ্টা । ) 


১১। শ্রীকালিকানন্দ অবধূতের বাণী। 


“আমি” নামক লোকটা এই জীবন-নাটকটার নামভূমিকার 
অভিনেতা । কিন্তু নাটকটা যার লেখা, তার ইচ্ছা ও মজ্জির 
বাহিরে একপ! ফেলবার ক্ষমতা আমার নাই। সব চেয়ে বড় 
মজা এখনও যে অঙ্কটী বাকি আছে তাতে যে আমায় কি অভিনয় 
করতে হবে তাও জানবার উপায় নাই। 


১২। পরম বৈষ্ণব গোগীবদ্ধুর বাণী। 


(ক) বিশ্বাস ও সাধুসঙ্গ কাস্তপাত্র পতনবৎ। অর্থাং কাংস্ত- 
পাত্র পতন ও শব যেমন সঙ্গে সঙ্গে হয়, অর্থাৎ পতন আগে না 
শব আগে যেমন ধর! যায় না, তেমনি বিশ্বাস ও সাধুসঙ্গ পরষ্পর 
নিকট সন্বন্ধ। সাধুসঙ্গ ভগবানে বিশ্বাস আনিয়ে দেয়। বিশ্বাস 
সাধুসঙ্গ করায়। 

(খ) ভগবানে শ্রদ্ধা। শ্রন্ধ! অর্থ বিশ্বাস। বিশ্বাস ন| 
থাকিলে ভগবৎ প্রাপ্তি হয় না। 
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(গ) ভগবানে বিশ্বাম আনিতে হইলে সাধন, ভজন ও কীর্তন 
চাই। র 

(ঘ) সাধনে তিন প্রকার অনর্থ বা বিভব রহিয়াছে £-_ 

পারিপাস্বিক £__অর্থাং সাধনকালে বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের 
গোলমাল। 

দৈহিক £ শরীরের শ্রান্তি। তজ্জন্ত আসন, মনন্‌ ও ধেয়ন 
দরকার |. 

মানসিকঃ- যেমন ভজন সময়ে নানা রূপ, রস, গন্ধ মনে জাগে। 
মন সম্বল ও বিকল্প নিয়ে গড়া। এই সব স্থির হলে 
সাধন সহজ হয়। সাধনে হয় ভালবাসা । ভালবাসায় 
হয় প্রেম। প্রেমে হয় উল্লাস। উল্লাসে হয় আনন্দ। 
আনন্দে হয় লয় প্রাপ্তি! তখন সমাপ্তি। 


১৩। দেবী বিন্দুবাসিনীর কথা । 

(ক) সব সময়, সকল কাজের মধ্যে ভগবানের নাম স্মরণ 
করিতে পার মত শক্তি সঞ্চয় কর। তাহাই তোমার পরকালের 
পাথেয়রূপে সঞ্চিত থাকিবে । মহাযাত্রাপথে সহায় হইবে । 

খ) মনে, প্রাণে, সুখে, হুঃখে, শাস্তি ও অশাস্তিতে সর্বক্ষণ 
শরীশ্রীনারায়ণের উপর নির্ভর করিয়। থাকিলে তাহার দয়া পাওয়! 
যায়। তিনি কাহাকেও বঞ্চিত করেন না। আমার জীবনে আমি 
বন্ছবার ইহ। উপলব্ধি করিয়াছি। 

(গ) প্রাণে কষ্ট হইলে প্রাণারামকে ডাকিবে। নিশ্মীল শাস্তি 
পাইবে। 


১৪। শ্রীঅরবিন্দের বাণী! 
(ক) আমাদের এই জাতীয়তা একটা ধর্ম, যাকে আশ্রয় 
করে আমরা বাচবো। এ একটা ধৃতি, যার সাহায্যে আমর!) 


১১০ ধর্ম ও ধন্মাতব। 


জাতির মধোঁ, দেশবাসীর মধ্যে, ভগবানকে প্রত্যক্ষ বর্ধব। ভারতের' 
ত্রিশ কোটী মানুষের মধ্যে আমরা তাকে পাব। 

(খ) নব-জাতীয়তার ইহা! এক অপূর্ব ব্যাখ্যা। দেশ মাতৃকার 
মধ্যে ভগবতসন্তার আরোপ । মুক্তি য্ছের এই খাত্বক দেশকে এক. 
নুতন মন্ত্র ও মন্ত্রটৈতন্ দিয়াছেন। (চারু দত্ত) 


(গ) যে কোন মতেই আমায় ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন 
করিতেই হইবে । ঈশ্বর যদি থাকেন, তবে তাহাকে দর্শন করিবার 
কোন পথ নিশ্চয় আছে। 

(ঘ) হিন্দু ধর্ম বলে নিজের শরীরের, নিজের মনের মধ্যে 
সেই পথ আছে। সেইপথে যাইবার ব! অগ্রসর হইবার পথ 
দেখাইয়] দিয়াছে । আমি তাহা পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। 
এক মাসের মধ্যে বুঝিলাম হিন্দু ধর্মের কথাই সত্য। যে যে. 
চিহ্ের কথা বলিতেছে, আমি নিজেই সেই সব উপলব্ধি করিতেছি । 

(ও) আলিপুরের নির্জন কারাবাসের মধ্যে আমি অপূর্ব 
প্রেমশিক্ষা পাইলাম। কারাগারের পরিবেশ আমার কাছে 
স্বীবস্ত ও চৈতগ্থময় হইয়া উঠিল। তারপর তিনি আমার হাতে 
স্ীত দিলেন। তার শক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ করিল। গীতার 
সাধন। আমি অনুধাবন করিতে সক্ষম হইলাম। আমাকে শুধু বুদ্ধি 
দিয়ে বুঝ তে হয়নি, পরস্ত অনুভূতি ও উপলব্ধির ভিতর দিয়ে জানতে 
হয়েছিল, শ্রীকৃষ্ণ অর্ভুনের কাছে কি চেয়েছিলেন। যখন আমি 
পদচারণা করতাম, সেই সময়ে তার শক্তি পুনঃ প্রবেশ করিল। 
যে দেল আমাকে মানবজগত হইতে আড়াল করে রেখেছে, সেই 
দিকে আমি তাকালাম। কিন্তু স্পষ্ট দেখলাম, আমি আর জেলের 
উচ্চ দেওয়ালগুলির মধ্যে বন্দী নহি! আমাকে ঘিরে রয়েছেন 
স্বয়ং বাসুদেব। 
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১৪। ভুলসীদাসের ফেছা। 
(বঙ্গানুবাদ সহ )। 
(১) 
দয় ধরমকি মূল হেঁয়, নরক মূল অভিমান্‌ 
তুলসী! দয়৷ নে ছাড়িয়ে, যবলগ, ঘট্‌মে প্রাণ। 

( ধর্খের মূল দয়া, এবং নরকের মূল অভিমান বা অহংকার । 
হে তুলসীদাস, তোমার প্রাণ কঠাগত হইলেও দয়! প্রবৃত্তিকে 
পরিত্যাগ করিবে না) 

(২) 
এক রাহমে হোতে হেঁয়, তুলসী ! মুত. আর পুত, 
রাম ভজতো পুতহি নহিতো মুত.কা মুত। 

(হে তুলসীদাস! পুত্র ও মুত্র এক পথেই নির্গত হয়। যে 
ভগবান রামচন্দ্রের ভজনা করে, সে পুত্র। অধান্মিক পুত্র মুত্র 
হইতেও নিকৃষ্ট |) 

(৩) 
রাম রাম সব কোই কহে, ঠক, ঠাকুর ক্যা চোর, 
বিন প্রেমসে রীঝাৎ নহি, তৃললী নন্দকিশোর | 

( হে তুলসীদাস, কি দুষ্ট, কি শিষ্ট কি চোর সকলেই রাম নাম 
করিয়া! থাকে। বিশুদ্ধ প্রেম ও ভক্তি বিনা নন্দকিশোর শ্রীকৃঃ 
কখনও প্রসন্ন হন ন1।) 

(৪) 
তুলসী! ইয়ে সংসার মে, কাহা৷ সে ভক্তি ভেট, 
তিন বাত.সে লটপটি হেঁয়, দামড়ি, চামড়ি, পেট ॥ 

(হেতুলসীদাস! যখন অর্থ, শিশ্প ও উদর লইয়া সকলেই 
ব্যস্ত, তখন এই সংগারে কিরূপে ভক্তিদেবীর সাক্ষাৎ পাইবে?) 


১০২ | ধর্ম ও ধর্দাত্মা 
(৫) 
সব. ঘট্‌মে হরি বসে, যেও গিরিনুতমে জ্যোতি। 
জ্ানগুর চকৃমক্‌ বিনা, কৈসে প্রকট হোতি॥ 

(সকল জীবের দেহেতেই হরি আত্মারপে বাস করিতেছেন। 
যেমন প্রস্তর খণ্ডেই অগ্নি বাস করে। কিন্তু লৌহার ঘর্ষণ বিনা 
অগ্নিবাহির হয় না। তেমনি জ্ঞান ও গুরুর উপদেশ ব্যতীত আত্মা 
প্রকাশ পাইতে পারে না।) 


(৬) 
এক ঘড়ি, আধি ঘড়ি, আধিহুমে আধ.। 
তুলসী সঙ্গৎসম্তকী, হরে কোটী অপরাধ. & 

(হে তৃলসীদাস ! এক মুহুর্ত, কিন্বা অর্ধ মুহুর্ত, অথব। অর্ধার্ধ 
মুহূর্তের জন্য যিনি সাধুসঙ্গ করেন, তিনি কোটী কোটা অপরাধ হরণ 
করেন।) 

(৭) 
শোতে শোতে ক্যা করে৷ ভাই ওঠ ভজ সুরার । 
আসে দিন আতে হেঁয় লম্বা পা সার ॥ 

(হে ভাই! শয়ণ করিয়া কি কর? উঠ! কৃ ভজনা কর। 
শীঞ্জ এমন দিন আসিতেছে যে পাদছয় প্রসারণ করিয়া শয়ন করিতে 
হইবে ।) 

(৮) 
তুলসী ! ইয়ে সংসারমে পাঁচ রতন হেয় সার, 
সাধুসঙ্গ, হরিকথা, দয়া, দীন, উপকার । 
: (হে তুলসীদাস! এই জগং সংসারে সাধুসঙ্গ, হরি গুণগান, 
জর্ধবজীবে দয়া, দ্রীনভাব ও পরোপকার--এই পাঁচ রত্বই সার |) 
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(৯) 
সব বন তৃলসী ভেয়ো, সব পাহাড় শালগেরাম। 
সব পানি গঙ্গা ভেয়ো! যেস্‌ ঘটমে বিরাজে রাম ॥ 
(যাহার হৃদয়ে রাম বিরাজিত আছেন, তাহার নিকট সকল 
বনই তুলসীবন। সকল প্রস্তরই শালগ্রাম ও সকল জলই গঙ্জ। জল )) 


(১০) 
তুলসী মিঠে বচন সে? স্থখ উপজত চঁুতর | 
বশীকরনমন্ত্র হেঁয়। পরিহর বচন কঠোর ॥ 

(ছে তুলসীদাস ! সুমিষ্ট বচন হইতেই স্থুখ উৎপন্ন হয়। এবং 
এইরূপ বচনই বশীকরণ মন্ত্র। অতএব কঠোর বচন পরিহার কর! 
একান্ত বিধেয়। ) নক 

১১ 


তোম জ্যায়স! রাম পর, তোম্সে ত্যায়সা রাম 
ডাহিনে যাঁওতো! ডাহিনে যায়, বামে যাওতে। বাম। 
(অর্থাং তুমি যদি অনুকুল ভাবে ভজন কর, তিনি তোমার 


প্রতি অনুকূল। প্রতিকুলভাবে ভজন! কর, তিনি তোমার প্রতিকূল 
হইবেন। ) ন্‌ 
১২ 


যো যাকে শরণ লিয়ে, সো! রাখে তাকে লাজ, 
উলট জলে মছ.লি চলে, বহি যায় গজরাজ ॥ 

(যে ব্যক্তি যাহার শরণাপন্ন হয়, তিনিই তাহার মান রক্ষা 
করেন। জল-শরণাগত মীন উজান চলে । কিন্তু বৃহদাকার গজরাজ 
ভাসিয়! যায়।) 

(১৩) 
তুলসী জগংমে আইয়ে, সব. সে মিলিয়া ধায়, 
না জানি কোন ভেকৃসে নারায়ণ মিল যায় 

(তুলসী জগতে আসিয়। সকলের সঙ্গে মিলিয়া চলিতেছেন। 
তিনি জানেন ন। নারায়ণ কোন্‌ ভেকে অর্থাৎ কিরূপে দর্শন দেন। ) 


১০৪ ধন্ম ও ধর্মাত্মা 


(১৪) 
নিগুণ হেয় সো! পিতা! হামারা, সগুণ হেঁয় মাহতারি, 
কাকে নিন্দো কাকে বন্দো ছনে। পাল্লা! ভারি। 
(ধিনি নিগুণ তিনি আমার পিতা । যিনি সগ্চণ তিনি আমার 
মাতা । কাহাকেই বা নিন্দা করি, কাহাকেই বা! বন্দনা করি, উভয় 
পাল্লা যে ভারী ।) হন | 


দিন্কা মোহিথী রাত.কা1 বাঘিনী পলক পলক লন চোষে. 
ছুনিয়া সব বাউর! হোকে ঘর ঘর বাঘিনী পোষে। 

(দিবসে মোহিনী ও রাত্রে বাঘিনী হইয়া যাহারা প্রতি পলে 
পলে রক্ত চোঁষণ করে, জগতের লোক সকল পাগল হইয়! ঘর ঘর 
সেই বাঘিনী পোষণ করে|) 

(১৬) 
শ্রীমস্তকো৷ কণ্টক ফু'কে দরদ পুছে সব কোই, 
ছুখিয়! পাহাড়ছে গিরে, বাৎ না পুছে কোই । 

(ধনবান ব্যক্তি যদি একট! কাটা ফুটে, সকলেই জিজ্ঞাস! করে। 
ছুঃখী পাহাড় থেকে পড়িয়া গেলেও কেহ কোন খবর নেয় না।) 

(১৭) 
তুলসী জগং মে আ'কর কর্লে:দোনে৷ কাম; 
দেনেকে। টুক্রা ভালা, লেনেকো। হরি নাম। 

(হে তুলসীদাস! জগতে ছুইটী কাজ ভাল। দানের সময় 
এক টৃক্রা রুটি হলেও দিও। গ্রহণ কালে শুধু হরি নাম লইও। 
এই হই সর্বশ্রেষ্ঠ । ) 

(১৮) 


তুলসী! ইয়ে জগমে আয়েকে কোন্‌ ভ্গে। সোমরৎ, 
এক কাঞ্চন ও কুচন্কে কিনন পনারা হৎ। 
(হে তৃলসীদাস! এই জগতে আসিয়া এবছ্িধ কেহ দেখিয়াছ 
কি, যে কাঞ্চন ও স্ত্রীলোকের কুচের জন্য হস্ত প্রসারণ করে নাই?) 


প্রথম খণ্ড ৯০৫ 


(১৯) 
কৈ কহে হরি দূর হেঁয়, হরি হেঁয় হৃদয় মে, 
অস্তরটাটা কপটকে, তাসো৷ সো! না স্ুঝে। 
(কেহ কেহ বলেন, হরি দূরে আছেন। কিন্তু হরি আমার 
হৃদয়ে আছেন। অন্তর আমার কপটতার আবরণে আছে বলে 
ত্তাহাকে জানা যাইতেছে না|) 
(২০) 
জেয়সে পুতলী কাঠকো, পুতলী মাসময় নারী, 
অস্থি-নাড়ী-মল-মুত্রময়, যন্ত্রিত নিন্দিত ভারী । 
(যেমন কাষ্ঠ নিম্মিত পুতলী, সেইরূপ মাংস, অস্থি, মলমুত্রময় 
নারী অভিনিন্দিত যন্ত্রের শ্তায় কোন শোভা ধারণ করে না। 
তাহা অবিবেকীদের মোহিত করে মাত্র।) 


১৬। শ্রীমণ শঙ্করাচার্য্যের মোহুমুদগর । 
(বঙ্গানুবাদ সহ। ) 
(১) 

মূ! জহীহি ধনাগম-তৃফাং, 

কুরু তনুবুদ্ধি মনঃমু বিতৃষ্ণাং 

যল্লভসে নিজকর্মোপাত্ং 

বিভ্তং তেন বিনোদয় চিত্তং। 

(১) 

মূ! ধনলাভতভূষণ কর পরিহার, 
অল্পমতি মনে কর বৈরাগ্য সঞ্চার, 
আপনার কম্মফলে লভিবে ষে ধন, 
তাহাতেই কর নিজ চিত্ত বিনোদন ॥ 


১৪৩ ধর্ম গ ধন্মাত্মা 


(২) 
ক। তব কান্তা? কন্তে পুত্রঃ? 
সংসারোহয়মতীব বিচিত্রঃ | 
কন্ত ত্বং বা কুতো৷ আয়াত+ 
তত্বং চিন্তয় তদিদং দ্রাতঃ 
(২) 
কে তব কাস্তা, কে তব কুমার? 
অভীৰ বিচিত্র এই মায়ার সংসার। . 
কোথা হইতে আসিয়াছ, তুমি ব। কাহার 1 
ভাবন। করহ ভাই, এইতত্ব সার ॥ 
(৩) 
নলিনীদলগত-জলমতিতরলমূ, 
তথ্ষজ্জীবনমতিশয় চপলমূ, 
বিদ্ধি ব্যাধিব্যালগ্রস্তং। 
লোকং শোকহতঞ্চ সমস্তং ॥ 
(৩) 
পল্মপত্রে বারিবিন্ফু যেমন চঞ্চল, 
জীবন তেমন হয় অতীব চপল, 
জানিও করেছে গ্রাস ব্যাধি-বিষধর | 
সমস্ত সংসার তাই শোকে জরজর ॥ 


(৪) 
অঙ্গং গলিতং পলিতং মৃণ্ডং 
দস্তভবিহীনং জাতং তৃণ্ং 
করধূত-কম্পিত-শোভিতদণ্ডম, 
তদপি ন মুঞ্ত্যাশাভাগুম্‌। 


(৫) 


যাবজ্ননং তাবম্মরণং 
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(৪) 
ধবলবরণ কেশ, শরীর গলিত, 
বদন দশনহীন দেখিতে ঘৃণিত, 
হাটিতে লাগিলে যগ্ঠী সদা কাপে করে, 
তবুও আশাভাগ্, নরে নাহি ছাড়ে। 


জবজ্জননী-জঠরে শায়নং 
ইতি সংসারে স্ক,টভর-দোষঃ, 
কথমিহ মানব তব সম্তোষঃ 


(৬) 


(৫) 
যাবৎ জনম হয় তাবৎ মরণ, 
জননীর জঠরেতে আবার শয়ন, 
এই সংসার এইরূপ হঃখের আগার, 
তবে কেন হে মানব! সন্তোষ তোমার? 


দিনযামিন্তো সায়ম্প্রাত,, 

শিশিরবসস্তো পুনরায়াতঃ, 
কাল £ ক্রীড়ৃতি গচ্ছত্যায়ু- 
স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ ॥ 


(৬) 
দিবস, যামিনী আর সায়াহ্, প্রভাত, 
শিশির, বসস্ত পুনঃ করে যাতায়াত, 
এইরূপ খেলে কাল ক্ষয় পায় আয়ু; 
তথাপি মানব নাহি ছাড়ে আশ। বায়ু। 


২০৮ ধন্দ ও ধন্মাত। 


(৭) 
সুরবরমন্দির-তরুতঙলবাসঃ ; 
শব্যা-ভূতলমজিনং বাঁসঃ। 
সর্ব্বপরি গ্রহভোগত্যাগঃ 
কস্ত স্ুখং ন করোতি বিরাগঃ। 


(৭) 
দেবের মন্দিরে কিম্বা তরুতলে বাস, 
ভূতলে শয়ন আর মৃুগচম্ বাস; * 
সমুদয় পরিজন ভোগ পরিহার, 
এহেন বিরাগে স্থখ নাহি হয় কার ? 


(৮) 
অষ্টকুলাচলসপ্তসমুদ্রাঃ, 
ত্রন্মপুরন্দর-দিনকর-রুদ্রাঃ। 
নত্বং নাহং নায়ং লোক- 
ভ্তদপি কিমর্থ, ক্রিয়তে শোকঃ। 
র (৮) 
অষ্টকুলাচল আর সপ্তরত্বাকর, 
ব্রহ্মা, পুরন্দর কিম্বা রুদ্র, দিনকর, 
তুমি, আমি, এই বিশ্ব সকলি স্বপন, 
তবে কেন শোকে তুমি হও নিমগণ ? 


(৯) 
ৰালক্তাবং ক্রীড়াসক্তঃ, 
তরুশস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ। 
বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তা মগ্ন» 
পরমত্রক্গণি ন কোইপিলগ্নঃ 


(১০) 
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(৯) 
খেলায় আসক্ত যত বালকের দল, 
তরুণীতে অনুরক্ত তরুণ সকল, 
সংসার চিন্তায় মগ্্ বৃদ্ধ সমুদয়, 
পরমব্রন্ষেতে মগ্ন কেহই ত নয়। 


যাবদিত্বোপাজ্ছ্বনশক্ত-_ 
জবন্িজপরিবারে৷ রক্ত, 

তদম্ু চ জরয়] জর্জর দেহে, 
বার্তাং কোইপি ন পুচ্ছতি গেহে। 


(১১) 


অর্থমনর্ঘং ভাবয় নিত্যং 


(১০) 
যতদিন করে নর ধন উপার্জন, 
ততদিন থাকে বশে নিজ পরিজন, 
পরে যবে বৃদ্ধকালে জীর্ণ হয় দেহ, 
ডেকেও জিজ্ঞাসে ঘরে নাহি কেহ। 


নাস্তি ততঃ স্বখলেশঃ সত্যং 
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতি 
সর্বত্রৈষা বিহিতা রীতিঃ। 


(১১) 
অর্থ অনর্থের মূল ভাব সদা মনে, 
যথার্থই লেশমাত্র সুখ নাহি ধনে, 
তনয় হ'তে ও হয় ধনশালী ভীত, 
সর্বত্রই এই রীতি আছয়ে বিহিত। 


১১২ ধন ও ধন্মাত্মা 
(১৭) 
 ষোড়শপন্থাটিকাভিরশেষঃ 

শিষ্যানাং কথিতো ইভূযপদেশঃ, 

যেষাং করোতি নৈষ বিবেকং 
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পক্থাটিক। ছন্দে শ্লোক ষোড়শ রচিত, 
শিষ্য উপদেশ তরে হইল কথিত, 
ইহাতেও না! হইবে বিবেক যাহার, 
কে আর উপদেশে কি করিবে তা'র ? 


শেষ ইচ্ছা । 
“আমার মৃত্যুর পর তোমরা আমার এই নশ্বর দেহ পুড়িয়ে ছাই 
করে দিও। যদি বিদেশে কোথাও মরি, আমার দেহ সেখানে দাহ 
করো, এবং সেই ছাই পাঠিয়ে দিও প্রয়াগে।******সেই ছাই এক 


যুঠে। ছড়িয়ে দিও প্রয়াগের গঙ্গায়,'**সেই ভম্মরাশির এক কণিকাও 
সঞ্চয় করে রেখো না, ছড়িয়ে দিও নিঃশেষে ।” 


“প্রয়াগে গঙ্গার বুকে এই যে এক মুঠো চিতাভম্ম বিসঙ্জনের 
কথা বললাম, তার পেছনে অন্ততঃ আমার তরফ থেকে কোন 
আনুষ্ঠানিক তাৎপর্য্য নাই। এ ব্যাপারে আমার কোন ধন্য 
ভাবাবেশও নাই। স্থদূুর শৈশবকাল থেকেই প্রয়াগের জাহবী 
যমুনার সঙ্গে একটি মানসিক একা ত্বত। বোধ করেছি। বয়োবৃদ্ধির 
সঙ্গে এই ভাব ও বৃদ্ধি পেয়েছে ।» 

"ধাতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমি এই ছুই শ্রোতন্িনীর রূপ 
পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি। এবং প্রায় ভেবেছি, যুগ যুগাস্ত ধরে কত 
এতিহা, ইতিহাস আর পুরাণ কথা, কত গান আর গল্প জাহবী-_ 


বমুনার তীরে তীরে রচিত হয়েছে, তাদের প্রবহমান জলধারার 


সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে গিয়েছে ।” 
্‌ জওহরলাল নেহরু-- 


মন্তব্য ৮-শঙু মহারাজের “পঞ্চগ্রয়াগ” প্রথম গ্রকাশস্পনুচন। হইতে উদ্ধৃত । 
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প্রশস্তি বাক্য। 


জানামি ধন্দং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ 

জানাম্যধন্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ | 

ত্বয়া হৃধিকেশ হৃদিছ্থিতেন 

যথ। নিযুক্তোইম্মি তথা! করোমি ॥ 

যন্ত্রস্ত গুণদোষৌ হি ক্ষম্যতাং মধুস্দন 

অহং যন্ত্রং ভবান্‌ যন্ত্রী মম দোষে! ন বিদ্যাতে। 

প্রাতঃ প্রভৃতি সায়াস্তং সায়াহ্াৎ প্রাতরম্ততঃ ৷, 

যৎ করোমি জগংপিতস্তদেব তব পুজনম্‌ ॥ 

মৎসম পাতকী নাস্তি পাপদ্ঃ তৎসম ন হি 

এবং বুদ্ধ! হে প্রাণেশ অপরাধং ক্ষম্য মে। 
(অথবা) এবং জ্ঞাত্বা হে দেবেশ যথাযোগ্যং তথা কুরু ॥ 


আমি 


এই জগতে “আমি ও আমার* এই ভাবই যত অনর্থের মূল:। 

যতদিন “আমি” আছে, ততদিন ছুঃখ ও অশান্তির অবধি নাই। 
“আমি কে?” কত মহাপুরুষ, কত জ্ঞানী, কত গুণী, কতভাবে 
ইহার ব্যাখ্য। করিয়াছেন। এই *আমিকে” গুকৃতভাবে চেনা। 
বড়ই দুরূহ ব্যাপার। 

আমর! সাধারণ কথায় সর্বদা বলি “আত্মানং বিদ্ধি।” নিজেকে 
জানো। কিন্ত সহজে কি *নিজকে” জানা যায়? এই জানার 
যেআর শেষ হয়না। কবি তাই বলিয়াছেন, “আপনাকে' এই 
জানা আমার ফুরাবে না।” আবার জানিয়াও ইহার অস্ত কর! 
যায় না। ইহার শেষ যে নাই। 

«শেষ নাহি যে, শেষ বলিবে কে?” 

শ্রীশ্রীপরমহংসদেব বলিয়াছেন “ছুটি আমি” আছে। একটি“কাচা 
আমি* আর একটি “পাকা আমি।৮ “কাচা আমি”কে সরিয়ে দিয়ে 


৮ 


১১৪ এ ধন্ম ও ধন্মা। 


"পাক আমি”কে জানতে হবে। তারপর সেই “পাকা আমি”কেই 
জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কিন্তু মজা এমনি যে “কাচা আমি” 
আমাদের মনের মধ্যে এমন একটি নিরাপদ হূর্গ রচনা ক'রে বসে 
থাকে যে, সহজে তাহাকে পরাস্ত করা যায় না। কখনে। মনে হয় 
শত্র বুঝি পালিয়েছে । কিন্তু পরক্ষণেই দেখা যায়, কোন সময়ে 
সুযোগ বুঝে আবার এসে কায়েমী হয়েই বসে আছে। কেবলই 
সে মাথ! তুলে ঈ্ীড়াতে চায়। কিছুতেই আমাদের ছেড়ে যেতে 
রাজী হয় না1৮ তাই পরমহংসদেব প্কাচা আমি” শক্রকে জব 
করার উপায় বলিয়াছেন, “থাক শালা “দাস আমি" হ*য়ে”। এই 
“দাস আমি” নিজকে জাহির করিতে পারে না। সে তখন বলে, 
“তুমি প্রভূ আমি দাস, তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্ 
যেমন বলাও তেমনি বলি, যেমন করাও তেমনি করি |” 

এইখানেই নিজের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব শ্রীভগবানের শ্রীচরণে বিসর্জন 
দেওয়৷ হইল। অতঃপর জীবনে নিজের ইচ্ছার কোন মূল্য রহিল 
না। যাহা কিছু ঘটিতেছে সবই শ্রীভগবানের মঙ্গলময় ইচ্ছায় 
সম্পাদিত হইতেছে । ভক্ত তখন গাহেন £__ 

“সকলি তোমারি ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তার! তুমি, 

তোমার কণ্দ তৃমি কর মাগো লোকে বলে করি আমি”। 

মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় অসাধ্য সাধন ও সম্ভব। মুক বাঁচাল হয়। 
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে। ইহাই বিস্ময়কর। এই অবস্থায় “পাক! 
আমি" আত্মধরূপে মিলিত হয়। তখনই সব রহস্যনয় মনে হয়। 
কে এই রহস্য ভেদ করিবে ? 

ভক্ত বলেন, এই রহস্য উদ্ঘ।টনের কি প্রয়োজন আছে? ধাহার 
ইচ্ছায় ত্রিভুবন পরিচালিত হইতেছে, তাহার ইচ্ছা ভিন্ন মানুষের 
একটি অঙ্গুলি সঞ্চালনের ও ক্ষমত। নাই। এই অক্ষমতা উপলব্ধি 
করিয়া সেই ইচ্ছাত্রোতেই নিজকে ভাসাইয়া দেওয়াই ভাবনাহীন 
নিশ্বীল আনন্দ। একাস্তভাবে ভগবানের শরণাগত হইতে পারিলে 
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জীবনে কোন ক্ষতি হইবে না। কোন রকম ক্ষোভ ও থাকিবে না। 
সকল তাপ দূরে যাইবে । সকল কলঙ্ক অলঙ্কার হইয়া দেখা দিবে। 

যে “কাচা আমি”তে মানুষের এত অহঙ্কার, তাহার কোন 
ক্ষমতাই থাকিবেনা। “পাকা আমি”র সন্ধান পাইলে “কাচা 
আমি” দূরে পলাইবে। যাহা সত্য, শাশ্বত, সনাতন ও গ্রব 
তাহারই সঙ্গে আমর! যুক্ত হইতে পারিব। অনন্ত শক্তির সঙ্গে তখন 
আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির অপূর্ব মিলন ঘটিবে। 

আমাদের শক্তি যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, তাহার মধ্যে তখন 
একটি এশী শক্তি বিরাজিত হইবে । মন বিশুদ্ধ ও নির্মল হইলে 
অন্তরে সত্যের আবির্ভাব হয়। অন্তরে সত্যের আবির্ভাব হইলে 
মানুষের অনায়ত্ত বা অসাধ্য কিছুই থাকে না। 

এই অবস্থায় জীব ক্ষুদ্র নহে। শিবত্ব লাভ করিয়া সে অমৃতের 
অধিকারী হয়। যে “আমি” জীবনের চরম ছৃঃখের কারণ হয়ঃ সেই 
“আমিশ্রই রূপান্তর ঘটলে ব্রহ্মানন্দের রসানম্বাদন হয়। তাই 
পরমহংসদেব বলিয়াছেন £-- 

“আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল” 


তুমি কে? 


“তুমি কে” কতজনে কত রকমের কথা বলিয়। বুঝাইতে 
চাহিয়াছে। কিন্তু তুমি যে কেমন, কেহ কখনও বুঝাইতে পারে নাই। 
শুফ ফুলের বোঝার মত সেই বোধ শুধু কথার মাল! হইয়া পাশে 
পড়িয়। থাকে। 

তৃমি যে কেমন, যে বুঝিয়াছে, তাহার মুখে ভাষা নাই। তাহার 
চক্ষু বুজিয়া গিয়াছে। সে আর কিছুই দেখে না। যে কান এ 
মধুর ধ্বনি শুনিয়াছে, তাহার সব শোনা শেষ হইয়াছে । তোমারই 
কূপ, রস ও গানে সে ডুবিয়াছে, মজিয়াছে ও হারাইয়া গিয়াছে। 


১১৬ ধর্ম ও ধন্মাত্। 


তুমি কে, কথা দিয়া বোঝান যায় না। তোমাকে চোখে 
দেখানৈ। যায় না। যদি কভু কান নাহি শোনে, তোমার বাশ 
শোনান যায় না। তুমি আছ এধারে, তুমি আছ ওধারে,তৃঙি 
আছ জর্ধত্র। তোমাকে দেখিতে হইলে) দেখার মত চোখ চাই, 
আর দরকার তেমনই মন প্রাণ। সেবক জ্ঞান বলেন ?-- 

কত কাছে, হরি! তবু নাহি হেরি, 
কেন দূরে থাক বুঝিনা। 

ধরা ধামে, মোর শেষ সাথা তুমি 
ইহা যেন কতু তুলি না। 

“তৃমি কে” সত্যই কি জানিতে চাই? সত্যই কি তোমার জন্ক 
প্রাণ কাদে? সত্যই কি তোমায় ভালবাসি? ইহার উত্তর কি 
দিতে পারিবে? উত্তর দিতে হয় যদি, দিও চোখের জলে- আকুল 
ভ্রদ্দনের মাঝে। | 

তখন সব সমাধান সহজ সরল হইয়া ধরা দিবে। সেদুরের 
কেহ নহে। সেকাছেই আছে। তোমার ডাকার অপেক্ষায় সে 
পাশেই রহিয়াছে। সেই ডাক দিও প্রাণের টানে, অন্তরের 
'আকুলতা দিয়ে। তখনই আমার হাদয়জম হবে “তুমি কে?” 

সকল কথার অবসানে সে দেখ! দিবে হাসিমুখে। অপরূপ 
রূপ ধরিয়া! সম্মুখে দীড়াইবে সে মোহন মূরলীধররূপে। তখন 
চোখ, কান, মন, সব আনন্দে উদ্বেলিত হইবে। সব চাওয়া, 
সব পাওয়া, সব আনাগোনা শেষ হইবে । তখনই দেখিব, 


বুঝিব ও জানিব “তুমি কে”? 


প্রথম খণ্ড সমাণ্ত। 


ধঙ্ধ ও ধন্মাঝা। 


( দিতীয় খত ।) 


ধর্্মাক্সাদের জীবনী । 
১। গৌতম বুদ্ধ। 


(৫৬ গ্ু পৃঃ) 


প্রায় ৫৬3 খৃষ্টপর্ববান্ধে বর্তমান নেপালের দক্ষিণে হিমালয়ে 
কপিলাবস্ত নামে এক নগর ছিল। তথায় শাক্যবংশের গৌতম 
গোত্রীয় ক্ষত্রিয়গণ বান করিতেন। শুদ্ধোদন ইহাদের অধিপতি 
ছিলেন। শুদ্ধ ওদন ব1 পবিত্র ধান্ত গ্রহণকারী ছিলেন বলিয়া 
তাহাকে শুদ্ধোদন বলা হইত। প্রচুর ধান্তের ফলন এবং তজ্জন্য 
হলকর্ষণ শাক্যবংশীয়দের একটি বড় উৎসব ছিল। এই হলোংসবের 
সময় শাক্যবংশীয়ের। সকলেই শস্তাক্ষেত্রে সমবেত হইতেন ও ফসল 
উৎপাদনে অত্যন্ত উৎসাহ প্রদ্িত হইত। 

রাজ শুদ্ধোদন অত্যন্ত ম্যায়বান ও ধণ্মাত্ব। ছিলেন। শাক্যদের 
মধ্যে তাহার খ্যাতি ও যশ সুদূরপ্রসারী ছিল। 

তাহার ছুই রাণী। মায়াবতী ও মহাপ্রজাবতী। অনেকদিন 
পর্যন্ত তাহাদের কোন সন্তানের জন্ম না হওয়ায় রাজ। শুদ্ধোদনের 
অন্তর বিক্ষুব্ধ ছিল। 

তখন ৫৬৪ খৃষ্টপূর্ব্বাব্ধ। শুদ্ধোদনের রানী মায়াদেবী সন্তান 
সম্তাবিতা। এই অবের বৈশাখী পূণিমার রজনীতে রানী মায়াদেবা 
রোহিনী নদী পরিবেষ্টিত! লুদ্বিনী কাননে সহচরী পরিবৃত৷ হইয়! 
ভ্রমণে আসেন। স্থান, কাল ও স্বভাবস্সিগ্ধতায় তিনি অত্যন্ত 
আনন্দিত হন। এই আনন্দ ও উচ্ছ্বাসে তাহার প্রসববেদনা 
উপস্থিত হয়। সেইদিনই বৈশাখী পুর্ণিমার গুতরাত্রে শুভলগ্নে 


১১৮ | ধন্ম ও ধন্মাতা 
তিনি এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন। এই নবজাত শিশু অত্যন্ত 
সুন্দর, স্কাস্তি ও সুগঠন ছিল। এইরূপ পু সস্তানের জন্ম হওয়ায় 
রাজ। শুদ্ধোদনের আকাঙ্ক্ষা সিদ্ধ হইয়াছে ভাবিয়া পুত্রের নাম 
রাখিলেন তিনি, সিদ্ধার্থ। তিনি গৌতম গোত্র সম্ভৃত বলিয়া 
পরকালে তাহাকে গৌতম নামে ও অভিহিত করা হয়। 

রাজজ্যোতিযীরা! গণনা করিয়া দেখিলেন, নবজাতক গৃহী 
হইবেন না। তাহার যোগাযোগে দেখা যায় তিনি সংসারত্যাগী 
এক অসামান্ত ধন্মাত্বা ও যুগাবতার হইবেন। তিনি পুর্ণ মাতৃখ্টিতে 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

প্রকৃতপক্ষে তাহাই হইল। এই নব জাতক সিদ্ধার্থ তাহার জন্মের 
সপ্তম দিবসে গর্ভধারিণী জননী মায়াদেবীকে হারাইলেন। ইহাতে 
রাজ। শুদ্ধোদন অত্যন্ত শোকার্ত এবং এই নব জাতকের দায়িত্ব 
কাহাকে দিবেন ও কে গ্রহণ করিবেন ইহা ভাবিয়। চিন্তাকুল 
হইলেন। রাজার মানসিক অবস্থা দেখিয়া রাজমহিষী গৌতমী 
আগাইয়া আসিলেন এবং বলিলেন “মহারাজ! কোন চিন্তা করিবেন 
না। অগ্ভ হইতে শিশু সিদ্ধার্থের যাবদীয় দায়িত্ব আমিই লইলাম 
এবং তাহার জননীরপে আমিই সিদ্ধার্থকে লালন পালন করিব ।” 
ইহাতে রাজা কতকটা আশ্বস্ত হইলেন এবং তাহার মন হইতে এক 
গুরুভার অন্তহিত হইল। শিশু সিদ্ধার্থ বিমাতা গৌতমীর অকৃত্রিম 
স্েহে ও যত্তে শুরুপক্ষের শশিকলার মত দিন দিন বদ্ধিত হইতে 
লাগিলেন । 

হিমালয়ের নির্জন গুহায় অসিত নামক এক মুনি এই সময়ে 
কঠোর তপস্তা করিতেন। সফলেই তাহাকে অসীম শক্তিধর যোগী 
বলিয়া জানিত। তিনি একদা রাজ! শুদ্ধোদনের কোলে শিশু 
সিদ্ধার্থকে দেখিতে পাইলেন। সিদ্ধার্থের দেহচিহ্যাদরি দেখিয়া! তিনি 
ও ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন যে এই শিশু উত্তর কালে এক মহান ধর্াচত্রে 
প্রবর্তন করিয়া জগতে চিরদ্মরণীয় হছইবেন। 


দ্বিতীয় খণ্ড ১১৯ 


রাজ আচার্য অভিজ্ঞ পণ্ডিত বিশ্বামিত্রের উপর সিদ্ধার্থের শিক্ষার 
ভার স্তস্ত করা হুয়। এই বালকের অন্ভুত স্মৃতিশজি, মেধ! ও বছতর 
বিদ্ধ! আয়ন্ত করিবার ক্ষমতা দেখিয়। আচার্ধ বিশ্বামিত্র ও বিস্মিত 
হন। 

শৈশবাবস্থা হইতেই এই রাজপরিবারে বালক সিদ্ধার্থ সম্পুর্ণ 
বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন। রাজপরিবারের পরিবেশের সহিত বালক 
সিদ্ধার্থের চিন্তাধারার কোন সামগ্জস্ দেখা, যায় নাই। সিদ্ধার্থের 
অন্তর কোমলতা, সমবেদনা ও করুণায় ভরপুর। সর্ধ্দ! তিনি এক 
অজ্ঞাত উদ্দাসভাব লইয়! চিস্তামগ্ন থাকিতেন। বালক বয়স 
হইতেই তিনি নিঃসঙ্গ থাকিতে ভালবামিতেন। একদা ছিনি 
একাকী নির্জন উদ্ভানে বসিয়। আছেন, এমন সময়ে হঠাং তাহার 
পায়ের কাছে এক শরবিদ্ধ পক্ষী পতিত হয়। তিনি দেখিলেন, 
পাখীর শরবিদ্ধ ডান! হইতে অবিরাম রক্তক্ষয় হইতেছে । করুণায় 
কুমারের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। ছুটিয়া গিয়া তিনি সযত্নে পাখীটিকে 
তুলিয়া লইলেন এবং সঙ্গিকটস্থ ঝর্ণার জলে রক্তপাত বন্ধ করিয়া 
ক্ষত স্থানে ওষধী প্রলেপ করিলেন। তাহার যত্বে অল্পদিন মধ্যে 
পাখীর ক্ষত স্থান শুকাইয়া গেল। ভংপর তিনি পক্ষীটিকে ছাড়িয়ঃ 
দিলেন। মুক্ত আকাশে মুক্ত পক্ষী দিগন্তে মিশিয়া গেল। 

এই সময়ে প্রায়শঃই সিদ্ধার্থ ধ্যানাবি্ হইয়া পড়িতেন। 
বৈরাগ্যের তীব্র আকাজ্ষ। তাহাকে পাইয়া বসে। তিনি সর্বদা 
অধীর ও উন্মনা থাকিতেন। এই সব দেখিয়া রাজ! শুদ্ধোদন 
শঙ্কিত ও চিন্তাকুল হইলেন। জ্যোতিষীর গণনা এবং অসিত মুনির 
ভবিষ্যং বাণী তাহার মনে পড়িল | রাজা নান] বিষয় চিন্তা করিয়া 
কুমারের বিবাহের জন্য উদগ্রীব হইলেন। তিনি নিজে উপযাচক 
হইয়া কোলবংশীয় নাগরিক দণ্ডপাণির সুলক্ষণা পরমরূপলাবণা- 
শাঙিণী কন্তা যশোধারার সহিত কুমারের বিবাহ দিলেন। সিদ্ধার্থের 
নবজীবনে প্রেমের জোয়ার আসিল। দাম্পত্যজীবনের সুখ ও 


১২০ ধশ্ম ও বন্মাত। 


আনন্দ এই ভাবে কয়েক বংসর স্থায়ী হইল। বিবাহের দশম 
বৎসরে তাহার পুত্র রাহুলের জন্ম হয়। সারা কপিলাবস্ততে 
আনন্দের আোত বহিল। 

কিন্ত হিতে বিপরীত হইল। সিদ্ধার্থের অন্তরের স্থখ ও শ্রাস্তি 
তিরোহিত হইল। তিনি মনে করিলেন এই নবজাত পুত্র তাহার 
নৃতন বন্ধনরূপে উপস্থিত হইয়াছে। স্থির করিলেন তিনি সন্ন্যাস 
'গ্রহণ করিবেন। জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর অপর পারে যে অমৃতের 
পথ রহিয়াছে তাহ! তিনি খুঁজিয়। দেখিবেন। তাহার সঙ্থল্প, তিনি 
"যদি এই অযৃত ও নিব্ধাণের সন্ধান পান, তাহা বিশ্বমানবের কল্যাণে 
জগতে বিলাইয়! দিবেন। মানুষের ছুঃখ ও অশাস্তি, জরা ও মৃত্যু 
সাহার জীবনে যে মনস্তাপ দিতেছে তাহা তিনি ঘুচাইতে কৃতসম্কল্প 
হইলেন। পিতা রাজ। শুদ্ধোদনকে অন্তরের কথ! জানাইলেন এবং 
তাহার অনুজ্ঞা লইয়া! আষাঢ় মাসের পৌর্পমাসী তিথিতে নির্জন 
নিশীথে স্ত্রীপুত্রের মায়াবন্ধন চিরতরে ত্যাগ করিয়া কপিলাবস্ত 
ছাড়িলেন। অকিঞ্চন পরিব্রাজকের বেশে, চির অজানার পথে, 
তাহার সন্ন্যাস যাত্রা আরম্ভ হইল। 

কালাম গোরএীয় ব্রাহ্মণ আচাধ্য আলাঢ় বৈশালীর নিকট 
থাকিয়া সিদ্ধার্থ াধন প্রণালী শিক্ষা! করেন। ধ্যানের প্রক্রিয়াগুলি 
একে একে আয়ত্ত হইল, কিন্তু তাহাতে পিপাসা মিটিল না। তিনি 
তখনও মুক্তির পথ খুঁজিয়া পান নাই। তিনি পুনঃ বাহির হইয়া 
পড়িলেন। জম্রাট বিশ্বিসার তাহার স্ুকোমল দেহ দেখিয়া এবং 
কঠোর সন্ন্যাসের কথা শুনিয়া তাহাকে নিজ প্রাসাদে আচার্য্যরূপে 
রাখিতে প্ররয়াসী হইলেন। কিন্তু সিদ্ধার্থ সম্মত হইলেন না। 
'তিনি বলিলেন, “নির্বাণ লাভের পুর্ধবে আমি নিরস্ত হইব না। 
নির্বাণ লাভের পর আপনার সঙ্গে দেখা করিব» 

সাধন জীবনে সিদ্ধার্থের ধ্যানপরতা। অত্যন্ত অসাধারণ ছিল। 
তাহার বাহাজ্ঞান সম্পূর্ণ তিরোহিত হইত। ধ্যানের সময়ে বাহিরের 
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জগতে কি হইতেছে, না হইতেছে, তিনি নিজে কিছুই ধারণ। করিতে 
পারিতেন না। 

অতঃপর পাগুব পাহাড়ের নির্জন গুহায় তাহার কঠোর সাধন। 
আরম্ভ হয়। আত্মবিশ্বাস ও একনিষ্ঠ সাধনা সম্বল করিয়া তিনি 
সাধন মার্গে অগ্রসর হন। কিন্তু ইহাতেও এই প্রতিভাধর সাধকের 
তৃপ্তি হইল না। অসাধারণ আত্মপ্রত্যয় লইয়। তিনি সত্যসন্ধানের 
জন্ত উদগ্রীব হইলেন। ইহার পর তপস্তার জন্ত সিদ্ধার্থ গয়! 
অঞ্চলে উপস্থিত হইলেন । সঙ্গে তাহার পীচজন অনুগামী সাধক । 
তিনি পবিত্র নৈরঞ্জনা নদীর তীরে নিভৃত উরুবি্ব বনে আসন 
পাতিলেন। সম্বোধিলাভের জন্ত তাহার কৃচ্ছ সাধন চলিল। ইহাতে 
তিনি অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়েন। এবং চরম দুর্বলতার ফলে তিনি 
একদিন সংজ্ঞা হারাইয়া মৃতের মত পড়িয়া থাকেন। এক রাখাল 
বালক ঘ্বটন। চক্রে সেইখানে উপস্থিত হয় ও কিছু ছুদ্ধ সংগ্রহ করিয়া 
পান করায়। সেবা যত্বে সেইবার সিদ্ধার্থ বাঁচিয়। উঠিলেন। 

একদিন নৈরঞ্চনা নদীতে স্নান করিয়া সির্ধার্থ এক বৃক্ষমূলে 
ধ্যানস্থ হইয়া আছেন। এই সময়ে পল্লীবধূ সুজাতা পুজার 
উপচার ও পরমান্নের থাল। লইয়া বনদেবতার পুঁজ! দিতে যাইতে- 
ছিলেন । তিনি ধ্যানরত সিদ্ধার্থকে দেখিতে পাইলেন। সিদ্ধার্থ 
নীরব নিষ্পন্দ বাহাজ্ঞানশুন্ঠ এবং ধ্যানমগ্র। এই দিব্যমুণ্তি দেখিয়। 
সুজাত] বিশ্মিতা হইলেন। তিনি মনে ভাবিলেন, যে বনদেবতার 
পূজা তিনি দিতে আসিয়াছেন, এই ধ্যানরত-দিব্যযুত্িই যেন 
তাহারই শক্তিমান বিগ্রহ। তিনি পৃজার ফুলচন্দন ও পরমান্মের 
থাল। ভক্তিভরে সিদ্ধার্থের নিকট নিবেদন করিলেন। সাধবী 
পল্লীবধূর উপর এই মহাসাধকের আশীর্বাদ সেদিন বধ্ষিত হইল। 
তৎপর হইতে সিদ্ধার্থকে নিয়মিত আহার ষোগান সুজাতার এক 
পবিত্র ব্রত হইল। সিদ্ধার্থ ক্রমে ক্রমে ধ্যান ও সমাধির উচ্চত্তরে 
উন্নীত হইতে লাগিলেন । 


১২২ ধর্ম ও ধর্দাত্বা। 


একদ। জিদ্ধার্থ একাকী বনমধ্যে পদচারণা করিতেছিলেন ॥ 
দে সময়ে “ভলনিক* ও “তপুনস্” নামে ছুইটী বণিক পণ্যবোবাই, 
গাড়ী নিয় ষাইতোছল। গাড়ীর চাকা হঠাৎ মাটাতে বসিয়। 
যাওয়ায় তাহারা বনমাঝে বিপদগ্রস্ত হয়। সিদ্ধার্থের নির্দেশে ও 
সাহায্যে তাহাদের অচল গাড়ী সচল হইল। ইহাতে বণিকদ্বয় 
অত্যন্ত পুলকিত হইয়া এই তাপসের চরণতলে বসিয়া পড়িল। 
ইহাদের নিবেদিত আহার্য্য গ্রহণের পর বুদ্ধদেব ইহাদের কিছু 
ধন্মোপদেশ দিলেন । এই ছুই বণিকই সর্বপ্রথমে সম্বোধিপ্রাপ্ত 
মহাসাধকের উপদেশ প্রাপ্ত হন! 

ভগবান তথাগত অগ্টাঙ্গিক মার্গ অবলম্বন করিয়াছেন, নিজ 
সাধনার্থে। তাহা হইল (১) সম্যকদৃষ্টি, (২) সন্কল্প, (৩) বাক্‌, 
(৪) কণ্মাস্ত, (৫) আজিব (৬) ব্যায়াম (৭) স্মৃতি ও (৮) সমাধি। 
তিনি তাহার ভিক্ষু শিষ্গণকে এই উপদেশই দান করেন। 

তৎপর “মুগদাব” কে কেন্দ্র করিয়! প্রচার কার্য আরম্ভ করেন । 
বারানসীতে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিশালী শ্রেষ্ঠীর পুত্র “যশ” কে 
ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পথে চলিতে উপদেশ দেন। উপদেশ গুনিয়! 
শ্রে্ঠীপুত্র যশ যাবদীয় বিভব ও আসক্তি ত্যাগ পাইয় বুদ্ধচরণে 
আত্মনিবেদন করিলেন। ক্রমে ক্রমে শ্রেশীপুত্র “যশ” এর আত্মীয় 
পরিজন বন্ধু বান্ধব সকলেই এই মহান্‌ ধন্মাত্বার শরণাগত হইল । 

তৎপর বুদ্ধদেব উরুবিত্ব ও রাজগুহে আসিলেন। এই তরুণ 
তাপসের চোখে সম্বোধির ছ্যতি ও কণ্ঠে পরম আশ্বাসের বাণী 
শুনিয়া অনেকেই তাহার দিকে আকৃষ্ট হইল। সম্রাট বিশ্বিসার 
ও তাহার চরণে নতি জ্ঞাপন করিলেন । সম্রাটের এই আম্ুগত্য ও 
সহযোগিতা৷ বুদ্ধের ধণ্মগ্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করে এবং এই 
প্রচারকাধ্য অত্যন্ত র্যাপকত। লাভ করে। 

বেখুবনে একবৎসরকাল অতিবাহিত করিয়। তিনি বছ মুযুক্ষুকে 
উপদেশ দান করেন। মগধের বড় দার্শনিক পণ্ডিত কাশ্ঠপ, আচাধ্য 
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সঙ্য়ের শিষ্য সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ন ও তাহার চরণাশ্রয় গ্রহণ 
করেন। এই নবধন্্ প্রচারণে ইহাদের অবদান অবিস্মরণীয়। 
তিনি কপিলাবস্তুতেও প্রচারকার্ধ্য চালান। তাহার পিতা শুদ্ধোদন, 
বিমাতা৷ গৌতমী, তাহার পুত্র নন্দ, পত্তী যশোধার এবং পুত্র রাহুল 
বুদ্ধের ধর্মের সত্যের মহিমা উপলব্ধি করিয়। অন্ত জীবন লাভ 
করিয়াছিলেন। বৃদ্ধের এই নবধর্দখ্ের মাহাত্ম্য তাহার বিমাতা 
গৌতমী, স্ত্রী শোধারা ও আরও বহু শাক্যবংশীয় মহিলাকে 
প্রভাবিত করে। তাহার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ, ত্যাগ, বৈরাগ্য, 
খদ্ধি ও সিদ্ধির কাহিনী শাক্যযুবকদের মনে আলোড়ন স্থজন করে। 
পিতৃব্যপুত্র দেবদত্ত ও আনন্দ, ক্ষৌরকার পুত্র উপালী ও তাহার 
চরণে আত্মনিবেদন করে। এই ভিক্ষু উপালী পরে বুদ্ধের অন্তম 
প্রধান শিধ্রূপে খ্যাত হন। তিনিই বুদ্ধের সংজ্বের নিয়মাৰলী 
গঠন করেন। “উপালী” ই বুদ্ধ সঙ্গীতাদির জন্য “বিনয়ধর” নামে 
মর্ধ্যাদ। লাভ করেন। 

শ্্রীবস্তীর স্বনামধন্য শ্রেষ্ঠী সুদপ্ত ও পরম কারুণিক বুদ্ধের 
দিব্যস্পর্শে এক নুতন মানুষে পরিণত হন। বৌদ্ধসঙ্ঘ ও ধর্মের 
জন্য তিনি অজত্র অর্থ দান করেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রে তাই তাহার 
অপর এক নাম “অনাথ পিগুদ”। ইহার অবস্থা দেখিয়া রাজকুমার 
«জেত” ও তাহার শিষ্ত হন। শ্রীবস্তীর ভক্ত-শিষ্যা বিশাখা ও 
এইখানে দীক্ষা লাভ করে। 

বুদ্ধের ধন্ম্ম প্রবর্তন ও সংঘটন কাধ্যের মধ্যে ছুইট! বিশিষ্ট ধার! 
ৃষ্ট হয়। একটি ব্রাহ্মণের এবং অপরটি ক্ষত্রিয়ের। ব্রাহ্মণের 
তিতিক্ষা, ত্যাগ ও পবিত্রতার সহিত ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্য, কণ্নৈপুণ্য 
ও কুশলতা! মিলিত হয়। 

এই নবধণন্্রকে সাধারণ লোকের নিকট সহজবোধ্য করার জন্য 
ইহ! পালি ভাষায় প্রচারিত হয়। তিনি জনসাধারণের সহিত 
কথিত ভাষায় তাহার ধর্ঘোপদেশ প্রদান করেন। নিজের উপদেশ- 


১২৪ ধর্ম ও ধন্মাত্ব। 


গুলি অনেক সময় “গাথার”, আকারে লিখিতেন। লোকের মুখে 
মুখে এইগুলি প্রচারিত হইত। এইভাবে সমাজ জীবনের প্রত্যেক 
স্তরে এই “গাথা” প্রবেশ করিত। পরবস্তাকালে এই “গাথাই” 
প্রসিদ্ধ “্ধম্মপদ” নামে অভিহিত হয়। 

বুদ্ধদেবের এই নিজস্ব কম্্ননিষ্ঠার সহিত মিলিত হয় তাহার 
সঙ্ঘের শক্তি। ত্যাগত্রতী শতসহত্র ভিক্ষুর পরিক্রমায় ও প্রচার 
কার্য্যের দরুণ এই নবধন্ম প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। প্রচার ও সংগঠনের 
এই প্রতিভা ও কর্্মনিষ্ঠা শুধু ভারতে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে ও 
বিরল ৷ 

বুদ্ধদেবের সাধনার মূল লক্ষ্য মানবীয় ছুঃখের নিবৃত্তি। তাহার 
পদ্ধতি ও সহজ, সরল, সুন্দর, স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক এবং সর্ধ্বতোভাবে 
মানবীয়। 

ইহার পর তিনি বারাণসী, উরুবিশ্ব ও রাজগৃহে ধর্ম প্রচার 
করিতে যান। সন্বোধিলাভের পর দীর্ঘ পঁয়তাল্লিস বংসর বুদ্ধদেব 
তাহার নবধন্ন প্রচার করেন। শ্রাবস্তী, বৈশালী, কুশীনগর, 
বারাণৃসী, রাজগৃহ ও দূরদিগন্তের নানাদেশ, নানা গ্রামাঞ্চলে ও এই 
নবধর্মের বার্তা তিনি বহন করিয়া নিয়াছেন। 

বুদ্ধের এই নিজস্ব কর্মনিষ্ঠার সহিত তাহার সঙ্ঘের শক্তি মিলিত 
হয়। ত্যাগত্রতী শত সহত্র ভিক্ষুর পরিক্রমা ও প্রচারের মাধ্যমে 
এই নবধশ্ম সর্বত্র প্রচারিত হয় ও সঞ্জীবিত হইয়া! উঠে। 

ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি সম্বন্ধে বুদ্ধদেব নীরব। এই সব বিষয়ে 
তিনি কোন ওংস্থক্য দেখান নাই। এই কারণে হয়ত; তথাগতের 
সাধন! অগণিত জনসাধারণকে উদ্বেলিত করিয়াছিল। এই ধর্ম 
সাধকের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়। অনুভূতির দ্বার! ইহার 
স্বরূপ বুঝা যায়। 

বুদ্ধদেব বলিতেন যে পরমতত্বকে উপলব্ধি করিতে হইলে 
মানুষকে সাধন! করিতে হয় ; সেই পরমতত্বের প্রকাশ পায় নিজেরই 


দ্বিতীয় খণ্ড ১২৫ 


মধ্যে। নিজের প্রত্যক্ষ দর্শনের উপর বিশ্বাসকে প্রতিষ্টিত করিতে 
হইবে। বুদ্ধদেবের উপদেশের মৃলন্ত্র হইতেছে “্অনিত্যবাদ”। 
তাহার মতে “সববং অনিচ্চং*) “সববং ছুঃখং, সব্বং অনাত্বং”। অর্থাৎ 
সবই অনিত্য, সবই হুঃখময়, এবং সবই অনাত্ম। নির্র্ধাণকে তিনি 
নিগুণ ব্রহ্ষবাদের স্বরূপ মনে করিতেন। তিনি বলিতেন, “হে 
ভিক্ষুগণ! আমি নির্রবাণকে, আগমন, গমন, স্থিতি, চ্যুতি এবং 
উৎপত্তি কিছুই বলিন!। ইহার প্রতিষ্ঠা, প্রবর্তন ও অবলম্বন নাই। 
ইহা প্রেমও সত্যনিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ইহাই প্রচার কার্যে 
তোমাদের মহান্‌ অন্ত্র। 

লুম্বিনীর শালকুঞ্জের মধ্যে আশীবৎসর পুবের্ধ যে মহামানবের 
আবির্ভাব হইয়াছিল, মল্লশালবনে তাহারই ঘটে মহাপরিনির্বাণ। 
ভগবান তথাগতের শেষশয্য1 অজস্র শালপুষ্পে আকীর্ন হয়। 

বর্তমান গোরক্ষপুরের ত্রিশ মাইল দূরে “কাশিয়া” নামক গ্রামে 
অগ্তাপি গৌতমবুদ্ধের তিরোভাবের পরিচিন্ন বর্তমান আছে। দেশ- 
বিদেশের অগণিত নরনারী অগ্ঠাপি তাহার অমর স্মৃতির উদ্দেশে 
সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। 

বুদ্ধদেবের জীবনবার্থা ত্তাহার ভক্ত ভিক্ষুদের ত্যাগ ও তিতিক্ষায় 
স্বপ্রকাশ হইয়া আছে। সাধারণ মানুষকে ইহ! বুঝাইবার প্রয়োজন 
হয় না। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের জীবন-যাত্রায় বুদ্ধদেবের ধন ও ধর্মমত 
পরিস্ফুট হইয়া আছে। 

তবুও একটি প্রশ্ন বরাবরই উঠিয়াছে__বুদ্ধদেবের ধর্মের আদর্শ 
কি এবং তাহার দার্শনিক ভিত্তি কোথায় ? 

মানবের আত্যস্তিক দুঃখ ও কষ্ট নিবারণ করাই ছিল বুদ্ধদেবের 
জীবনের মহান ব্রত। তাই তত্দর্শনের ব্যাধ্যা, বিশ্লেষণ বা 
অনুশীলন তাহার নিকট কোন প্রকার প্রাধান্য পায় নাই। 
সাধকদের কৌতুহল চরিতার্থ করার কাজকে তিনি কদাপি বড় মনে 
করেন নাই। 


১২৬ ূ ধর্ম ও ধন্মাখা 


বুদেধ াহার মনোভাব “্দীঘনিকায়” ও *পোটীপাদ” সুত্ে 
বলিয়াছেন। ভিনি বলেন “তাত্বিক আলোচনায় গ্রকৃত কল্যাণ 
হয় না। আষ্টাঙ্গ মার্গের সাধনায় প্রকৃত কল্যাণ প্রাপ্তি হয়।” 
বুদ্ধদেবের বাণীর মূলকথ| অনিত্যবাদ, সবই অনিত্য, সবই ছুঃখময় 
এবং সবই অনাত্ম। সব্বং অনিচ্চং সববং ছু'খং এবং সব্বং অনাত্বং | 

কিন্ত কোথায় সে শাস্বত পরমবন্ত। কোথায় সে অজর, অমৃত 
“মহান ধ্রব+ঃ? বুদ্ধদেবের উপদেশ সাঁধককে তন্হা বা তৃষ্কা ব৷ 
বিষয় বাসনার নিবৃত্তির পথে এবং ধ্যান ও সাধনার মার্গে স্তরে স্তরে 
আগাইয়৷ দেয়। তখন ছুঃখময় জগতের অস্তে প্রকাশিত হয়, অমিয় 
অনির্ববচনীয় পরম সত্য, নির্বাথ। 

বৌদ্ধতব্বের গবেষণা যাহারা করেন, তাহাদের মতে এই 
নির্ববাণের অর্থ তিন প্রকার দৃষ্ট হয়। ম্যান্সমূলার, বীস, ডেভিড স্‌ 
প্রভৃতি গবেষকগণ “নির্র্বাণকে” “একাস্তিক বিনাশ” অর্থে গ্রহণ 
করেন নাই। আবার ওলডেনবার্গ, ডাইলক্‌, বিগানগেট্‌ প্রভৃতি 
গবেষকগণের মতে নির্বাণ প্রকৃত পক্ষে *“অভাবাতবক” বিনাশের 
অতল পাথার। ইহাতে স্বর্গীয় আনন্দ খুঁজিয়! পাওয়া যায় না। 

কিন্তু তাহার অন্তরঙ্গ ভিক্ষুশিষ্যদের মতে, এই নির্্বাণের অর্থ 
“সর্ববব্যাগী এক পরম সত্তা এই সত্তার বিনাশ নাই। ইহা 
নিত্য, ইহা চেতন্তময়। আমিত্বের বা অহংভাবের বিনাশ হেতু 
সাধক এই পরমজ্ঞানের অবস্থ। প্রান্ত হয়। 

ইহাতে বুঝ। যায়, বুদ্ধদেবের সাধনায় ধর্মের স্থান দর্শনের বন্ছ 
উপরে ছিল। তর্ক বিতর্ক অপেক্ষা অভ্যানযোগের উপর গৌত্ম- 
বুদ্ধদেব সমধিক গুরুত্ব দিয়াছেন। 


দ্বিতীয় খণ্ড ১২৭ 


২। ভ্রীমৎ শঙ্করাচার্ধ্য। 
(৭৮৮ খুঃ অঃ)। 


“কালাডিঃ কেরলের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। তথায় পরম 
নিষ্ঠাবান আচার্য শিবগুর বাস করিতেন। তিনি জাতিতে 
নৃদ্রি” ব্রাহ্মণ । তাহার পতীর নাম বিশিষ্ট দেবী। তাহারা 
উভয়েই অত্যন্ত ধঙ্পরায়ণ :ছিলেন। এই গ্রামেরই অপর প্রান্তে 
চন্দ্রমৌলিশ্বর শিবের মন্দির। উভয়ে মিলিয়া প্রত্যহ শ্রদ্ধাভরে 
এই জাগ্রত শিবের পুজা করিতেন । 

অনেকদিন পর্য্স্ত তাহাদের কোন পুত্র সন্তান হয় নাই বলিয়া 
এই ব্রাহ্মণ দম্পতী অত্যন্ত ক্ষুৰ ছিলেন। অন্তরে তাহাদের এই 
জন্য বড়ই ছুখ ছিল। প্রত্যহ শিব পৃজার পর তাহাদের এই 
ব্যাকুলতা সমধিক প্রকাশ পাইত। একদিন শিব পুজার পর 
আচার্ধ্য শিবগুরু ধ্যানস্থ আছেন, হঠাৎ এই সময়ে দৈববাণী শুনিতে 
পাইলেন, তিনি শিবকল্প, মহাজ্ঞানী, মহাজয়ী এক পুত্রসন্তান লাভ 
করিবেন। গুহে প্রত্যাবর্তন করিয়। তিনি এই দৈববাণীর বিষয় 
পত্রী বিশিঞ। দেবীর নিকট বিবৃত করিলেন। উভয়েই আনন্দিত 
হইলেন। র 

দৈববাণী সফল হইল। ৭৮৮ খুষ্টাব্ধে বৈশাখ মাসের শুক্লা 
পঞ্চমী তিথিতে মধ্যাহ্নে রজতগিরিনিভ অনিন্দ্য সুন্দর এক পুত্র 
তাহাদের ভূমিষ্ঠ হইল। শিবকল্প শিবরূপী এই নবজাতকের 
নামাকরণ হইল শঙ্কর । 

শৈশব হইতেই এই বালক বড়ই তীক্ষবুদ্ধি ও অসামান্য শ্রাতিধর 
ছিলেন। তিনি কোন কিছু একবার শুনিলেই তাহা তাহার 
স্ৃতিপটে চিরতরে গাথিয়া থাকিত। মাত্র ভিন বৎসর বয়সে 
তিনি মালয়ালম সাহিত্যের যে কোন গ্রন্থ পড়িতে ও আবৃত্তি করিতে 
পারিতেন। 


১২৮ ৃ ধম ও ধন্মাত্মা 


শঙ্করের এই অলৌকিক মেধা দেখিয়া তাহার পিতা! আচার্য্য 
শিবগুরু তাহাকে সর্ব্বশীত্ত্রবিদ এক বিখ্যাত পণ্ডিত করিতে মনস্থ 
করিলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি অল্পকাল মধ্যেই মারা যান। মাতা 
বিশিষ্টা দেবী এই আকস্মিক অঘটনে অত্যন্ত শোকগ্রস্তা ও বিমূঢা 
হইলেন। তবুও সাহসে বুক বাঁধিয়! পাচ বৎসর বয়সে পুত্র শঙ্করের 
উপনয়ন কাধ্য সমাধা করিলেন এবং বিষ্যাধ্যয়ন ও শান্ত্র পাঠের 
জন্য গুরুৃহে পাঠাইয়া দিলেন। তাহার সুন্দর কান্তি, অসাধারণ 
মেধ! ও শ্রুতিশক্তি দেখিয়! অধ্যাপকও বিস্মিত হন। তিনি আগ্রহ 
ও উৎসাহ নিয়া শঙ্করকে পড়াইতে থাকেন। শঙ্কর অতি অল্পদিন 
মধ্যে জটিল শান্ত্রাদি আয়ন্ত করিয়া ফেলেন। তখন তাহার জন্য 
উচ্চতর পাঠক্রম ব্যবস্থা হইল। তিনি মাত্র সাত বৎসর বয়সে বেদ, 
বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি বহু শাস্ত্রে স্ুপপ্ডিত হইয়া গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

কৃতী পুত্রের প্রত্যাবর্তনে মাতা আনন্দিতা হইলেন। আত্ম- 
সংস্থানের জন্য শঙ্কর নিজগ্রামে এক চতুষ্পাটী খুলিয়া বসিজেন। 
যদিও প্রথমাবস্থায় শঙ্করের স্বল্ল বয়স দেখিয়া গ্রামের লোকেরা বন্ছ 
বাধ। বিদ্ব জন্মায়, অবশেষে তাহার অগাধ পাগ্ডিত্য দেখিয়া সকলেই 
মুগ্ধ হন। বহু প্রবীণ পণ্ডিত ও অধ্যাপকগণ অল্পকাল মধ্যে শঙ্করের 
নিকট পরাজয় স্বীকার করেন। শঙ্করের অনন্থসাধারণ পাপ্ডিত্য 
সর্বত্র অচিরকালে খ্যাতি লাভ করে। তৎপর তাহার চতুষ্পাটাতে 
বন্ছ ছাত্রের সমাগম হয়। তাহার অর্থোপার্জনও বৃদ্ধি পায়। 

এই সময় তিনি মহাযোগী গোবিন্দপাদের নাম শুনিতে পান। 
গোবিন্দপাদন্যামী সার! দাক্ষিণাত্যে তাহার খন্ধি ও সিদ্ধির জন্য 
খ্যাত ছিলেন। কিহ্বদস্তী ছিল যে মহযি পাতগ্রুলি গোবিন্দপাদ- 
স্বামীর দেহ আশ্রয় করিয়। আছেন। তিনি দীর্ঘকাল যাঁবং 
লোকচক্ষুর অন্তরালে নিভৃত পর্ববতগুহায় সমাধিস্থ হুইয়া৷ জীবন 
যাপন করিতেছেন। 
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বালক শঙ্করের প্রাণে এক অদম্য আকাজক্ষ। হইল, কেমনে তিনি 
মহাযোগী গোবিন্দপাদের দর্শন লাভ করিবেন। কোথায়, কোন্‌ 
স্থানে এই মহাষোগীর ধ্যানগুহা ? ব্যাকুল অন্তরে কত অজান। 
দেশ, পর্ব্বত, প্রান্তর বালক শঙ্কর ঘুরিলেন, কত মঠ মন্দির পরিক্রম! 
করিলেন, কত মহাপুরুষ ও সাধকদের জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু 
কোথায় ও কোন সন্ধান পাইলেন ন।। 

একদা নির্জন নম্মদার তীরে তীরে একাকী চলিবার কালে এক 
অতিবৃদ্ধ সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভাগ্যক্রমে বালক শঙ্করের দেখা হয়। 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বালক শঙ্করকে ওকারনাথ 
পর্বতের দিকে এগিয়ে যাইতে বলেন। তিনি আশীর্বাদ করিলেন, 
বালকের মনোবাঞ্। যেন পূর্ণ হয়। 

ওঁকারনাথ পর্বত পুরাকালে বৈদুর্য্যমণিপর্র্তরূপে অভিহিত 
হইত। এই পর্ধত নম্মদা নদীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই পর্বত 
নর্শদার আোতকে ছিধাবিভক্ত করিয়াছে। ইহ] ভক্তবীর মান্ধাতাঁর 
রাজধানী ছিল। ওঁকারনাথ, মহাকাল প্রভৃতি জাগ্রত শিব এই 
পর্র্বতেই যুগ যুগাস্ত ধরিয়া বিরাজিত আছেন। ইহা!নির্জন সাধনার 
একটি উপযুক্ত স্থান। অগ্যাপি ভারতের নানাস্থান হইতে অগণিত 
পুণ্যকামী তীর্থযাত্রী ওস্কারনাথ ও মহাকাল শিব দর্শনের জন্ত; 
এইখানে আসেন । 

বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর নির্দেশ অনুযায়ী বালক শঙ্কর ওঁকারনাথ পর্বতে 
আরোহণ করিলেন। নানাস্থানে খুঁজিলেন। কাহারও দর্শন 
পাইলেন না। 

হঠাৎ ঘনজঙ্গলাবৃত এক অপ্রশস্ত গুহামুখ তাহার নয়নগোচর 
হইল। তিনি তাহাতে প্রবেশ করিলেন। একটু অগ্রসর হইতেই 
দেখিলেন জটাজুটসমন্ধিত কয়েকজন যোগী সঙ্গ্যাসী ধ্যানস্থ 
হইয়া আছেন। সঙ্গে একজন প্রাচীন তাপস ও রহিয়াছেন। 
তাপস বালক শঙ্করের দিকে তাকাইতেই তিনি তাপসকে সাষ্টাঙ্গে 

ও) 


১৩ ধর্ম ও ধর্মাত্ব! 


প্রণাম করিয়া কহিলেন, «আমি মহাযোগী গোবিন্দপাদস্বামীর 
দর্শনাকাজ্ষী। তাহার আশ্রয়প্রার্থী হইয়া আমি এইখানে 
আসিয়াছি। তাহার সন্ধান বলিয়। দিয়া আমার ব্যাকুলতা দূর 
করুন।” বালকের কথ। শুনিয়। তাপসের কৃপা হইল। তিনি 
বালক শঙ্করকে সঙ্গে করিয়া অপর একটি গর্ভগুহায় লইয়া গেলেন 
'এবং বলিলেন, “এই প্রস্তরখণ্ড গুহামুখ অবরুদ্ধ করিয়া আছে। তাহা 
সরাইয়া ভিতরে প্রবেশ কর এবং এই মহাযোগীকে তোমার প্রার্থন। 
জানাও” বালক শঙ্কর একা এই প্রস্তরখণ্ড সরাইতে পারিলেন 
না। ইতিমধ্যে গুহাবাসী অপর সন্গাসীদের ধ্যান ভাঙ্গিয়াছে। 
তাহারা ও আসিয়া বালক শঙ্করকে সাহায্য করিলেন এবং ধীরে ধীরে 
প্রস্তরদ্ধার সরাইয়। দিলেন । ভিতরে গিয়। বালক শঙ্কর দীপালোকে 
মহিমময় মহাযোগীর যৃত্তি দেখিয়া উচ্ছৃসিত হইয়। উঠিলেন। 
দেখিলেন মহাযোগীর নয়ন ছুইটি নিমীলিত। তপঃসিদ্ধ দেহে 
অলৌকিক জ্যোতি: বিকীর্ণ হইতেছে । বালক শঙ্কর উচ্ছাসে 
ও আনন্দে যুক্তপাণি হইয়া অপূর্ব স্তবগাথা গাহিতে আরম্ভ 
করিলেন। স্তব শুনিয়া মহাযোগী গোবিন্দপাদ ধীরে ধীরে নয়ন 
উদ্মীলন করিলেন। তাহার দিব্যকৃপার অমৃতধারা বালকের উপর 
বধিত হইল। বালক সেইদিন হইতেই যোগীবরের আশীর্বাদ ও 
আশ্রয় লাভ করিলেন। এই নম্ুত্রি ব্রান্মণবালকই উত্তরকালের 
ভারতবিখ্যাত মহাপুরুষ শঙ্করাচাধ্য । 

শঙ্করাচার্ধ্য যখন মহাযোগী গোবিন্দপাদের কৃপালাভ করেন 
তখন তাহার বয়স মাত্র আট বসর। তিনি চারি বৎসর কাল তথায় 
অতিবাহিত করেন এবং এই সময়ের মধ্যে (অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্ের 
দ্বাদশ বৎসর বয়সে ) তিনি অসামান্য যোগসিদ্ধি ও শান্ত্জ্ঞান 
করায়ত্ত করেন। তৎপর গুরুদ্ী গোবিন্পপাদের আদেশে 
হিমালয়ের নিভৃতধাম বদরিকা আশ্রমে বেদাস্ত ভাষ্য প্রভৃতি 
রচনায় ব্যাপৃত থাকেন। তাহার ষোড়শবর্ষে তিনি গুরুর আদিষ্ট 
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এই দায়িত্বপুর্ণ কাজ শেষ করেন। তাহার ভাঙ্াদি দেখিয়া বছু 
শক্তিধর সাধক ও পণ্ডিত তাহার শিষ্য হন্। 

অতঃপর তিনি অপ্রতিদ্বন্বী শিশ্যগণসহ ভারতবিজয়ে বহির্গত 
হন। হিমালয় হইতে কন্ঠাকুমারী, দ্বারকা হইতে কামাখ্যা, সর্বত্র 
এই লোকোত্তর মহাপুরুষের জয়জয়কার ঘোষিত হয়। একটা 
মানবের স্বল্পপরিসর জীবনে এমন বিষ্ভাবস্তা, করন্মপ্রেরণা ও 
অধ্যাত্বশক্তির বিকাশ সারাবিশ্বের ইতিহাসে বিরল। শঙ্করাচাধ্য 
শুধু দিথিজয় করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, অদ্বৈত বেদাস্তের প্রাণপ্রতিষ্ঠা 
করিয়া জ্ঞানগঙ্গাকে ভারতভূমিতে প্রবাহমান করেন। 

গর্ভধারিণী জননীর প্রতি তাহার অশেষ শ্রদ্ধা ছিল। প্রতিদিন 
পূজা, অর্চনা ও অধ্যাপনার পর দীর্ঘসময় তিনি মাতৃসেবায় 
অতিবাহিত করিতেন। তাহার মাতা বিশিষ্ট দেবী নিজগ্রাম 
হইতে কিছু দুরে “আলেয়াই” নদীতে অবগাহন করিয়া কুলদেবতা 
শ্রীকেশবের পুজা দিতে স্থানীয় বিষুমন্দিরে প্রত্যহ যাইতেন। 
একদিন তিনি নদীতে স্নান করিয়া মন্দিরে পুজ। দিতে যাঁইতেছেন। 
দৌব্র্বল্য ও বার্ধক্যহেত তিনি পথে মৃচ্ছিতা হইয়! পড়েন। 
জননী দেবী অনেক্ষণ পধ্যন্ত ফিরিয়া আমিতেছেন না দেখিয়। বালক 
শঙ্কর উৎকন্ঠিত হইয়া পড়েন। দ্রতপদে মন্দিরের দিকে অগ্রসর 
হইয়া দেখিলেন, মাত! মৃচ্ছিতা হইয়া রাস্তার ধারে ধুলিশয্যায় 
পড়িয়া আছেন । তিনি পথশ্রমে মৃতপ্রায়। ইহাতে শঙ্কর অশ্রুজল 
রোধ করিতে পারিলেন না । শুদ্ধ, পৃত, ব্রহ্মচারী মাতৃতক্ত বালকের 
অন্তর হইতে প্রার্থনা বাণী বাহির হইল, “ভগবান ! তুমি কৃপা 
করিয়া “আলেয়াইর” শ্রোতধারা কিছুট। বাড়ীর সন্নিকটে আনিয়। 
দাও, আমার মায়ের স্নানের ঘাটটী আরও কাছে হউক। আমার 
মা যেন এই কষ্ট না পান।” সত্যসন্ধ নিষ্লুষ মাতৃভক্ত 
বালকের প্রার্থনা ভগবান পূর্ণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আলেয়াই 
নদী তট ভাঙ্গিয়৷ শঙ্করের গৃহসম্ুখ উপস্থিত হইল। মায়ের 


১৩২ ধন্ম ও ধন্মাত্মা 


পথশ্রম কমিয়া গেল। আপামর জনসাধারণ বুঝিলেন, বালক শঙ্কর 
শুধু অসামান্ত প্রতিভাধর নহে, অলৌকিক শক্তিধর ও বটে। 

এই ঘটনা কেরলের রাজ। চন্দ্রশেখরের শ্ররতিগোচর হয়। রাজ! 
স্বয়ং বিষ্যোৎসাহী এবং বিদ্বান। তিনি বালক শঙ্করকে দেখিবার 
জন্য কৌতুহল প্রকাশ করিলেন। তিনি মন্ত্রীকে পাঠাইয়া শঙ্করকে 
ডাকিয়া পাঠাইলেন। বালক শঙ্কর তাহা৷ সবিনয় প্রত্যাখ্যান 
করিলেন। বলিলেন, তিনি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, তিনি শান্ত্রব্যবসায়ী 
নহেন। রাজদ্ারে তাহার কি প্রয়োজন? মন্ত্রী হতাশ হইয়া 
ফিরিয়া! আসিলেন। ইহাতে রাজ চক্দ্রশেখরের শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ 
আরও বৃদ্ধি পাইল। তিনি নিজে আসিয়া বালকের সহিত ধঙ্মতত্‌ 
আলোচন! করিলেন। সাক্ষাৎ আলাপের পর তাহার বিস্ময় চরমে 
উঠিল। তিনি দেখিলেন এই বালক সর্ধশাস্ত্রে সুপপ্ডিত এবং 
অলোকিক এশীশক্তির অধিকারী । অজভ্র সাধুবাদের পর তিনি' 
সহ ন্ব্মুদ্রা। দিয়। শঙ্করকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু শঙ্কর একটা 
মুদ্রা ও স্পর্শ করিলেন না। রাজার অমাত্যদের সাহায্যে এই 
সুদ্র। দরিদ্রজনগণের মধ্যে বিলাইয়া দিলেন। 

শক্করের জননী ইতিমধ্যে একদিন কয়েকজন পণ্তিত ও সাধু, 
জ্যোতিষীকে আমন্ত্রণ করিয়। শঙ্করের জন্মকুণগ্ডলী গণাইয়া দেখিলেন। 
হারা সকলেই একবাক্যে বলিলেন শঙ্কর সবল্লায়ু। 

জননী কাতর! হইয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। শঙ্কর ও এই কথা 
পরে অবগত হইলেন। ইহাতে জন্ম-জন্মাস্তরের সাত্বিকভাব তাহার 
জাগিয়া উঠিল। মহাকাল তাহার ছুয়ারে ধন্বা দিয়া রহিয়াছেন 
জানিয়া তিনি সদ্গুরুর কাছে সন্ন্যাস নিয়। আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান- 
লাভ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং তাহার জননীকে এই সঙ্বল্লের 
কথ বলিলেন। শঙ্কর বুঝিলেন তাহার আয়ু অল্প। আর সময় নষ্ট 
করা যায় না। 

শহ্করের সন্্যাম নেওয়ার কথা শুনিয়া জননী ব্যালকু হইলেন । 
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অসহায়া বিধৰার একমাত্র সম্বল শঙ্কর। তাহার এই বৃদ্ধাবস্থায় 
শঙ্কর সংসারত্যাগী হইলে, কি অবস্থা হইবে? বালকের কমনীয় 
দেহে সন্ন্যাসজীবনের কঠোর সাধন। কি প্রকারে সহা হইবে? 
জননী অতিশয় চিন্তাকুলা হইলেন । 

শঙ্কর সংসারত্যাগে দৃটসংকল্প। কিন্ত জননীর অনুমতি না 
পাইলে গৃহত্যাগ কেমনে করিবেন? ভাগ্যবিধাতা তাহার এক 
আকন্মিক বিপদের মধ্য দিয়া এই সুযোগ মিলাইয়া দ্িলেন। 

মায়ের সহিত শঙ্কর সেদিন “আলেয়াই” নদীতে স্নান করিতে 
নামিয়াছেন। যদি ও নদীর জল তত গভীর নহে, কোথা হইতে 
এক কুস্তীর আসিয়! শঙ্করকে আক্রমণ করিল। আত্মরক্ষার জন্য 
তিনি জলের মধ্যে ছুটাছুটী করতে লাগিলেন। কুমীর ও পিছু 
পিছু ছুটিতে লাগিল। মাতা বিশিষ্টাদেবী ও ঘাটের নরনারী 
আর্তন্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। শঙ্কর তাড়াতাড়ি এক ক্ষুদ্র 
চড়ায় উঠিয়। দাড়াইলেন। কিন্তু হিং কুভ্তীর ও ছাড়ে না। সেও 
চড়ায় তাড়া করিল। আর নিস্তার নাই। মৃত্যু বুঝি আনন্ন। 
দূর হইতে শঙ্কর জননীকে ডাকিয়া কহিলেন “মা! আমি মরিতে 
চলিয়াছি। আমার সন্ন্যাস নেওয়া ও হইল না, মুক্তি ও এই 
জীবনে ঘটিলন1। তুমি শীত্র অনুমতি দাঁও, আমি অস্ত্যসন্ন্যাস লই 
এবং ভগবানের নাম নিয়া মৃত্যু বরণ করি।” 'জননী অত্যন্ত ভীতা৷ ও 
শঙ্কিতা হইলেন। কাদিতে কাদিতে বলিয়। উঠিলেন, “তাই হউক। 
আমি তোমায় সন্্যাস নিতে অনুমতি দিতেছি ।” ইহা বলার সঙ্গে 
সঙ্গেই তিনি নদীতটে মৃচ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন। 

ন্দীতীরে এতক্ষণ ধরিয়া বিলাপ ও চীংকার কম হয় নাই। 
তাহ! শুনিয়া কয়েকজন ধীবর ঘাটের দিকে ছুটিয়া আসে। বর্শা 
দিয়া তাহারা কুমীরটিকে আক্রমণ করে এবং পরে হত্যা করে। 
কুমীরের দ্বারা আক্রান্ত শঙ্কর সেদিন দৈবকৃপায় বাঁচিয়। যান। 

অতংপর অস্ত্যসম্যাসের কথ সত্যসন্ধ বালক শঙ্করের মনে 


১৩৪ ধন্ন ও ধন্মাত। 


পড়িল। আনুষ্ঠানিক ভাবে না হউক, এখন তিনি মনে প্রাণে সত্য 
সত্যই সন্নাসী। ভগবান প্রদত্ত এই আকম্মিক সুযোগ যেমন 
মিলিয়া গেল, তেমনি মিলিয়া গেল, মায়ের অনুমতি । সন্ন্যাসীর 
পক্ষে গৃহবাস নিষিদ্ধ। তিনি তাহা মাকে বুঝাইয়া বলিলেন । 
মাতা বিশিষ্টা দেবী তবুও কাদিতে লাগিলেন এবং কিছুতেই শঙ্করকে 
ছাড়িতে চাহিলেন না। তখন শঙ্কর পুনঃ মাতাকে বুঝাইলেন, 
সেদিন নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে শঙ্করকে কে বাঁচাইল ? একমাত্র 
ভগবান ব্যতীত এমন কৃপাময় শক্তিধর কে আছেন? সেই 
ভগবানের হাতে তুমি তোমার একমাত্র পুত্রকে ছাড়িয়। দিতেছ। 
ইহার চেয়ে স্থখ ও শাস্তির বস্তু আর কি হইতে পারে? 

মাতা সখেদে কহিলেন “তুই চলিয়া গেলে আমায় কে দেখিবে? 
মৃত্যুসময়ে পুত্রের মুখাগ্সি ও কি পাইব না?” মাতাকে শঙ্কর 
আশ্বস্তা করিলেন। তৎপর তিনি জ্ঞাতিদের ভাকিয়৷ তাহার সামান্ 
জমিজমা, তাহার মাতার ভরণ পোষণের প্রতিশ্রুতি নিয়া, তাহা- 
দিগকে দান করিলেন। মাতাকে বলিলেন, আমি যেখানেই 
থাকিনা কেন, তোমার অন্তিম সময়ে আমি নিশ্চয় উপস্থিত হইব । 
ই্টদর্শন করিয়া পরমানন্দে তুমি অমর ধামে যাইবে । তোমার 
পারলৌকিক কাজে কোন প্রকার বাধা বিদ্ব হইবে না । 

মাতা বুঝিলেন, পুত্রকে আর গৃহে রাখা যাইবে না। পুত্রের 
সন্ন্যাস গ্রহণের সমস্ত উপচার মাতা বিশিষ্ট দেবী তৎপরদিনই শান্ত 
মনে সংগ্রহ করিয়া দিলেন। এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিয়! 
“কালাডি*্র নরনারী অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। শঙ্কর 
সর্বশান্ত্রে স্থপগ্ডিত। নৈষ্ঠিকভাবে নিজেই নিজের শ্রাদ্ধ ও বিরজ। 
হোম সম্পন্ন করিলেন। তারপর মুগ্ডিতমস্তক কৌপিনধারী বালক 
নম্ধদার দিকে চলিলেন। পরিব্রাজনের পথে তিনি তুঙ্গভদ্রার তীরে 
কদশ্ববনে পৌছিলেন। প্রান্ত হইয় এক বৃক্ষমূলে বিশ্রাম করিতেছেন, 
এমন সময় এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। অনেকগুলি ব্যাঙের 
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ছানা জল হইতে উঠিয়া সন্গিকটস্থ এক প্রস্তরের উপর বসিল। 
রৌদ্রের তাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রস্তরও গরম হইয়াছে । ব্যাঙের 
বাচ্চাগুলি সেখানে আর থাকিতে পারিতেছে না। পুনঃ জলে 
লাফাইয়। পড়িবে, এমন সময়ে বুহদাকাঁর এক সর্গ আঙিয়। তাহাদের 
উপর ফণ। বিস্তার করিয়া ছায়। প্রদান করিল। সাপ ব্যাওগুলি 
না খাইয়া বাৎসল্যভাব দেখাইল। শঙ্কর ইহ! দেখিয়া বুঝিলেন, 
তপঃপ্রভাবে এই স্থান পবিত্র ও অহিংস হইয়াছে । শঙ্কর অনুসন্ধানে 
জানিতে পারিলেন, ইহ প্রাচীনকালে মহামুনি খধ্যশুঙ্ের আশ্রম 
ছিল। এই কারণে এখানকার সর্গ পর্যন্ত সহজাত খলতা ত্যাগ 
পাইয়াছে। এমন সুন্দর অহিংস ও পবিত্র স্থানের মাহাত্ম্য উপলব্ধি 
করিয়া তিনি এইখানে একট। আশ্রম প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা করিলেন। 
পরবর্তীকালে তাহার এই বাসন! ফলবতী হয়। এইখানেই তিনি 
শৃঙ্গেরী মঠ স্থাপন করেন। 

অতঃপর তিনি মহিক্মতীনগর অতিক্রম করিয়া ওকারনাথের 
দ্বীপশৈলে উপস্থিত হন। এখানকারই পর্বত গুহাতে তিনি 
ইতিপূর্বে মহাযোগী গোবিন্বপাদের আশ্রয় লাভ করেন। গুরুর 
চরণতলে বসিয়া এই নবীন সাধক একাদিক্রমে তিন বৎসরের 
উর্ধকাল কঠোর সাধনা করেন এবং অল্লকালের মধ্যে তিনি অসামান্চ 
যোগসিদ্ধি ও তত্বজ্ঞান লাভ করেন। তীর্থ সাধকের বুঝিতে 
পারিলেন, শঙ্করের প্রতিভা ও অলৌকিক শক্তি বিরাট ও মহান। 

একবার শঙ্কর ওকারনাথে থাকার সময়ে নম্মদার জল অত্যন্ত 
বাড়িয়া যায়। অবিরাম বর্ণও থামে না, জলবৃদ্ধিও কমে না। 
সকলেই শঙ্কিত হইলেন। জল ক্ষীত হইয়! গুরুগুহায় প্রবেশ 
করিলে গুরুদেবের সমাধি ভঙ্গ হইবে এবং তাহার জীবন বিপন্ন 
হইবে সন্দেহ নাই। গপ্লাবনের জল গুহাদ্বারে আসিয়া পৌছিয়াছে। 
কি করা যায় সকলেই ভাবিতেছেন। এমন সময় শক্তিধর শঙ্কর 
দুঢপদে আগাইয়। আদিলেন। তিনি বলিলেন, “গুরু মহারাজ 


১৬৬ ধর্ম ও ধর্মাত্ব। 


মহাত্রক্ষজ্ঞ। প্রাকৃতিক হর্ষোগ তাহার কোন অনিষ্ট করিতে 
পারিবে না”। তিনি একটি মাটির কলসী আনিয়া গুহাদ্বারে “কাত” 
করিয়া রাখিয়া দিলেন। এদিকে জলোচ্ছাম ক্রমেই বাড়িয়! 
চলিয়াছে। কিন্ত একি আশ্চর্য্য 1 জলরাশি ক্ষীত হইয়। গুহাদ্বারে 
পৌছান মাত্রই এ মাটির কলসীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এৰং 
মুহূর্ত মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইতেছে । এই অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া 
সকলেই শঙ্করের মহান শক্তি উপলব্ধি করিলেন ও সাধুবাদ করিতে 
লাগিলেন। সমাধি ভঙ্গের পর যোগীবর গুর গোবিন্দপাদ সমস্ত 
কথা শুনিয়া বলিলেন “বৎস শঙ্কর! আমার আশীব্বাদে তুমি 
পুর্ণকাম হইয়াছ। ব্রহ্মবিদ্ভা লাভ করিয়াছ। ভগবৎনির্দেশে 
তোমার নৃতন করিয়া অছৈতব্রক্গবাদ প্রচার করিতে হইবে। লুপ্ত 
তীর্ঘগুলি উদ্ধার করিতে হইবে । ঈশ্বরবিমুখ জনসাধারণকে পরম 
কল্যাণের দিকে টানিয়। আনিতে হইবে । তোমার মধ্যে অদ্বৈত 
জ্ঞানের আলোক জ্বলিয়৷ উঠিবে এবং দেশে দেশে তাহ] ছড়াইয়া 
পড়িবে। আমি এতদিন এই প্রতীক্ষায় ছিলাম। এখন আমার 
কাজ ফুরাইয়াছে। তাই এই দেহের প্রয়োজনও শেষ হইয়াছে। 
তুমি কাশীর দিকে যাঁও। কাশী বিশ্বেশ্বরের আদেশ লইয়। নির্দিষ্ট 
ব্রত উদ্যাপন কর ।” 

শিষ্যদের কাছে বিদায় লইয়া মহাযোগী গোবিন্দপাদ সমাধি- 
মগ্নহন। তিনি আর উঠেন নাই। ত্রহ্মগরন্ধ্র পথে তাহার প্রাণবায়ূ- 
বহির্গত হয়। ভারতের অধ্যাত্মগগনের এক উজ্জল রত নিশ্ুভ 
হইল। 

গুরুদেবের আদেশ অনুযায়ী শঙ্কর কাশীতে আসেন। সার 
ভারতের এই মহাতীর্থ কাশীতে দণ্তীসন্গ্যাসী, শান্ত্রবিদ ও 
পরিব্রাজকদের নিরন্তর সমাগম দৃষ্ট হয়। যতকিছু নূতন শান্তব্যাখ্যা 
রচিত হয়, তাহার উৎস পৃত পৃণ্যধাম এই বারাণসী। 

শঙ্কর মণিকণিকা ঘাটের সন্নিকটে ভক্ত মেবকবুন্দসহ আসন 


দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৭ 


পাতিয়া কিছুদিন রহিলেন। এই তেজঃপুগ্রকলেবর সঙ্্যাসীকে 
দেখিয়া এবং তাহার অদ্বৈতবাদ শুনিয়। কাশীর জনসমাজ বিচলিত 
'হইলেন। এক একদিন দেখা যাইত আচাধ্য শঙ্করকে ঘিরিয়। 
প্রবীণ দণ্ডীসন্গ্যানী ও শান্ত্রবিদের! বসিয়া আছেন আর অতুল 
বিক্রমে শঙ্করাচার্য্য প্রতিপক্ষের মত খণ্ডন করিয়া অৈতবাদ স্থাপন 
করিতেছেন। শাস্ত্র বিচারের রণভূমিতে শঙ্কর অপ্রতিদন্্ী যোদ্ধা । 
আবার মুমুক্ষু সাধনার্ধা নরনারীর সমক্ষে তিনি পরিত্রাতারপে 
আত্মপ্রকাশ করেন। তাহার দর্শনে ও উপদেশ শ্রবণে লোকের 
ংমার বন্ধন শিথিল হইয়। যায়। 

এই সময়ে চোল দেশীয় এক ব্রাহ্মণ যুবক তাহাকে দর্শন করিতে 
আসেন এবং তাহার তেজঃদীপ্ত আনন ও অগাধ পাণ্ডিত্য 
দেখিয়! তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং মহাসাধক শঙ্করের পদতলে 
পরম আশ্রয় লাভ করেন। এই চোল ব্রাহ্মণ বালক নৈষ্টিক 
্রহ্মগারীরূপে শাস্ত্রবিষ্ঠায় অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। এই ব্রাহ্মণ 
যুবকই আচাধ্য শঙ্করের সর্বপ্রথম দীক্ষিত শিষ্য সনন্দন। ইনিই 
অসামান্য যোগবিভূতিখ্যাত পদ্মপাদ। 

শঙ্কর স্বামী গোবিন্দপাদের মানস পুত্র ছিলেন। গুরুর আদেশে 
তিনি তাহারই বাণী প্রচার করিবেন স্থির করিলেন। তিনি মানব- 
জাতির সম্মুখে আত্মজ্ঞানের পরমতব্‌ প্রচার করিতে উৎসুক হইলেন। 
আচার্য গৌরপাদ শঙ্করের গুরু গোবিন্দপাদের গুরু ছিলেন। 
আচার্য্য গৌরপাদের রচনার ব্যাখ্যা দিয়া কাজ আরম্ভ করার জন্য 
তিনি প্রথমে মৌগুক্যকারিক রচনা করিলেন ও গুরুর গুরুকে 
মর্যাদা! দিলেন। আচার্য গৌরপাদ গৌড় দেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। 
শঙ্করের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শি্যু আচার্য্য স্ুরেশ্বর (পূর্র্বনাম মণ্ডন মিশ্র) 
ও ইহা! সমর্থন করিয়াছেন। এই সময় হইতে অদ্বৈতবাদের ধারা 
ভারতবর্ষে পুনরুজ্জীবিত হইল। 


১৩৮ ধন্ম ও ধন্মাত্মা 


উদ্দান্তকণ্ঠে আচার্য্য শঙ্কর ঘোষণ। করিলেন, *ত্রক্ম একমাত্র সত্য, 
বস্ত। জগৎ একেবারে মিথ্যা । স্বপ্নের মতই অলীক”। এই 
ব্যাখ্যাকে তিনি চরম পর্য্যায়ে টানিয়া নিয় 
কহিলেন, নিগুণ, নিব্বিবশৈষ এই ব্রদ্ধে শক্তিরও, 
স্থান নাই। এই নিবিবশেষ ব্রহ্ম হইতেছে একমাত্র পরমার্থতত্ব। 
মুযুক্ষু মানবকে এই ততৃই জানিতে হইবে এবং নিজের জীবনে তাহ! 
উপলব্ধি করিতে হইবে। আচাধ্য শঙ্করের এই অভিমান্ুষিক 
তত্বজ্ান ও যোগবিভূতির কথা শুনিয়৷ দলে দলে জনমানব তাহাকে 
দেখিতে ও তাহার উপদেশ শুনিতে উপস্থিত হন। পণ্ডিত ও মুর্খ, 
ধনী ও দরিদ্র, সাধু ও সাংসারিক-_সকলেই তাহার ধর্মসভায় যোগ 
দান করেন। কিন্ত তাহার এই চরম ব্যাখ্যা খুব কমলোকই 
বুঝিতে সক্ষম হন। 

আচাধ্য শঙ্কর প্রাণের প্রেরণায় এই ব্রচ্ধের প্রকৃত অধিকারীকে 
বিস্মৃত হইয়া গেলেন। কাশীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
অন্নপূর্ণা তাই তাহাকে ছন্মবেশে অদৈতবাদের 
গু অর্থ বলিয়া দিলেন। 

সেইদিন মণিকর্ণিকার ঘাটে শঙ্কর শিষ্য সান করিতে 
যাইতেছেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন এক সগ্ভ বিধবা 
তরুণী তাহার মৃত পতির শব কোলে করিয়া কাদিতেছেন। রাস্তাটা 
সঙ্কীর্ণ। সমগ্র পথট! জুড়িয়। তিনি বসিয়! আসেন এবং শব সৎকারের 
জন্য যে অর্থ প্রয়োজন তাহ তাহার কাছে নাই বলিয়া মাঝে মাঝে 
পথচারীদের নিকট ভিক্ষা! চাহিতেছেন ! পথ বন্ধ। অগ্রসর হইবার 
উপায় নাই। আচার্য শঙ্কর বলিলেন, “মা! শবটাকে এমন 
আড়ামাড়ি ভাবে রাখিও না। সোজা করিয়। রাখ, যাহাতে 
আমরা যাইবার পথ পাইতে পারি। কিন্তু কে কাহার কথ! শোনে? 
শোকাকুল! নারী কীদিয়াই আকুল। নড়িবার ইচ্ছা পর্যাস্ত নাই। 
শঙ্কর শিত্যগণ সহ বড়ই বিপদে পড়িলেন। কি করিয়৷ গঙ্গায় নামিয়. 


নিগুণ অধ্বৈতবাদ | 


সগচণ অছৈতবাদ। 


দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৯ 


যাইবেন ভাবিতেছেন ও বারবার বিধবা তরুণীকে মিনতি 
জানাইতেছেন। রমণী বিরক্ত হইয়া বলিয়া! উঠিলেন “সন্যাসী ! 
সরিয়া যাইবার অনুরোধ এই শবকে কর। অভিরুচি হইলে সে 
এক পাশে সরিয়! যাইবে ।” 

এ কি অদ্ভূত কথা? তবে কি পতিশোকে এই নারীর মস্তি 
বিকৃতি ঘটিয়াছে? করুণায় বিগলিত হইয়া আচার্য শঙ্কর বলিলেন, 
“মা! তাও কি কখন ও সম্ভব হয়? শব কি করিয়া স্থান পরিবর্তন 
করিবে 1” বিধবা এইবার কঠোর ব্যঙ্গ ভাষায় বলিয়া উঠিলেন 
“আচার্য ! আপনার মতে জগৎকর্ত। ব্রহ্ম হচ্ছেন শক্তিশূন্ত ৷ তাহা 
যদি সত্য হয় তবে নিষ্প্রাণ শক্তিহীন শব কেন নিজকে সরিয়ে 
নিতে পারিবেন 1 কথ। কয়টা বলার সঙ্গে সঙ্গেই দেখ! গেল 
শবসহ রমণী কোথায় অদৃশ্য হইলেন। অতঃপর ধ্যানস্থ হইয়া 
আচার্য শঙ্কর বুঝিতে পারিলেন স্বয়ং অন্নপূর্ণাই এই লীলার নায়িক।। 
তিনি বুঝাইয়। দিলেন যে সাধারণ মানুষের পক্ষে 
সগুণ ব্রহ্মতত্বের উদদেশই উপযোগী । শক্তিযুক্ত 
ব্রন্মের ধারণা সহজেই হয়। নিহিবশেষ পরমত্রক্গতত্ব যাহাদের 
উচ্চতর জ্ঞান সাধনা আছে শুধু সেই মুষ্টিমেয় সাধকদের 
জন্য | 

আর একদিনের কথা । শঙ্কর গঙ্গার ঘাটে চলিয়াছেন। সঙ্গে 
সঙ্গে যাইতেছেন ভক্ত ও শিষ্তের দল। হঠাৎ সম্মুখে দেখিতে পান, 
ভীমকায় এক চণ্ডাল। এবং তার সঙ্গে ভীতিপ্রদ কয়েকটা! কুকুর। 
সন্তর্পণে লোকটির সংস্পর্শ এড়াইয়। শঙ্কর দূরে দাড়াইলেন। 
কহিলেন, একটু সরিয়া দাড়াও । 

চণগ্ডাল অট্হান্ত করিয়! উঠিলেন। তারপর তাহার কণ্ঠ হইতে 
নির্গত হইল জ্ঞানগর্ভ চমকপ্রদ শ্লোক। তাহার ভাবার্থ হইল, 
“সন্্যাসি! আপনি কাহাকে সরিয়। যাইতে বলিতেছেন ? আমার 
আত্মা, না দেহকে? আত্। সর্বত্র বিরাজিত। দেহ জড় পদার্থ। 


সাকার ব্রন্ম। 


১৪৩ ধন্ম ও ধন্মাত! 


আপনি আত্মজ্ঞানের উপদেষ্টারপে লোককে কেবলই প্রতারণা 
করিতেছেন ।, 

এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার? কে এই ছদ্মবেশী চণ্ডাল? মুহুর্ত 
মধ্যে শঙ্কর বুঝিলেন, এই ছদ্মবেশী চগ্ডালরূপে দেবাদিদেব মহেশ্বর 
জ্ঞানাঞ্জন শলাকার দ্বার তাহার জ্ঞান চক্ষু উদ্মীলন করিলেন । 
শঙ্কর অপলকনেত্রে রজতগিরিনিভ প্রজ্ঞাঘন মৃত্তির দিকে চাহিয়া 
রহিলেন। বিশ্বেশ্বর কহিলেন, “সংস্কার ছাড়। অছৈত ব্রন্মের ধারক 
ও বাহক হও। জগতমঙ্গলের জন্ত অৈতজ্ঞান প্রচার কর। 
উপনিষদ ও ত্রহ্মনূত্রের ভাষ্য রচনা কর। বৈদিক জ্ঞানের অবরূদ্ধ- 
ধারাকে দিকে দিকে প্রসারিত কর |” 

শঙ্কর দেবাদিদেবের আদেশ পাইয়াছেন। তিনি নিভৃতে 
হিমাচলের কোলে আসন পাতিয়া আদিষ্ট গ্রন্থ রচনা করিতে 
হৃধিকেশ উপস্থিত হইলেন। এই হৃষিকেশ হিমাচলের তলদেশে, 
গঙ্গার পারে এবং পৌরাণিককালের পবিত্র যঙ্ঞভূমি। যজ্ঞেশ্বর 
শ্রীবিষুর বিগ্রহ চিরকাল এখানে পুজিত হয়। বন্ছপৃর্রবে একবার 
চীন] দস্ত্যরা এই স্থান আক্রমণ করে। পাণগ্ডার ভীত হইয়। এই 
বিগ্রহটা গঙ্গাগর্ভে লুকাইয়৷ রাখে । এই পবিত্র বিগ্রহের স্থিতি 
সন্গ্যাসী শঙ্কর ধ্যানে জানিতে পারেন। তিনি তাহা শিষ্য, সেবক ও 
ভক্তদের জানান এবং তিনি স্বয়ং তাহ! গঙ্গাগর্ভের নির্দিষ্ট স্থান হইতে 
উদ্ধার করেন। 

বদরিধামের অবস্থা ও তাহাই হয়। সীমান্ত দম্যুদের ভয়ে 
বিগ্রহের পবিত্রতা ও নিরাপত্ব। রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে নিকটস্থ 
এক জলকুণ্ডে নিমভ্ভিত করিয়া রাখা হয়। শঙ্কর ইহাতে ক্ুুদ্ধ 
হন। উপস্থিত সকলকে ডাকিয়া কহিলেন, নারায়ণের সেই প্রাচীন 
বিগ্রহটা আমি জলগর্ভ হইতে উদ্ধার করিব। আপনারা সত্বর 
বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা ও অভিষেকের আয়োজন করুন। পাণগ্ডারা ও 
স্থানীয় লোকেরা ভীত হইলেন। এই কুণ্ডের তলদেশে খরআ্রোত৷ 
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পার্বত্য নদী অলকানন্দার সংযোগ আছে। এখানে ডুব দিতে 
গিয়। অনেকেই প্রাণ হারাইয়াছে। তরুণ সন্্যাসী শঙ্কর কেন এই 
বিপদের সম্মুখীন হইতেছেন? কিন্তু শঙ্কর কোন অনুরোধ, ওজর 
ও আপত্তি শুনিলেন না। ধ্যানাবিষ্ট হইয়া তিনি কুণ্ডের মধ্যে 
প্রবেশ করিলেন। পদ্মাসনে উপবিষ্ট চতুভূর্জ বিগ্রহটি লইয়া যখন 
তিনি জলের উপর ভাসিয়৷ উঠিলেন তখন সমাগত ও উপস্থিত 
লোকের! আনন্দে উচ্ছ্ুসিত হইয়া উঠিলেন। আকাশ বাতাস 
কম্পিত করিয়া সমবেত জনমগ্ুলী জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন 
“বদরীবিশাল লালাকি জয়” । *সাধু শঙ্করজীকি:জয় ? 

ইহার পর এই তরুণ আচার্য ব্যাসতীর্ঘে আদিলেন। 
অলকানন্দ ও কেশব গঙ্গার সঙ্গমস্থানের উপরে, হিমালয়ের বক্ষে 
ব্যাসদেবের আশ্রমগ্ুহা। এইস্থানের পরিবেশ দিব্যভাবে পূর্ণ। 
আকাশে বাতাসে চতুপ্দিকে এক ধ্যানগস্ভীর পরিবেশ স্থষ্ট হইয়াছে। 
আচার্য শঙ্করের এই স্থানট। ভাল লাগিল। দীর্ঘ চারিবংসর তিনি 
এই নির্জন গিরিকন্দরে থাকিয়া ষোলখানি শাস্্রগ্রন্থের মহাভাম্য 
রচনা করিলেন। তাহার অলৌকিক প্রতিভার দীপ্তিতে, নিগৃঢ় তত 
নির্ণয়ে আজ পর্য্যস্ত এই গ্রস্থগুলি বিশ্বমানবের জ্ঞানভাগ্ারে অক্ষয় 
সম্পদ হইয়া আছে। 

শঙ্করের রচিত ত্রন্ধসূত্র, দ্বাদশ উপনিষদ, ভগবংগীতা, বিষ্ণুর 
সহজ্রনাম ও সনংস্ু জাতীয় গ্রন্থগুলি সর্বত্র বিম্ময় উৎপাদন করে। 
অছৈতবাদের নবতর ব্যাখ্যায় ভারতের সাধক ও পণ্খিতসমাজ 
আলোড়িত হন। 

আচার্য্যের অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভা দেখিয়। জ্যোতির্ধামের 
রাজা মুগ্ধ হন এবং তাহার চরণাশ্রয় গ্রহণ করেন। এই রাজশিষ্তের 
সহায়তায় তাহার রচিত গ্রস্থগুলির অনুলিপি সর্ধ্বত্র প্রচারিত হয়। 
তিনি বহু লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করেন। অদ্বৈতবাদের প্রচারের মধ্য- 
দিয়া উত্তরাপথের বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকপ্রধান অঞ্চলগুলিতে বেদাচার 


১৪২ ধর্ম ও ধন্মাত। 


পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। জিজ্ঞান্থ সাধক, সন্ন্যাসী ও পণ্ডিত সমাজ 
ক্রমশঃ তাহার আশ্রমে ব্যাসগুহায় মিলিত হন। 

আচাধ্য শঙ্কর জানেন যে তিনি স্বল্পায়ু। অথচ এই শ্বল্পপরিসর 
জীবনে এক বিরাট ব্রত তাহাকে উদ্যাপন করিতে হইবে। এই 
কাজ তাহার পক্ষে একলা কর। জঅন্তবপর নহে। তজ্জন্য প্রয়োজন, 
কতিপয় শুদ্ধ মৃক্তাত্ম। সন্গ্যাসী। তাই তিনি শিষ্যদের মধ্যে জ্ঞান ও 
শক্তি সঞ্চার করতঃ এই বৃহৎ কাজের জঙ্ তাহার্দিগকে উপযুক্ত 
করিতে উদ্ভোগী হইলেন। 

তাহার প্রিয় শিষ্য ছিল সনন্দন। তিনি সনন্দনকে যোগ ও 
জ্ঞান শিক্ষা দ্রিলেন। এই বিশেষ গুরুক্পার জন্য কেহ কেহ 
সনন্দনকে ঈর্ধ। করিতেন। তাই শঙ্কর তাহার প্রিয় শিষ্য সনন্দনের 
প্রগাঢ় গুরুভক্তি সর্বসমক্ষে প্রকট করিলেন। অলকানন্দার তীরে 
আচার্ষ্যশস্কর শিষ্তুগণলহ বসিয়া আছেন। সকলেই উপস্থিত। কিন্তু 
সনন্দন নাই। গুরুর জন্য কি একটা ওষধি সংগ্রহ করিতে তিনি 
নদীর অপর পারে গিয়াছেন। পার্বত্যনদী অলকানন্দা বড়ই 
খরস্রোতা । কাহারও পক্ষে সাঁতার কাটিয়া পার হওয়া সম্ভবপর 
নহে। কয়েক মাইল উপরে অলকানন্দা যেখানে সক্কীর্ণা, সেখানে 
লতা, পাতা ও বৃক্ষা্দি দিয়া একটা ছোট সেতু করা হইয়াছে। 
বাসিন্দারা অপর পারে যাইতে হইলে সেই সেতু দিয়া পার হয়। 
শিষ্যদের কাছে আচার্য শঙ্কর এই সময়ে একটী জটিল প্রশের 
সমাধান চাহিলেন। কিন্তু কেহ উত্তর দ্রিতে সক্ষম হইলেন না। 
আচার্য শিষ্য সনন্দনকে ডাকিলেন। গুরুর ডাক কাণে পৌছামাত্র 
সনন্বন ক্ষণবিলম্থ ন! করিয়া তাড়াতাড়ি পৌছাইতে বেগবতী নদীর 
জলে নামিয়া পড়িলেন। অচিরে দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্ঠ। 
গুরুগতপ্রাণ সনন্দন পরমানন্দে অগ্রসর হইতেছেন। জলে নামিয়া 
তিনি যেখানে পা রাখিতেছেন, সেখানে এক একটি পদ্মফুল ফুটিয়া 
উঠিতেছে। সেই হইতে গুরুর অভিলাষানুযায়ী সনন্দনের নাম 


দ্বিতীয় খণ্ড ১৪৩ 


হইল “পন্পপাদ”। অতঃপর সনন্দনের মুখে গুরুর তাত্বিক প্রশ্নের 
মীমাংস! শুনিয়া শিষ্তের সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করিলেন । 
পরস্পরের ঈর্ধাভাব তিরোহিত হইল। 

ভাষ্যাদি রচনার মাধ্যমে অদ্বৈতবাদের প্রচার বুদ্ধি পাইতেছে 
এবং মানবের জ্ঞান সাধনার নূতন পদ্ধতি প্রকাশ পাইতেছে। 
শিষ্তেরা শান্ত্রবিৎ ও আত্মজ্ঞানী হইয়াছেন । আচার্য শঙ্কর এইবার 
ব্যাসগুহার নির্জনতা! পরিত্যাগ করিয়া লোকালয়ে আজিলেন। 
উত্তর খণ্ডের সমস্ত তীর্থ পর্যটন করিয়া তিনি সদলবলে উত্তর কাশীতে 
আসিলেন। তখন তাহার বয়স মাত্র যোল বংসর। এইখানে 
তাহার ভাবাস্তর হইল। তিনি সর্বদা আত্মসমাহিত ও অন্তরুখী 
হইয়া থাকিতে লাগিলেন। তাহার মনে হইল তিনি তাহার 
গুরুদেব গোবিন্দপাদের আদেশানুষায়ী কাজ সমাপন করিয়া- 
ছেন। সর্বত্র বেদাস্তবাদ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এইবার 
উত্তর কাশীর পুণ্য ভূমিতে সমাধিযোগে দেহরক্ষা করিবেন স্থির 
করিলেন । 

পদ্মপাদ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ শিষ্ের ছুশ্চিন্তায় পড়িলেন। তাহার! 
ও শুনিয়াছেন, গুরুদেব শল্লায়ু। আসন্ন বিপদের কথা শুনিয়। 
উদ্দিগ্ন হইলেন। ইহ! প্রবাদ আছেযষে এই সময়ে আচাধ্য শঙ্কর 
একদিন অলৌকিকভাবে ব্যাসদেবের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি 
আদেশ দেন, “শঙ্কর! তোমার এখন দেহ রক্ষা করিলে চলিবেনা। 
তোমার অদ্বৈতবাদের ভাষ্য জগতে চিরজাগ্রত রাখিতে হইবে। 
“দিখিজয়ী পণ্ডিতগণকে তোমার স্বমতে আনিতে হইবে। তোমার 
আরও ষোল বংমর এই কাজের জন্য বাঁচিতে হইবে” আচাধ্য 
শঙ্কর এই আদেশ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। 

যুগাচার্ধ্য শঙ্করের জীবন নাট্যে এইবার নুতন ভূমিক! 
আরম্ভ হইল। তিনি দিগবিজয়ে বাহির হইলেন। উত্তরাখণ্ড 
হইতে রামেশ্বর এবং দ্বারকা হইতে পরশুরামক্ষেত্র, সর্বত্র তিনি 
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অধৈতবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন । সমগ্র ভারতবর্ষ এই শক্তিধর: 
সন্ন্যাসীর অসাধারণ বিষ্ভার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইল। 

আচার্য শঙ্কর অদৈতবাদের প্রবর্তক নহেন। এই আদরশ 
ভারতবর্ষে বন্থপূর্ব হইতেই ছিল। তিনি তাহা পুনরুজ্জীবিত 
করিয়াছেন মাত্র। তাহার শান্ত্রব্যাখ্যা, প্রচার, সংগঠনপ্রতিভ। 
ও অলৌকিক শক্তি অছৈতবাদ প্রচারে বিশেষ সহায়তা করে। 
যোগবিভূতির সহিত মনীযা ও কণ্মকুশলতার আশ্চর্য্য সংমিশ্রণ 
ভাহার জীবনে স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। শুধু ভারতে নহে, সমস্ত বিশ্বের 
ইতিহাসে ইহার তৃলন। খু'জিয়! পাওয়া যায় না। 

আচার্য্য শঙ্কর বলেন, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা । নিগুন ও জ্ঞান- 
স্বরূপ পরম ব্রন্মই একমাত্র নিত্যবস্ত এবং পরমতত্ব। বিশ্বপ্রপঞ্জের 
সমস্ত কিছু মায়ার লীলাবৈচিত্র্য ও অনিত্য। এই সত্য তাহার 
পূর্রববস্তাী আচার্য্েরা ও ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু আচার্য শঙ্কর 
ইহার নৃতন জীবন দান করিয়াছেন। তাই শত শত বংসরের পর 
ও অগ্ঠাপি তাহার প্রভাব অব্যাহত আছে। 

আচাধ্য শঙ্কর ঘোষণ। করিলেন, ব্রহ্ম ও জীব অভিন্ন। মায়ার 
আবরণে এই ছুইএর পার্থক্য দুষ্ট হয়। জ্ঞানের 
আলোকসম্পাতে এই মায়ার অন্ধকার তিরোহিত 
হয়। “তত্বমসি* এই মহাজ্ঞান মনে শ্ঘতই জাগে। 

এই সময়ে চোল দেশীয় পণ্ডিত কুমারিল ভর্টের নাম সর্বত্র 
খ্যটাত। তিনি মীমাংসা দর্শনের শ্রেষ্ঠ আচার্য । যাগযজ্ঞ- 
সম্বিত বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই কুমারিল ভ্্ের 
জীবনের ব্রত। তাহার বিরাট প্রতিভার সম্মুখে বৌদ্ধ ও জৈন 
নেতাগণ একক একে নতি স্বীকার করিতেছেন। ইহা শুনিয়! কুমারিল 
ভট্রকে স্বমতে আনিবার জন্ত শঙ্করের ইচ্ছা হইল। তিনি প্রয়াগে 
আসিয়৷ কুমারি ভট্টের দর্শন পাইলেন এবং তাহাকে শঙ্করাচাষ্যের 
মতবাদের পোষকতায় আহ্বান করিলেন। কিন্তু কুমারিল ভট্ট তখন 


সাকার অদৈতবাদ। 


র্‌ 
গড ১০ 
শট 


হোমাগ্সিতে নিজের জীবন আ'ন্ছতি দিবার জন্ত প্রস্তত। তাই তিনি 
াহার শিষ্য মণ্ডন মিশ্রের নিকট যাইতে আচার্য্য শঙ্করকে, বলিলেন। 
সঙ্গে সঙ্গে কুমারিল ভর স্বীকৃতি দিলেন যে মণ্ডন মিশ্রের. পরাজয় 
হইলে কুমারিল ভট্রেরও পরাজয় হইবে। পণ্ডিত মণ্ডন মিশ্র 
দক্ষিণ মাহিত্মতী নগরে বাস করেন। আচার্য শঙ্কর সেখানে গেলেন 
এবং মণ্ডনমিশ্রের সঙ্গে দেখ! করিয়া তাহাকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান 
করিলেন। মগ্ডনমিশ্রের স্ত্রী উভয়ভারতী এই বিচার সভার নেত্রী 
হইলেন। বিচারশেষে উভয়ভারতী আচার্য্য শঙ্করের বিজয় ঘোষণ! 
করিলেন । পরাক্রাস্ত বেদবিদ্‌ মগ্ডুনমিশ্রের এই পরাজয়ে চারিদিকে 
আলোড়ন পড়িয়া গেল। পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মণ্ডনকে 
এইবার শঙ্করাচার্যের শিশ্ুত্ব গ্রহণ করিতে হইবে । উভয়ভারতী 
তখন এই সঙ্কট এড়াইতে নিজকে স্বামীর অধ্বাঙ্গিণীরপে প্রকাঁশ 
করিয়া! শঙ্করাচার্্যকে পুনঃ শান্ত্রবিচারে আহ্বান করিলেন। 
উভয়ভারতী বলেন তিনি স্বামীর অ্ধাঙ্গিণী। তাহাকে হারাইতে 
না পারিলে আচাধ্য শঙ্করের জয় অর্ধসমাপ্ত রহিল। শঙ্কর 
চিন্তায় পড়িলেন। তাহাকে যে দিগবিজয়ী হইতে হইবে। ইহ] 
ব্যাসদেবের আদেশ । তিনি সম্মত হইলেন। উভয়ভারতী 
তখন কামশান্ত্রে তর্কযুদ্ধ করিতে বলিলেন। কিন্তু আচার্ধ্য শঙ্কর 
অন্ত যে কোন শাস্ত্র লইয়া তর্ক করিতে বলেন। উভয়ভারতী 
অস্বীকার করাঁয় শঙ্কর স্বীকৃতি দিলেন; কিন্তু এক মাসের 
সময় নিজেন। শঙ্করাচাধ্য ভাবিত হইলেন । তিনি আজীবন 
ব্রহ্মচারী । নারীর সঙ্গে তিনি কামশানম্ত্রে কি প্রকারে জয়লাভ 
করিবেন। সুতরাং তাহার পক্ষে এই. ছন্যুদ্ধে প্রস্তুত হওয়ার 
একমাত্র পথ পরকায়ায় প্রবেশ । ভাগ)ক্রমে এক সুষ্ঠঘাগও অচিরে 
উপস্থিত হইল। তিনি শুনিতে পাইলেন, অদূরে বনের ভিতর 
“আমরুক' নামক এক তরুণ রাজার শব সংকারের ক্যষস্থা চলিতেছে। 
আচাধ্য শঙ্কর এই সুযোগ ছাড়িলেন না। গহন বন মধ্যে এক 
১০ রম 


১৪৬ বর্ম ও ধর্্মাত। 


ভুমি গিরিগুহায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন, «যোগবলে আমি মৃত 
এ রাজার দেহে প্রবেশ করিব। একমাস শেষ হওয়ার পূর্বেই 
আমি পুনঃ নিজ দেহে ফিরিয়া আসিব। তোমরা এই কয়দিন 
আমার পরিত্যক্ত দেহ সযত্রে রক্ষ। করিবে। সাবধান, কেহ যেন 
টের না পায় এবং কেহ যেন এই দেহ স্পর্শ না করে।” : 

এইদিকে রাজদেহের সংকারের আয়োজন সম্পূর্ণ। অমাত্য ও 
রাজপুরোহিতেরা! আনুষ্ঠানিক কার্্যে ব্যস্ত। হঠাৎ শবাধারটি 
নড়িয়া উঠিল। মৃত রাজা ধীরে ধীরে চোখ খুলিলেন। রাজ 
আমরুকের দেহে প্রাণ আদিল। তিনি দৈবকৃপায় বাচিয়া উঠিলেন। 
আত্মীয় স্বজনের আনন্দের অবধি নাই। তাহাকে প্রাসাদে ফেরং 
আন হইল। কিন্তু পুনঃ জীবন পাওয়ার পর রাজা এখন এক 
নুতন মানুষের মত চলিতেছেন। সেই রাজমিক ভাব আর নাই। 
রাজকার্ষ্যে মোটেই কুটকৌশলী নহেন। ইহাতে রাজমহিষী ও 
মন্ত্রীর সন্দেহ হইল। তাহার! বুঝিতে পারিলেন কোন যোগী 
মন্ত্রবলে রাজদেহে প্রবেশ করিয়াছেন। রাণী ও মন্ত্রী উভয়েই 
পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন পরকায়ায় প্রবেশে সক্ষম যোগীর 
নিজদেহ নিকটে কোথায়ও আছে। উহ] বিনষ্ট করিতে পারিলে 
রাজাকে জীবিত রাখা যাইবে । রাজদেহাশ্রিত সুক্মদেহী সাধক 
তাহার নিজ কায়ায় যাইতে পারিবেন না। রাণী ও মন্ত্রী এই 
দেহ খুঞ্জিয়া বাহির করিতে ও তাহা বিনষ্ট করিতে রাঁজানুচর- 
ফ্রের আদেশ দিলেন । আদেশ পাওয়ামাত্র রাজানুচরেরা শবদেছের 
জন্য সর্বত্র খুঁজিতে লাগিলেন। ইহাতে শঙ্করের শিবের! ভীত 
হইয়া পড়িলেন। কোনমতে যদ্দি গুরুদেবের দেহের সন্ধান 
পায়, তবে ফ্ীহা সর্বনাশ হইবে। ভাই প্রধান শিষ্য পদ্মপাদ 
ভিক্ষার্থারূপে রাজার সঙ্গে দেখা করিলেন। সকল কথ! 
তাহার কর্ণগোর্টর করিলেন। তিনি চুপি চুপি শিষ্কে বলিলেন, 
"আজই এই দেহ ছাড়িয়া যাইতেছি, ভোমরা গুহায় অপেক্ষা কর।” 


দ্বিতীয় খণ্ড ১৪৭ 


ইতিমধ্যে রাজান্চরেরা আনিয়া পড়িয়াছে। গুহার মধ্যে কোন 
শব আছে কিন! দেখিবে। শিষ্ের]! বাধ! দিলেন । কোনমতে 
গুরুর দেহ স্পর্শ করিতে দিবেন না। এই সময়ে হঠাৎ দেহটা 
নড়িয়। উঠিল । আচাধ্য শঙ্কর ধীরে ধীরে শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। 
রাজসৈম্গেরা ইহা! দেখিয়। অবাক হইল। তাহার! ধীরে ধীরে 
রাজধানীতে ফিরিয়া গেল। অপরদিকে রাজা! আমরুকের প্রাণ 
পুনঃ বিয়োগ হইল। আচার্য শঙ্করের এই অত্যাশ্চ্য্য বিভূতির 
কথা চারিদিকে ছড়াইয়। পড়িল। মাহিম্মতীনগর সারা বিষয় 
নিয় চঞ্চল হইয়। উঠিল । 

তৎপর দৃপ্ত ভঙ্গীতে শঙ্কর মণ্ডনমিশ্রের গৃহে আমিলেন। মিশ্র- 
পত্বী দেবী উভয়ভারতী সকল কথা শুনিয়া ভয় পাইলেন। তিনি 
অলৌকিক শক্তিধর এই তরুণ সন্ন্যাসীর স্বরূপ বুঝিতে পারিলেন। 
দেবী যুক্তকরে পরাজয় স্বীকার করিলেন। ইহার অল্পকাল পরেই 
এই মহীয়সী মহিলা যোগবলে দেহত্যাগ করিলেন। অতঃপর 
আার্ধ্য শঙ্করকে গুরুরূপে বরণ করিয়। মগ্ডনমিশ্র তাহার নিকট 
সন্ন্যাস দীক্ষা নিলেন। মণ্ডনমিশ্রের সন্ন্যাস নাম হইল স্থুরেশ্বরাচার্য্য । 
এই সুরেশ্বরাচার্ধ্য উত্তরকালে ভারতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈদাস্তিকরূপে 
সর্বত্র খ্যাত হন। 

নিজের মতবাদ প্রচারের জন্য আচার্য্য শঙ্কর তৎপর নাসিক ও 
পণ্ডারপুর আসিলেন। এইখানে তিনি উগ্রভৈরব নামীয় এক 
কাপালিকের সাক্ষাৎ পান। শঙ্করাচার্্যের বেদান্তবাদ শুনিয়া এই” 
কাপালিক আচার্য শঙ্করকে হত্য। করিবার চক্রান্ত করেন। একদিন 
অমাবস্তার অন্ধকারে কাপালিকের শিষ্য রাজ! ক্রুকচ সহরাপালিকের 
দলবল আসিয়া শঙ্করকে হত্যা করিবার জন্য ধরিয়। লইয়া গেল। 
শঙ্করাচার্য্যের শিষ্ত পদ্মপাদ ধ্যানযোগে ইহ। জানিতে পারেন এবং 
হুসিংহদেবের ভারে আবিষ্ট হইয়া অপর শিষ্যসহ ঝাঁপাইয়া পড়িয়া 
খড়গ বারা! উগ্রতৈরকে হত্যা। করতঃ আচার্য্যদেবকে উদ্ধার করেন। 


১৪৮ ধন্দ ও হর্ঘ্াত্মা 


গুরুদ্েবের বিপদের সময় শিব্য পদ্মপাদের মধ্যে বানিরার 
আবেশ এক অলৌকিক কাণড। 
তৎপর 'তিনি গোকর্ণে আসিয়। বিখ্যাত টব জার 
স্বকীয় মতে আনয়ন করেন। তৎপর মৌনাম্িক। নামক শক্তিপীঠে 
উপস্থিত হন। দেবী দর্শনের পর শঙ্কর মন্দির হইতে ফিরিতেছেন, 
এমন সময় দেখিলেন, সম্মুখে এক ব্রাহ্মণ ও তাহার স্ত্রী মৃতপুত্র 
কোলে করিয়। কাদিতেছে। তাহার তাহাদের সর্বস্ব একমাত্র 
পুত্রকে বাঁচাইতে শঙ্করের পায়ে লুঠাইয়! পড়িলেন। দেবীর 
নিশ্মাল্য শঙ্করের হাতে ছিল। তাহা মৃত পুত্রের মস্তকে স্পর্শ 
করাইলেন। ধীরে ধীরে বালক পুম্জাঁবন লাভ করিল। ইহাতে 
সকলের মুখে শঙ্করাচার্য্যের জয়গান মৃখরিত হইতে লাগিল। তিনি 
শিশ্যসহ দ্রুত সেস্থান হইতে পলাইয়। গেলেন। 
তৎপর আচার্য শঙ্কর তাহার দিগ.বিজয়ী বাহিনী লইয়া 
শ্রীবলীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানকার প্রবলপরাক্রাস্ত আচার্য্য 
পণ্ডিত প্রভাকরের একমাত্র পুত্রের জিহ্বার ও দেহের জড়তা 
সারিতেছেনা। ছেলেটি একটি মুক মাংসপিণ্ড বিশেষ । বালককে 
পপ্ডিত প্রভাকর শঙ্করের পদতলে রাখিয়া সাশ্রুনয়নে বিলাপ 
করিতে লাগিলেন। তাহাতে আচার্য শঙ্করের মন বিগলিত হইল । 
ভিনি বালককে, সে কে, কোথা হইতে আসিয়াছে এবং কোথায় 
যাইবে জিজ্ঞাসা করিলেন। বালকের জড়ত! দূর হইল। সুন্দর 
%স্কৃত প্লোকরাজি বিশুদ্ধ উচ্চারণে বালক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। 
সকলেই শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, ইহাই হস্তামলক স্ভোজ্স। এই 
স্তোত্রের অর্থ বুঝিতে পারিলে ইহা করধূত আমলকীর মত অতি, 
সহজেই আয়ত্বে আসে। তিনি বালককে চাহিয়া লইলেন। 
বালকের নাম হইল হস্তামলকাচাধ্য। পল্পপাদ ও অুরেশ্বরাচার্যের 
মতই শঙ্করমগ্ডলীতে ইহার অসামান্ত খ্যাতি ছিল 1 
ঘুরিতে ঘুরিতে আচার্য শুঙ্গেরীতে আসেন। এই অঞ্চলটা, 
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পৌরাণিক খষি বিভাক ও খন্তশূক্ষের তপস্াপৃত। এক সময়ে 
আচার্যা শঙ্করের ইচ্ছ। ছিল এইখানে একট! মঠ স্থাপন করেন। ইছার 
মনোরম পরিবেশ দেখিয়া শিষ্তেরা উৎসাহিত হইলেন। ইতিমধ্যে 
কর্ণাটের রাজ! মুধন্ব তাহার আশ্রয় লাভ করেন। এই রাজা ও 
শিশ্তদের উৎসাহে এইখানে নুপ্রসিদ্ধ শুঙ্গেরী মঠ স্থাপিত হইল। 
আচার্য শঙ্কর মহা সমারোহে সেইখানে সারদা দেবীর বিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠা করিলেন । 

এই মঠে শঙ্কর কিছুকাল অবস্থান করেন এবং তাহার বহগ্রস্থ 
এইখানে রচিত হয়। এইখানে তাহারই শিষ্ত গিরি” অক্ষরত্ব 
লাভ করেন। গুরুকৃপায় তাহার মুখ দিয়া স্বরচিত বহৃপ্রোক 
অনর্গল বাহির হইতে থাকে । 

শৃঙ্গেরীতে বসিয়া আচার্য্য শঙ্কর একদিন অধ্যাপনা করিতেছেন 
এমন সময় হঠাৎ চমকিয়। উঠিলেন। জিহ্বায় তিনি মাতৃছগ্ধের 
আম্বাদ পাইতেছেন। ধ্যানস্থ হইয়া জানিতে পারিলেন মাত! 
তাহার সৃত্যুশষ্যায়। মরিবার আগে একবার তিনি তাহার 
সন্ন্যাসী পুত্রকে দেখিতে চাছেন। তিনি যোগবলে দীর্ঘপথ অতিক্রম 
করিয়া কালাড়ির কুটির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। দীর্ঘ চারি 
বৎসরের পর মাতাপুত্রের মিলন হইল। মাতা শেষ বারের মত 
পুত্রকে দেখিয়া লইলেন। অন্ৈতত্রহ্ধাত্ববাদী আচার্য্য শঙ্করের 
কণ্ঠে ব্রন্ের স্তিগান আরম্ভ হইল। তাহার মাতা সেই স্ততি- 
গান শুনিতে শুনিতে চিরনিত্রাভিভূত। হইলেন। ৃ 

জ্কাতির। শঙ্করের জ্ঞানমার্গীয় সাধনার বিরোধী ছিল। মৃত 
জননীর ওর্ধীদেহিক কার্ষে কাহার ও সাহায্য পাওয়া গেলনা। 
মাতার দেহের সৎকার সন্ন্যাসী শঙ্কর একাকী স্বহস্তে সমাপ্ত 
করিলেন। 

এইবার শেষবারের মত শঙ্কর তাহার বেদাস্ত ধর্মের প্রচারে 
বাহির হইলেন অনুগামী শিষ্যবৃন্দের ও ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং, 
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অগাধ পাণ্তিত্য দেখিয়া! আচার্য্য শঙ্কর যখন যেখানে যান সেখানকার 
সাধক ও পণ্ডিত সমাজ তাহার মতবাদ নাদিয়া নেম এধং তাহার 
নিকট নতি স্বীকার করেন। 

এই সময়ে বৌদ্ধবাদের ধারা ক্ষীণ হইয়। জিরা | 
শঙ্করাচার্য্যের শুদ্ধ অদ্বৈতবার্দের বাণী সকলেই গ্রহণ করিতেছে। জ্ঞান 
ও সাধনার মধ্য দিয়। আত্মতত্বের বিচার, ত্যাগ, বৈরাগ্য ও শুচিতার 
আদর্শ আচার্যযদেব লোক সমক্ষে প্রচার করিলেন। সার্বভৌম 
ধর্মনায়করূপে, যুগাচার্যযরূপে এই তরুণ বৈদাস্তিক সারাভারতের 
বরেণ্য হইয়া উঠিলেন। বদরিধাম হইতে রামেশ্বর, দ্বারকা! হইতে 
কামাখ্যা, আচার্য শঙ্করের ব্যক্তিত্বের আদর্শে প্রভাবিত হইয়া উঠিল। 

ভারতের চারি প্রান্তে, বিষ্ণুর চারিধামে আচার্ধ্য শঙ্কর তাহার 
কর্মমকেন্্র স্থাপন করিলেন। দ্বারকাঁয় সারদা মঠ, পুরীতে গোবর্ধন 
মঠ, জ্যোতিঃ ধামে যোশীমঠ এবং রামেশ্বরে শৃঙ্গেরী মঠ তাহারই 
দ্বারা স্থাপিত এবং তাহারই শিষ্য সুরেশ্বর, পদ্পপাদ, তোটকাচার্ষ্য ও 
হস্তামলক যথাক্রমে এই চারি মঠের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 

শঙ্করাচার্য্ের বৃহৎ কীন্তি হইতেছে যে গিরি, পুরী, ভারতী 
প্রভৃতি দশনামী সন্ন্যাসী এই সমস্ত মঠের অধীনে আসিয়। সংহত ও 
শৃঙ্খলাবদ্ধ হন। 

কয়েক বৎসর পরিক্রমা ও অনলস কর্মাসাধনার পর আচার্য 
শহরে উত্তরাখণ্ডে আসেন | গুরুদেবের আদিষ্ট কমন শেষ হইয়াছে। 
সর্ববত্র ত্রদ্মাগ্বাদ প্রচারিত হইয়াছে। অতঃপর তাহার চির 
বিশ্রামের মহালগ্লটা সমাগত। তিনি দেবাদিদেব মহাদেবের 
স্ুললিত স্তবগাথা রচনা করিলেন। তারপর মহাসমাধিতে মগ্ন হন। 
সকলেই বুঝিলেন এই সমাধি ভাঙ্গিবে না। আত্মজ্ঞানী মহাসাধক 
সমাধির মধ্য দিয়! নিজের মরলীল।! অবসান করিলেন। ভক্ত 
শিষ্ের! তাহারই রচিত আত্দর্শনের মহাবাদী উচ্চারণ করিলেন। 
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কিং তরোমি কঃ গচ্ছামি 

কিংগৃহামি ত্যজামি কিং। 

আত্মন! পুরিতং সর্ধ্ং 

মহাকল্লামুনা যথ|। 

মহাপ্রলয়ের জলোচ্ছাস যেমন সারাবিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে 

তেমনই আত্ব। দিয়াই সমস্ত আবৃত রহিয়াছে এবং তাহাতেই 
নিমজ্জিত হইতেছে । আমার করিবার কি আছে? আমিই ব! 
কোথায় যাইব? কোন্‌ বন্ত গ্রহণ করিব এবং কিই বা বর্জন 
করিব! 


৩ রামাচুজ। 
( ১০১৭ খুঃঅব | ) 


আনম্ুরী কেশবাচার্ধ্য পেরেমবুছরের বিখ্যাত পণ্ডিত। তাহার 
স্ত্রীর নাম কান্তিমতী। কেশবাচীর্ধ্য শান্ত্রবিশীরদ, নিষ্ঠাবান ও 
ও যাঞ্জ্িক ব্রাহ্গণ ছিলেন। কাস্তিমতী ও অত্যন্ত ভক্তিমতী ও 
সেবাপরায়ণা ছিলেন। তাহার ভ্রাতা শৈলপূর্ণ বৈষবনেত! 
যমুনাচার্য্যে শ্রেঠ শিত্য এবং নিজে একজন প্রবীন সাধক ও ভক্ত 
ছিলেন। কেশবাচার্য্যের বেদজ্ঞান ও যঞ্্রনিষ্ঠা দেখিয়া সকলে 
ভাহাকে্রশতক্রত” উপাধি দেন। 

কেশবাচার্য্যের বহুবংমর কোন সন্তানাদি না হওয়ায় তিনি ও 
তাহার স্ত্রী পুত্রকামন] করিয়া! দাক্ষিণাত্যের পার্থসারথির মন্দিরে 
পূজা দিলেন এবং মন্দির সংলগ্ন তিরুইল্লিকেধিতে কুমুদ সরোবরে 
পুত্রেষ্টি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলেন। 

কাজকম্্শেষে কেশবাচার্ধ্য ক্লান্তিতে নিদ্রিত হইয়। পড়িয়াছেন। 
রাত্র নিশীথে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, ভগবান পার্থসারথি জ্যো তির্দয়- 
রূপে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিতেছেন যে অচিরে 
তিনি এক পরম ভাগবত গু লাভ করিবেন। এই স্বপ্রাদেশ 
ফলিল। 

১০১৭ ধুষ্টাবে কেশবাচার্য্যের গৃহ আলোকিত করিয়া এক দিব্য- 
কান্তি শিশু ভূমিষ্ট হইল। ইনিই উত্তরকালের শ্রেষ্ঠ পুরুষ আচার্ধ্য 
রামানুজ। বৌদ্ধ ও শঙ্করযুগের পরে শ্রেষ্ঠ ভক্তিবাদী আচার্য্য 
রামানুজের আবির্ভাব অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। 

রামান্থজের অধ্যাত্বজীবনে পিতা কেশবাচার্য্ের সাধননিষ্ঠা 
এবং মাতা কাস্তিমতীর একাস্তিকী ভক্তি বিশেষভাবে প্রতিফলিত 
হয়। বাল্যকাল হইতে রামানুজের অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় 


দ্বিতীয় খণ্ড ১৫৩, 


পাওয়া যায়। ছুরহ পাঠসমৃহ তিনি সহজে আয়ত্ত করেন। তাহার 
'মেধা ও প্রতিভ। দেখিয়া! অধ্যাপকেরা পর্্যস্ত বিশ্মিত হন। 

একদা রামানুজ চতৃষ্পাটা হইতে বাড়ী ফিরিবার কালে পথে 
র্রীয়দর্শন দিব্যকান্তি সাধু কাঞ্চিপূর্ণকে দেখিয়া সাগ্রহে আহ্বান 
করতঃ তাহাকে বাড়ীতে লইয়া আসেন। বালকের চোখে মুখে 
মহান সাধকের লক্ষণ দেখিয়া সাধু কাঞ্চিপূর্ণ বালককে প্রত্যাখ্যান 
করিতে পারিলেন না। পিতা কেশবাচার্ধ্য ও বালকের সাধুগ্রীতি 
'দেখিয়া সুখী হইলেন এবং অতিথিকে উত্তমরূপে ভোজন করাইলেন। 
রাত্রে সাধু কাঞ্চিপূণণ শয্যায় বিশ্রাম করিতেছেন এমন সময় 
রামান্জ ধীর পদক্ষেপে আসিয়া তাহার শিষ্য হইতে চাহিলেন। 
ইহাতে কাঞ্চিপূণ বলিলেন, রামানুজ ব্রাহ্মণ সম্ভান। ভিনি শুড্র। 
তাহা কি করিয়া সম্ভব হয়? রামান্ুজ উত্তর করিলেন, উপবীত 
খারণ করিলেই কি ব্রাহ্মণ হয়? হরিভক্তিপরায়ণ ভক্তই প্রকৃত 
ব্রাহ্মণ। কারঞ্চিপূর্ণ এই অদ্ভুত বাণী শুনিয়া বুঝিলেন, এই বালক 
তন্মাচ্ছাদিত বহ। অসাধারণ ক্ষমতা এই বালকের মধ্যে লুকায়িত 
আছে। শ্রীবরদারাজ বিষ্ণুর পরমতক্ত কাঞ্চিপূর্ণ রামানুজ সম্বন্ধে 
এই উচ্চ ধারণ। লইয়া গেলেন । 

রামানুজকে সংসারবন্ধনে বাধিবার জন্য তাহার পিতা 
কেশবাচার্ধ্য ষোলবৎসর বয়সকালে সদ্বশের এক সুন্দরী কম্ঠার 
সহিত রামানুজের বিবাহ দেন। ুর্ভাগ্যবশতঃ বিবাহের কিছুকাল 
পরে রামান্ুজের পিতা মারা যান। শোকসস্তাপ কতক অবসান 
হইলে রামামুজ উচ্চতর শাম্ত্রাদি অধ্যয়ন করতঃ মহাপপ্তিত হইবার 
প্রয়াী হইলেন। কাঞ্ধীর অছৈতবাদী আচার্য্য যাদব্প্রকাশের 
নিকট অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। তাহার পাঠাভ্যাস ও ব্যাখ্যার 
তাৎপর্য্য দেখিয়া আচার্য যাদবপ্রকাশ অল্পদিনের মধ্যে রামান্থুজের 
প্রতি আগ্রহণীল ও ন্মেহপরায়ণ হইলেন। একদা সেবানিষ্ট রামানুজ 
অধ্যাপক যাদব্প্রকাশের স্নানের পূর্ব্বে তাহার দেহে তৈলমর্্দন 


থা, 


১৫৪ ধশ্ম ও ধর্মাত। 


করিতেছেন।. এমন জময় জনৈক ছাত্র আসিয়া ছান্দোগ্য 
উপনিষদের শ্লোক “তস্য যখ! কপ্যাসং পুণ্তরীকমেবমক্ষিণী” এর" 
অর্থ জানিতে চাহিলেন। তিনি বলিলেন “কপ্যাসং” শব্দ, নিয়া. 
যত গোল। ইহার অর্থ সূ্যমগ্ুলস্থ পুরুষের চক্ষু ছুইটি রক্তবর্ণা।, 
তাহ। কপির গুহ-দ্বার-দেশের মত। ইহাতে ভক্ত রামানুজ ব্যথিত, 
হইলেন। তিনি বলিলেন, এই রকম হীন উপম হইতে পারে না। 
তিনি অর্থ করিলেন, «কপ্যাসং” অর্থাৎ “কত ছল, পিবতি অর্থাৎ, 
পান করা, এবং “আস্‌ ধাতু বিকসিত। সমগ্র শব্দের অর্থ হইতেছে 
যে সুর্যের ছার! যাহ! বিকসিত হয় অর্থাং পল্ম। ইহা হইতে অর্থ 
ঈাড়ায় সবিতৃমণ্ডলমধ্যব্তাঁ পুরুষের নয়নদ্ধয় স্থৃধ্যবিকশিত কমলের 
ম্যায়। ইহাতে অধ্যাপক যাদবপ্রকাশ বিস্মিত ও রুষ্ট হইলেন। 
বুঝিলেন উপরিউক্ত ছাত্র হইতে তাহার যশ ও খ্যাঁতি ভবিষ্যতে ক্ষুণ্ন 
হইবে। তিনি ছাত্রটিকে রামান্ুজের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কিছুই 
বলিলেন না। 

অধ্যাপক যাদবপ্রকাশ মন্ত্রবিষ্ঠায় ও গুণী ছিলেন। সেই সময়ে 
কাঞ্চীর রাজকন্ঠা এক ছুষ্ট প্রেতাত্মার প্রভাবে পড়েন। রাজা 
নিরুপায় হইয়া যাদবপ্রকাশকে সশিষ্য আনাইয়। লইলেন ও রোগ 
সারাইতে বলিলেন। যাদবপ্রকাশ রোগীর কাছে বসিয়া মন্ত্র 
ফুঁকিতে লাগিলেন। কিছুতেই কিছু হইল না। হুঠাং রাজকুমারীর 
সুখ দিয়া এক অন্ভ্ুত বাণী শোনা গেল। যদি উপস্থিত শিশ্ত পরম 
পবিত্র ভক্তিমান রামান্ুজ আমার শিরে তাহার পাদস্পর্শ করান, 
আমি রাজকুমারীকে ত্যাগ করিয়া যাইব। রোগিণীর রোগ 
সারাইতে উপস্থিত সকলের একান্ত অনুরোধে রামানুজ তাহাদের 
সম্মুখে তাহাই করিলেন। রোগিণী ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠিল। 
ইহাতে রামান্ুজের খ্যাতি ও যশ আরও বৃদ্ধি পাইল। 

রামানুজ বিশিষ্টাৈতবাদী ছিলেন। অনেক সময় যাদব- 
প্রকাশের মতও তিনি খণ্ডন করিতেন । ইহাতে যাদৰপ্রকাশ রুষ্ট 


দ্বিতীয় খণ্ড ১৫৫ 


হইয়া তাহাকে প্রাণে বধ করিতে সন্কল্প করিয়া তীর্থ পর্যটনের 
ছলন। করিয়া সঙ্গে লইলেন। পথে গহণ অরণ্য মধ্যে তাহাকে 
বধ করিবে টের পাইয়া সে পলাইয়া গেল। গহন বনমাঝে রাত্রে 
সে পথ স্থির করিতে না পারিয়! হাটিতে হাটিতে ক্লান্তিতে ও 
অবসাদে এক জায়গায় ঘুমাইয়া পড়ে। নিদ্রা হইতে জাগিয়৷ দেখে 
যে এক ভীল বালক ও তাহার স্ত্রী রামানুজের শিয়রে বসিয়া 
আছে। তাহার! তাহাকে আহার্ধ্য প্রদান করিল, এবং কাঞ্ষী 
সহরের প্রান্তে পৌছাইয়! দিয়া কোথায় অস্তহিত হইল। এইসব 
কথা «সাধক কার্ধীপূর্ণকে বলিলে তিনি বলেন স্বয়ং শ্রীবরদারাজ 
নারায়ণ ও তাহার পত্বী লক্ষ্মী ঠাকুরাণি রামান্ুজকে রক্ষা 
করিয়াছেন। 

কিছুকাল পরের কথা। প্রসিদ্ধ সাধক শ্রীরঙ্গনাথের একনিষ্ঠ 
সেবক যমুনাচার্ধ্য কাঞ্ধী আসিয়াছেন। ভীষণ জনতার মধ্যে তিনি 
রামানজকে দেখিতে পাইয়। সুগ্ধ হইলেন। রামানুজকে তিনি 
ভুলিতে পারিলেন না । রামানুজকে মঠাধ্যক্ষ করিতে তিনি তাহার 
শিন্য মহাপূর্ণকে পাঠাইলেন। কাক্চীপূর্ণের উপদেশে তিনি মহাপূর্ণ 
হইতে দীক্ষা নিলেন। এবং পরে তিনি স্ত্রীর রুক্ষ ব্যবহারে ব্যথিত 
হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীবরদারাজ বিষ্ণুর মন্দিরে আসিয়া 
বাস করিতে লাগিলেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে বৈষ্ণবগ্ুরু 
যমুনাচার্ধ্য তাহাকে ভাকাইলেন কিন্তু তিনি আসিয়া! পৌছিবার 
পূর্বেই এক হস্ত যুগ্টিবদ্ধ অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। সঙ্গে সঙ্গেই 
রামান্থজ এক দিব্যভাবে আবিষ্ট হইলেন। তিনি সগ্ভরচিত এক 
লোকে ত্বীয় সংকল্পবাণী উচ্চারণ করিলেন। উহার অর্থ হইতেছে 
যে “আমি বিষুমতে দৃঢ়নিষ্ট থাকিয়া, অজ্ঞানমোহিত জনগণকে 
পঞ্চসংস্কারযুক্ত দ্রাবিড়বেদে শিক্ষিত করিব এবং নারায়ণশরপাগভ 
ব্যক্তিদের রক্ষা করিব।” কথিত আছে রামানুজের এই বাণী 
উচ্চারণের পর ম্বৃত যমুনাচার্ধ্যের বন্ধমুষ্টি খুলিয়া যায়। 


১৫৬ ধন্ম ও ধন্মাত! 


ইহার পর রামানুজ অত্যান্ত খ্যাত হইয়া পড়েন এবং মঠাধীশ 
হন। আচার্য যাদবপ্রকাশও নিজের ভূল বুঝিয়া অন্গুশোচনায় 
রামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। যাদবপ্রকাশের নব নামকরণ 
হইল গোবিন্দদাস। তিনি এখন পূর্বেবর সেই গর্ববোদ্ধত মহাতাক্কিক 
ও অহৈতবার্দী আচাধ্য নহেন। তিনি এখন এক ০০০ 
পরমভাগবতরূপে পরিচিত হইলেন। 

আচার্য্য রামানুজ যমুনাচার্য্যের আসন লাভ করিয়! টড 
রূপে রাজোচিত সম্মান লাভ করিলেন এবং বিরাট বৈষব সমাজের 
নেতা! বলিয়া! গণ্য হইলেন। কিন্তু অন্তর তাহার দীনাভিপীন। 
জীবনের মহাত্রত হইতে তিনি ক্ষণতরে বিচ্যুত হন নাই। ভারতে 
বিশিষ্টাছৈতবাদ তিনি স্থাপন করেন। ভারতের ধর্মমজীবন ও 
সাধনক্ষেত্রে রামানুজের প্রভাব বাড়িয়া যায়। তাহার রচিত বিষু- 
উপাসনা ও ভক্তিমার্গ, মধব, নিষ্বার্ক, বল্লভ, চৈতন্য প্রভৃতি আচার্য- 
দিগকে প্রভাবিত করে। 

যমুনাচার্যের পাঁচজন অন্তরঙ্গ শিষ্য । কাঞ্চিপুর্ণণ মহাপূর্ণ, 
গোষ্টীপূর্ণণ মালাধর ও বররঙ্গ। প্রত্যেকেই বৈষ্বতত্বের যাবতীয় 
শিক্ষা লাভ করেন। বমুনাচার্যের এই পাচজন প্রধান শিহ্বেরা 
গুরুদেবের এক একটি পৃথক ভাবধারা গ্রহণ করেন। এই 
পঞ্চধারা সামগ্রিক ভাবে রামান্থুজের জীবনে দেখা যায়। ইহাতে 
তিনি দাক্ষিণাত্যের ভক্ত ও জনসমাজে সর্ববগুণান্বিত বৈষ্ণবনেতারপে 
পরিগণিত হন। রামামুজের ক্ষমতা ও জনপ্রিয়ত। দেখিয়া শ্রীরঙগম্‌ 
মঠের প্রধান পুদ্ারী শঙ্কিত হইলেন। তিনি তাহার স্বার্থ ও 
প্রাঁধান্ঠ রক্ষ! করিতে রামান্থুজকে অক্নের সঙ্গে বিষপ্রয়োগ করিবার 
সন্কল্ন করিলেন। কিন্তু পুজারীর স্ত্রী তাহা প্রকাশ করিয়! দিলেন। 
এই যার রামান্থুজ রক্ষা পাইলেন। আর একবার স্বয়ং পৃজারী 
পানীয়ের সঙ্গে বিষ দ্িলেন। রামান্থজ তাহা ৬ঠাকুরের চরণাম্ৃত 
বলিয়! খাইয়া ফেলিলেন। কিন্ত অলৌকিক শক্তির আধার এই 
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বিরাট পুরুষের কিছুই হইল ন1। এই সব দেখিয়া পূজারী অনুতপ্ত 
হইলেন ও ক্ষম। প্রার্থম! করিয়। তাহার শিত্বত্ব গ্রহণ করিলেন । 

ইহার পর পরম পণ্তিত দাক্ষিণাত্যবাসী অদ্বৈতবাদী যজ্ঞমৃত্তির 
সঙ্গে ঠাহার দেখা হয়। তিনি ভারতে দিগ.বিজয়ে বাহির হইয়াছেন। 
এই ব্যাপারে রামানুজের সঙ্গে অদ্বৈতমায়াবাদ লইয়। সতের দিন 
তর্কযুদ্ধ হয়। অবশেষে পরাজয় স্বীকার করিয়া মহাপপ্ডিত 
যজ্ঞমু্তি রামানুজের শিল্যত্ গ্রহণ করেন। 

রামান্জের বন্ছু ভক্ত ও শিষ্য ছিল। তন্মধ্যে দাশরঘি ও 
প্রীবংসই প্রধান । তিনি তাহার ছুই শিশ্তকে তাহার দণ্ড কমগুলু 
বলিতেন। এই ছুই শিষ্য তাহার বড়ই প্রিয় ছিল। 

তাহার জীবনে অনেক অলৌকিক ঘটনা! শোন! যায়। তিনি 
স্বপ্নে জানিতে পারেন এক বিষ্ণুশিল! দিল্লীসঘ্াটের অস্তঃপুরে 
আছে। তিনি নিজে দিল্লীসঘাটের নিকট গিয়া তাহ। চাহিয় 
আনিলেন। এই শিল। সম্রাট কন্ঠ। লছিমারের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। 
লছিম। ও তাহার প্রণয়ী কুরেশ উহা ফেরৎ নিতে আসিয়। রামানুজকে 
দেখিয়া অভিভূত হইলেন এবং উভয়েই তাহার পরমবৈষ্বভক্তরূপে 
পরিণও হইলেন । 

দীর্ঘ একশত ত্রিশ বৎসর কাল রামান্ুজ জীবিত ছিলেন। 
যমুনাচাধ্যের অভিলধিত সাধন প্রণালী তিনি প্রায় সর্বত্র ইতিমধ্যে 
রূপায়িত করিয়াছেন। সারা দাক্ষিণাত্যে এক বিরাট বিষুসেবী 
সাধকগো্ঠী গড়িয়। উঠিল। ত্যাগ, তিতিক্ষা, অসাধারণ পাগ্ডিত্যে 
ও বৈষ্ণবীয় দৈচ্তে ইহার] অতুলনীয় ছিলেন। এই কারণে সমগ্র 
ভারত্বে এই রামামুজপস্থীদের আদর্শ বিস্তার লাভ করে। 

তাহার শ্রিয়তম শিষ্য কুরেশ পরলোক গমন করিয়াছেন। 
কুরেশের পুত্র পরাশর এক মণ্ডলী অধিপতি। রামানুজের 
আশবর্বাদে ধন্ত হইয়া তিনি এই বৈষবগো্ঠীর নেতৃত্ব গ্রহণ 
করিলেন। 0 শি 
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রামানুজ এই সময়ে অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছেন। অন্তর শিল্তগণ 
বুবিলেন তিনি সহস! মর্ত্যলীল। সম্বরণ করিবেন। তাই তাহার! 
রামান্ুজকে তাহার এক প্রত্তরমূত্তির জন্য নিবেদন জানাইলেন। 
শিগ্য ও ভক্তদের মিনতিতে রামানুজ বিগলিত হইলেন ও নিপুণ 
ভান্কর ডাকাইয়া তাহার প্রস্তরমূত্তি নিপ্দাণ করাইলেন। আচার্য্য 
রামানুজ নিজেই এই মূদ্তি স্থাপন করিয়া! তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠ 
করিলেন। গুরুদেবের জীবন্ত দেহের প্রতিরূপ তাহার জীবদ্দশায় 
নিন্সিত এই ভাস্কর্য এক পরম পবিত্র বস্ত। ইহা পাইয়া ভক্েরা 
অত্যন্ত গ্রীত হইল। 

এই মৃষ্তি প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরেই ১১৩৭ খুষ্টাকে (১০৫৯ 
শকাব) মাঘ মাসের শুরু দশমী তিথিতে এই মহাপপ্ডিত ও পরম 
বৈষব নিজ দেহ রক্ষা করিলেন। 

অধ্যাত্গগগন হইতে এক মহান্‌ জ্যোতিষ লোকলোচনের 
অন্তরালে চলিয়। গেল। 


৪। ভক্ত লামদেব। 
(১২৭০ খুষ্টাব্ব। ) 

মহারাষ্ট্রের এক ক্ষুত্র গ্রাম নরসিংহগুরে ১২৭০ খুষ্টাবে নামদেব 
ভূমিষ্ঠ হন। তাহার পিত। দামাশেট নিম়শ্রেণীর এক নগণ্য দরজী। 
শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর দামাশেট গণকের নিকট যান এবং তথায় 
জানিতে পারেন যে জাতক অধ্যাত্ম এই্বর্যযের অধিকারী হইবেন। 
অতুল ভক্তিধন সে অর্জন করিবে এবং ভক্তিচন্দনে অগণিত অভঙ্- 
পদের কবিতা লিখিবেন। তাহাতেই দেশবাসী মুগ্ধ ও তৃপ্ত হইবে। 

গণংকারের এই ভবিষ্যবাণী প্রথম বয়সে ফলবতী হইল না। 
বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই বালক মহ! ছার্দাস্ত হইয়া উঠিল। 
তারপর সংসর্গ দোষে এক দুর্ধর্ষ দস্যু ও নরঘাতকরূপে এই অঞ্চলে 
কুখ্যাত হইয়া উঠে। 

পুত্রের কুকীপ্তির কথা দামাশেটের কাণে পৌছায়। সারা অন্তর 
ব্যথায় ভরিয়া উঠে। ভগবানের চরণে তিনি পুত্রের সুুমতির জন্য 
আত্তিজানান। এই পুত্র যোদ্ধবেশে মাঝে মাঝে আম্বোধিয়ার 
দেবী মন্দিরে পুজা দিতে যাইত। বড় রহস্যময় তাহার পৃজা। 
মন্দিরে সে ঘোড়া ছুটাইয়া আসে, ভক্তিভরে পুজা অর্চনা সম্পন্ন 
করে, দীনছুঃখীদের ছুই হাতে টাক? কড়ি বিলায়, তারপর আবার 
ঘোড়া ছুটাইয়া! বনমধ্যে চলিয়া যায়। সাহস করিয়া তাহাকে 
কেহ কিছু জিজ্ঞাসাও করে না। 

একদা ঘোড়। বীধিয়া লোকটি.মন্দিরের সি'ড়িতে উঠিতে যাইবে 
এমন সময় এক ভিখারীবালকের কান্ন। শুনিয়া বিরক্ত হইয়। উঠিল। 
আগাইয়! গিয়া সরোষে বালকের মাতাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাস! 
করিলে হতভাগিণী নারী বলে তাহার স্বামী রাজসরকারের মেনাদলে 
কাজ করিত। সেদিনকার রাতে তাহারা ৮৫ জন সওয়ার ছিল। 
লোধনার জঙ্গলে তাহার! খাওয়। দাওয়! শেষ করিয়া কেহ বিশ্রাম 
করিতেছে, কেহঘুমাইতেছে, এমন সময় তাহাদের উপর ডাকাত 
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পড়িল। অতক্কিত আক্রমণে সকলেই নিহত হইল। বালকের 
পিতাও প্রাণ হারাইল। কত নারী বিধব] হইল, কত শিশু পিতা. 
হারাইল, কত জননী সন্তান হারাইল ! ইহাদের দীর্ঘশ্বাসে সেই 
ডাকাত নরপণ্ড জলিয়া পুড়িয়৷ যাইবে না কি? দীর্ঘশ্বাসে ভরা 
ছঃখিনী মায়ের এই মন্ান্তিক অভিশাপ আগন্তকের প্রাণে তীব্র 
কষাঘাত হুমনিল। মুহূর্তমধ্যে তাহার আনন পাতুরবর্ণ ধারণ 
করিল। হাত পা থরথর কাপিতে লাগিল। সর্বনাশ! ইহা ত 
শুধু এই রমণীরই ছুঃখের কাহিনী নহে, ইহা! যে তাহার নিজেরই 
পৈশাচিক ছুষ্ৃতির ইতিহাস। সেদিনকার সেই নরমেধ যজ্ঞের 
হোতা সে নিজেই। তাহারই দ্বার চালিত দস্থযদল এই হত্যাকাণ্ড 
করিয়াছে। রক্তাক্ত বীভৎস সেদিনকার সে দৃশ্য তাহার মনে পড়িল। 
শরীর তাহার শিহরিয়৷ উঠিল। বিধবার আকুল ক্রন্দন থামিতেছে 
ন। এবং দস্তযুসর্দারের পক্ষে এই কাতরতা সহাও হইতেছে না। 
হৃদয়ের তীব্র অন্ুতাপের জ্বাল! জ্বলিয়। উঠিল। অসহ্া অন্ুতাপে 
সে সন্নিকটে মন্দিরের ছুয়ারে ঝুলান তীক্ষ কাটারী লইয়া নিজের 
গলায় বসাইয়। দিল। সকলে ভাবিল এ কি উন্মার্দের কাণড। 
ফিনকী দিয়! রক্ত দেকীর পায়ে গিয়া পড়িল। ক্ষত তত গভীর 
নহে। সকলে গিয়া! তাহাকে ধরিয়া ফেলেন এবং বুঝাইয় শান্ত 
করিয়! মন্দির হইতে বিদায় দিলেন । 

অন্ুশোচনার আগুন এই দস্থযর জীবনে জ্বলিতেছে। অস্তরে 
তীব্র বেদনা ও আর্তি। কোথায় হে সর্ধ্বকল্মষহারী প্রভু? কোথায়, 
তোমার সেই চির অমৃত লোক ! কাদিতে কাদিতে সে পন্দারপুরের 
বিঠটলজির চরণতলে পরম আশ্রয় গ্রহণ করে। ছু্ধর্ধ নরহস্ত। 
নামপ্রেমের মহাচারণে পরিণত হয়। নুতন নামকরণ হয় নামদেব। 

সাধক জ্ঞানদেব মারাঠার ভক্তি-আন্দোলনের পথপ্রদর্শক. 
ছিলেন। তিনি পন্দারপুরের বিঠটল সম্প্রদায়ের প্রধান নেতা 
বলিয়া ব্বীকৃত হন। যদি ও তিনি অল্প বয়সে মারা! যান, তাহার 
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ভ্রানমিশ্রা ভক্তির আন্দোলন উদযাপনের ভার নামদেব ও 
তুকারামের উপর হ্যন্ত হয়। নামদেব সার! মহারাষ্ট্রে শুদ্ধ! ভক্তির 
ধারা সিঞ্চন করেন । নামদেব জ্ঞানদেব হইতে অল্প কয়েক বংসরের 
ছোট ছিলেন। জ্ঞানদেবের অকাল মৃত্যুর পর নামদেব প্রায় 
চুয়াক্প বৎসর পর্যযস্ত এই ধণ্ম প্রচার করিয়া যান। পন্দারপুরের 
বিঠটল সম্প্রদায় তাহারই আশ্রয়ে দৃঢ়ভিত্তিতে দাড়াইতে সক্ষম হয়। 

এই প্রসঙ্গে ডক্টর পি আর ভাগারকারের একটি মন্তব্য উল্লেখ 
কর] গেল। তিনি বলেন, “কৃষ্ণবিগ্রহা? বিঠউলজীর নামের অন্ততম 
বিশেষণ পাওুরঙ্গ ব1 শুত্রবরণ। এই বিশেষণের মধ্য দিয়া বিঠটল 
সম্প্রদায়ের ভক্তগণ প্রচার করেন যে, শিব ও কৃষ্ণ একই পরমতত্বরূপে 
বিরাজমান । (17২. 1), [২2179916+3 1৬155610150 11) 179170195- 
02--0,183), 

এই বিঠউল সম্প্রদায় ত্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ত্রয়োদশ 
শতকের মধ্যভাগ হইতে পন্দারপুর বৈষ্ণবতীর্ঘরূপে বিস্তর প্রসিদ্ধি 
লাভ করে। জ্ঞানদেব, নামদেবঃ একনাঁথ ও তুকারামের প্রচারের 
মাধ্যমে প্রভু বিঠটলজীর ( কৃষ্ণবিগ্রহ ) মাহাত্্য আর ও ছড়াইয়া 
পড়ে। 

গোরা কুম্হার একজন শক্তিমান মহাপুরুষ ও নিষ্ঠাবান সাধক 
ছিলেন। তিনি একদিন জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন, বিঠটল 
সম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্ত নামদেব এখন ও কতকট। কাচা রহিয়াছে। 
ইহাতে নামদেব নিরাশ বা ছঃখিত না হইয়া আর ও কঠোর ব্রত 
আরম্ভ করেন। কিছুদিন সাধনার পর তিনি সাধক বিশোয়! খেচরার 
নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি অভয় দিয়া নামদেবকে দীক্ষা 
দিলেন। আশীর্বাদ করিলেন যেন তাহার পরম প্রাপ্তি হয়। 
মহাপুরুষের দীক্ষা ও আশী্ধাদের ফল সহসাই ফলিল। বিশোয়ার 
কৃত এক “অভঙে' (কবিতায়) তাহা উল্লেখ আছে। জাতিবর্ণ- 
নিবিবশেষে সক্ল মানুষকেই এই ভক্তি সাধনায় নামদেব আহ্বান 

১১ 
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জানান। এই আহ্বান শুধু মহারাষ্ট্রে নহে, সার! দক্ষিণ ভারতেই 
এক অভূতপূর্ব জাগরণ তোলে। 

তখনকার দিনে পন্দারপুর ছিল মহারাষ্ট্রের দেওগিরি রাজ্যের 
অস্তরগতি। ১৩০৭ খৃষ্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দিন খিলিজীর সেনাপতি 
মালিক কাফুর এই রাজ্য আক্রমণ করে। খিলিজীবাহিনীর তীব্র 
আঘাতে সারা দেওগিরি বিপর্যস্ত হয়। সর্বত্র তীব্র হাহাকার 
উঠে। এই এঁতিহাসিক দুর্যোগের সময়েই ভক্ত নামদেবের আবির্ভাব 
ঘটে। তাহার ব্যক্তিত্ব, ভগবতজীবন ও এই মধুশ্রাবী “অভঙঃ 
সঙ্গীত ভগবৎবিশ্বাসের শক্তি ও উদ্দীপন! সর্ব্বত্র সঞ্চারিত করে। 
বৈষম্যের ও দ্বেষের মনোভাব লুপ্ত হয়। 

উত্তরকালে তাহার বু শিষ্য সেবক ও অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিল। 
ভক্ত “চোখা” যদিও জাতিতে “অস্পৃন্ত” এবং ব্যবসায়ে রাজমিন্ত্ী 
ছিলেন, তিনি নামদেবের বিশেষ অন্তরঙ্গ ছিলেন। ভক্ত “চোখা” 
সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া পরিবারের ভরণ-পোষণের অর্থ 
উপার্জন করিতেন। আর ত্াহারই এই কর্মজীবনের আড়ালে 
ইষ্টনামের মধুপ্রবাহ তাহারই অন্তরে সর্ধ্বদাই বহিয়। চলিত। মাঝে 
মাঝে নামদেব তাহাকে মন্দিরে ডাকিতেন। নৃত্য ও কীর্তনের 
সহায়ে তিনি প্রভু বিঠউলজীর মন্দিরে ভক্তি রসের তরঙ্গ তৃলিতেন। 

“মঙলভেদায়” কাজ করিবার সময় হঠাৎ একট! ছূর্গপ্রাকার 
ধ্বসিয়! পড়ে এবং উহার নীচে পড়িয়া “ভক্ত চোখা” ও একদল 
সহকন্ মারা যায়। বহু চেষ্টা করিয়া ও তাহাদের উদ্ধার করা 
গেল না। কয়েকদিন পরে ধ্বংসন্তুপ অপসারণ করিয়৷ দেখ। গেল, 
সুত দেহগুলি ছিন্নভিন্ন ও গলিত হইয়া গিয়াছে। কোন্টা কাহার 
দেহ চিনিবার উপায় নাই। অথচ অপরদিকে পন্দারপুরের ভক্ত 
সমাজ পরম ভাগবত “চোখার” দেহাস্থি বাহির করিয়া সমাধিস্থ 
করিতে ব্যস্ত হইলেন। তাহার নির্দিষ্ট করিতে পারিতেছিলেন ন! 
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কোনটা কাহার অস্থি। নিরুপায় হুইয়। তাহারা ভক্ত নামদেবের 
শরণাপন্ন হইলেন । | 

তিনি বলিলেন, একটা! একট। করিয়া মৃতদেহের হাড়গুলি 
কাণের কাছে ধর। যেহাড়টার ভিতর নিরস্তর বিঠটলজীর নাম 
বাজিতেছে শুনিতেছ, মনে রাখিবে সেই হাড় প্রভুর মহান সেবক, 
নামসিদ্ধ ভক্ত চোখার। তাহার নির্দেশমত ভক্তের এইভাবে 
তক্ত চোখার দেহাস্থি বাছিয়া৷ লইল। 

বৈষ্ণবীয় সাধনার সাফল্য নামদেবকে ভক্তসমাজে বরণীয় 
করিয়া তোলে। ইই্নিষ্ঠা ও শরণাগতির মধ্য দিয়া এই মহাবৈষৰ 
প্রাণগ্রভুর জ্যোতিগ্ময় লোকের সন্ধান পান। তাহার জীবন 
চিরভাম্বর হয়। 

১৩৫০ খৃষ্টাবধের এক সন্ধ্যায় আশীবংসর বয়সে এই মহাজীবনে 
চিরবিরতির যবনিক! নামিয়া আসে। 

নামমুত্তি নামদেব প্রপঞ্চময় জগতের সমস্ত বন্ধন ছিম্ম করেন । 
সহত্র সহত্র ভক্তের হৃদয়ে শোকাশ্রু বহিতে থাকে । 


৫। স্বামী বিভভারণ্য। 
(১২৭৮ খুষ্টাব্ব।) 


বর্তমান অক্ধরাঙ্জ্র বেলারী জেলার অন্তর্গত হাম্পির নিকটে 
'আনাগোঙি নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে ভরঘ্ধাজ গোত্রীয় যজুঃ শাখীয় 
ব্রাহ্মণ আচার্ধ্য মায়ন বাস করিতেন। বেদান্ত ও বছশান্ত্বিদ্‌, 
সদাচারী ও সাধনপরায়ণ পণ্ডিত হিসাবে তাহার খ্যাতি ছিল। 
ঠাহার স্ত্রী “শ্রীমতী” অত্যন্ত উল্নতমন। ও ধর্মপরায়ণা মহিল! ছিলেন। 
আচাধ্য মায়নের ওরষে ও 'শ্রীমতী'র গর্ভে আনুমানিক ১২৭৮ খৃষ্ঠাবে 
মাধবাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার আরও ছুই ভ্রাতা “শায়ন, 
€ও “ভোলানাথ” ও এক ভগ্মী “সিঙ্গলী” ছিল। 

মায়নাচাধ্যের এক চতুষ্পাটা ছিল। পিতার চতুষ্পাটীতেই 
মাধবাচার্্য ও তাহার ভ্রাতাদের বিষ্ঠারস্ত হয়। আচার্য মায়নের 
জীবনের প্রধান ব্রত ছিল, শান্ত্চর্চা ও বিদ্ভাবিতরণ। অন্থান্ত 
ছাত্রদের সঙ্গে স্বীয় পুত্রদেরও তিনি পরম যত্বে বিদ্যাশিক্ষ। দেন। 
তিন পুত্রদের মধ্যে মাধব ও শায়ন অসামান্য শ্রুতিধর ছিলেন। 
যতই কঠিন ও যতই জটিল হউক ন। কেন, কোন একটি শ্লোকের 
ব্যাখ্যা একবার শুনিলে তাহ। আর তাহার ভূলিতেন ন|। 

গৃহ চতুষ্পাটার পড় শেষ হইলে তাহারা উচ্চ শিক্ষার্থে কাঞ্ধী 
নগরে গমন করেন। সারা দক্ষিণ ভারতে তখন কাঞ্চীনগরী শ্রেষ্ঠ 
বিস্তাকেন্ত্ররপে খ্যাত ছিল। বিশিষ্ট অধ্যাপক ও ধর্মগুরুর। ও 
শিক্ষার্থীরা আসিয়া এইখানে সমবেত হইত। শান্ত্রালোচনা, 
বিচারঘন্থ ও ধন্দসভার অনুষ্ঠানে কাঞ্চীনগরী সর্বদা মুখরিত 
খাকিত। 

এইখানে আসিয়! মাধবাচার্য্য অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি 
এইখানে প্রায় সর্ব শান্তর আয়ত্ত করিবার সুযৌগ পাইলেন এবং 
স্বায় অতী& সাধনে তৎপর হইলেন। 
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মাধবাচার্ষোর চ্ঠায় শায়নও মহাপ্রতিভাশালী ছিলেন। 
উত্তরকালে তিনি বেদ বেদাঙ্গে পারদ হন এবং বেদের ভাস্য রচন! 
করিয়া অতুলনীয় প্রতিষ্ঠ। অর্জন করেন। এই প্রতিষ্ঠা ভারতের 
ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে শায়নাচার্যাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। 

তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভোলানাথ বিজয়নগর রাজ্যের সুদক্ষ 
সচিব ছিলেন। তিনি সমকালীন রাজনীতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রশংসা 
অর্জন করেন। 

কাঞ্ধীতে বিদ্যার্জনসময়েই নবীন শিক্ষার্থী মাধবাচাধ্য সহপাঠী 
বেক্কটনাথের সহিত পরিচিত হন এবং ক্রমে ক্রমে এই পরিচয় 
অবিচ্ছেষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। 

এই ছুই বন্ধুর মধ্যে নান! রহস্তালাপ ও বাদান্থবাদ হইত॥ 
শঙ্করাচার্য্যের বেদাস্তবাদের উপর মাধবাচার্ষ্যের প্রবল অনুরাগ 
ছিল। কিন্তু বেস্কটনাথ উহার ঠিক বিপরীত রামানুজের ভক্তি ও 
শরণাগতির পথের অনুসরণকারী ছিলেন। মাধবাচারধ্যের বয়স 
তখন প্রায় পঞ্চাশ হইয়াছে । তিনি তখন বেদ ও বেদাস্তে অগাধ 
পণ্ডিত। তিনি নিজেও বনু মূল্যবান শান্তগ্রস্থ রচনা করিয়াছেন। 
চতুর্দশ শতকে দক্ষিণভারত মাধবাচার্যের পাগ্ডিত্যে মুগ্ধ ও চমতকৃত 
হইয়াছে । তবুও মাধবাচার্ষোর প্রাণে শাস্তি নাই। তিনি 
সারাভারতে অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের বিজয়পতাক1 উড়াইতে চাহিলেন এবং 
আচার্য্য শঙ্করের মতবাদকে পুনরুজ্জীবিত করিতে সংকল্প করিলেন। 
কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন বিপুল অর্থ। ইহাতে দরকার লক্ষ্মীর অপার 
করুণা। তিনি তজ্জন্ত হাম্পির ভূবনেশ্বরীর মন্দিরে হোমক্রিয়ার 
শেষে একদিন গভীর ধ্যানে ও জপে নিবিষ্ট হইলেন। মায়ের 
প্রত্যাদেশ পাইবার জন্ত আকুল হইয়া রহিলেন। 

সাত্দন অহোরাত্র ধ্যানের পর তিনি মায়ের প্রত্যাদেশ 
পাইলেন ষে,তিনি এ জন্মে ধন সম্পর্দের অধিকারী হইবেন না। 
পরবর্তী জন্মে বিত্তলাভ করিবেন। বড় ছংখে তিনি বাড়ী 
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ফিরিলেন। মাধবাচাধ্য প্রাণের সহিত দেশকে ভালবাসিতেন। 
তিনি দেখিতে পাইলেন খিলীজি ও তুঘলক বাহিনীর অত্যাচারে 
সারাদেশ উৎসন্ন যাইতেছে । হিন্দ্ধর্ম লুপ্তপ্রায়। এমন কি তাহার 
নিজগ্রাম আনাগোণ্ডি ও আজ মহাবিপন্ন। তিনি ব্রাহ্মণের বৃদ্ধি 
ছাড়িয়া ক্ষত্রিয়বৃত্তি গ্রহণ করিলেন। অচিরে হাম্পি পরিত্যাগ 
করিয়া মাধবাচাধ্য পদব্রজে রামেশ্বরের শুঙ্গেরী মঠে আসিলেন । 
শঙ্করাচার্য্ের প্রতিষিত এই মঠ অৈতবিষ্ভার মহান কেন্দ্র। শঙ্করের 
যুগ হইতে শত শত বৎসর ধরিয়া জ্ঞানসাধনার চর্চা এইখানে 
চলিতেছে । এইখানকার মঠাধ্যক্ষ জগংগুর শঙ্করাচার্ধয নামে 
অভিহিত হন। তখন এই মঠের মঠাধ্যক্ষ ছিলেন প্রবীণ সন্ন্যাসী 
বিষ্ভাশঙ্করতীর্থ এবং ইনি এই সময়ের জগংগুরু শঙ্করাচার্য্য। এই 
মহাবৈদাস্তিকের নিকট মাধবাচার্ধ্য দীক্ষা ও সাধন গ্রহণ 'করিলেন। 
সন্ন্যাস জীবনে তাহার নামাকরণ হইল বিছ্ভারণ্য স্বামী। এই 
শুলেরী মঠে থাকাকালীন ১৩৩৪ খৃষ্টাব্দে বিষ্ভারণ্য স্বামী শুনিলেন 
বিজয়নগরের রাজা জন্বুকেশ্বর পরলোকগমন করিয়াছেন। বিদ্ারণ্য 
বুঝিলেন, পুনঃ মুসলমান অত্যাচার বৃদ্ধি পাইবে । পুনঃ মাছুরা ও 
শ্ীরঙ্ষের মত এখানেও অবাধ বীভৎসত। চলিতে থাকিবে । তিনি 
অত্যন্ত চিন্তিত হইয়! পড়িলেন। তিনি দেশে যাইতে চাহিলেন। 
কিন্ত গুরুদেবের বাধায় বাধ্য হইয়া আরও ছুইবৎসর থাকিয়া 
গেলেন। ভ্রমে ছুই বৎসর অতীত হইল। বিজয়নগরের রাষ্ট্রনৈতিক 
অবস্থার কোন উন্নতি দেখা গেল না। অরাজকতা ও বিশৃঙ্খল 
চরমে পৌছাইল। এইসময়ে একদিন মঠের সন্্যাসীদের শোক- 
সাগরে ভাসাইয়! বিষ্ভাতীর্ঘ মহারাজ সমাধি নেন। গুরুর সমাধি- 
বেদীতে প্রণাম করিয়৷ বিদ্ভারণ্য স্বামী শুঙ্গেরী মঠ হইতে বাহির 
হইলেন ও ভুবনেশ্বরী মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। অভীষ্ট সিচ্ধির 
জন্য তিনি পুনঃ ধ্যানে বসিলেন। ইহা তাহার শেষ প্রয়াস এবং 
এই দুর্বার সহ্থল্প নিয়া তিনি আসন পাতিলেন। রাত্রিশেষে 
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জগম্মাতা দর্শন দিলেন, বলিলেন, সঙ্ন্যাস নেওয়া হেতু তোমার 
পুনর্জন্ম হইয়াছে । এইবার খদ্ধি ও সিদ্ধি ছুইই তূমি পাইবে । 
মায়ের প্রত্যাদেশ শুনিয়া বিদ্ারপ্য স্বামীর ছুই চক্ষু আনন্দাশ্রুতে 
ভরিয়া উঠিল। ভক্তি আধ্ুত কণ্ঠে “মা “মা” রবে মন্দির কক্ষ 
প্রতিধবনিত হইল। দেবী সহসা কখন অস্তছিত হইলেন, বুঝিতে 
পারিলেন না। 

এইবার তিনি কণ্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। হরিহর রায় ও 
তাহার ভ্রাতা বন্ধুকে সহায়ক পাইলেন। বনু রায় যুদ্ধকুশলী ও 
করিৎকন্মা যুবক। তাহার! শিকার করিতে কুকুর সঙ্গে করিয়া 
পাহাড়ে আসে । সেখানে আিয়। দেখিতে পাইলেন কতকগুলি 
পার্বত্য শশক কুকুরদের কামড়াইয়া জখম করিয়া পুনঃ জঙ্গলে 
অদৃশ্য হইল। ইহাতে বিদ্ভারণ্য স্বামী বুঝিলেন, ইহ! মায়ের 
সক্কেত। তিনি তাড়াতাড়ি হরিহর ও বকুকে লইয়া সেই স্থান খনন 
করতঃ বিপুল ধনরাশি, অজভ্র স্বর্ণপিণ্ড ও রত্সস্ভার পাইলেন । 
তদ্বার! ছুর্গ ও নগর নিম্মীণ সম্পন্ন হইল। হস্তিনাবতীর অরণ্যময়। 
জনহীন প্রান্তরে হাম্পি নবজাগরণে জাগিয়া উঠিল। 

বিদ্ভারণ্য তখন হরিহরের অভিষেক সম্পাদনে উদ্গ্রীব হইল। 
তৎপুর্ধে রাজনৈতিক কারণে হরিহর বিদ্যাতীর্৫ঘের নিকট দীক্ষা 
নিয়াছিলেন। রাজপদে অভিষিক্ত হওয়ার পর হরিহর বিজয়নগরের 
নাম “বিষ্ভানগর” রাখিলেন। পরবত্বীকালে বি্ভারণ্যের স্থাপিত 
এই বিজয়নগর, বিষ্ভানগর নামেও অভিহিত হইত । 

সামরিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। তৎসঙ্গে 
সঙ্গে বিজয়নগরের সমৃদ্ধি ও শক্তি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষ ভাবে প্রায় ত্রিশ বংসর কাল বিষ্ভারণ্য স্বামী রাজ্যের 
কণধার ছিলেন। তাহার নেতৃত্বে ও প্রেরণায় বিজয়নগর একচ্ছত্র 
রাজ্যে পরিণত হয়। তাহার পর ত্বাহার ভ্রাতা শায়নাচাধ্য এই 
গুরুভার গ্রহণ করেন। 
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কেহ কেহ বিষ্ভারণ্যকে যোছা! বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু 
প্রমাণ পাওয়া যায় সম্প্যাসী বিষ্ঠারণ্য স্বামী যদিও যুদ্ধের প্রেরণা 
যোগাইয়াছেন, তিনি নিজে কোনদিন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই। 
বিদ্ময়নগরের ভিত্তি দৃঢ় হইবার পর তিনি পুনঃ শৃঙ্গেরী মঠে ফিরিয়া 
যান। তিনি সেখানকার ষড়বিংশতি মঠাধীশ ও জগদ্‌গুর শঙ্করাচার্য্য- 
রূপে বৃত হুন। তাহার গুরু আচার্য বিষ্ভাশঙ্কর ও ভারতীতীর্ঘের 
পর তিনি এই কাধ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি বেদাস্তপ্রকাশ, 
এঁতরেয়, তৈত্তিরীয় ও ছান্দোগ্য উপনিষদের দীপিকা, বৃহদারণ্য, 
ৰাত্তিক-সার, পরাশর মাধব ( পরাশর স্মৃতির ব্যাখ্য।), জৈমিনীর 
ম্যায়মালা বিস্তর (পূর্র্ব মীমাংসার টীক1), বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ, 
অনুভূতি প্রকাশ, জীবনুক্তি, পঞ্চদশী, কালমাধব, ধাতুবৃতি প্রভৃতি 
বন্ছ গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। 

উচ্চতর অধ্যাত্বজীবনের সহিত কর্মজীবনের এইরূপ অপূর্ব্ব 
সংমিশ্রণ একমাত্র বিষ্ারণ্যস্বামীর জীবনে দেখা যায়। তিনি 
একাধারে ভক্ত, কম্মাঁ ও জ্ঞানী ছিলেন। তাহার স্থাপিত বিজয়নগর 
মাহুরা যুদ্ধের পর চতুর্দশ শতকের শেষপাদের দিকে অজেয় 
হইয়া উঠিয়াছে। এই মহান্‌ সন্যাসীর ব্যক্তিত্ব, কন্দীশক্তি ও 
আত্বিক প্রেরণা বিজয়নগরের সর্ধাঙ্গীন বিকাশের অশেষ সহায় 
হইয়াছে। 

বি্ভারণ্য স্বামী এখন অশীতিপর বৃদ্ধ। ভারতের শ্রেষ্ট বেদাস্ত- 
পীঠ শুঙ্গেরী মঠের তিনি অধ্যক্ষ। তিনি এখন সার! ভারতের 
বেদাস্তীসমাজের মধ্যমণি। তাই দিনের পর দিন, মাসের পর 
মাস, জ্ঞানপন্থী সাধকের! শুঙ্েরী মঠে আসিয়া মিলিত হন এবং 
মুক্তির নির্দেশ চাহেন। সময়ে সময়ে শ্রদ্ধা ও আনুগত্য নিয়! 
রাজা ও অমাত্যেরা মাঝে মাঝে এই মঠে উপস্থিত হন। 
জিজ্ঞাস রাজা ও মন্ত্রীদের তিনি রাজধি জনকের উদ্ি স্মরণ 
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করাইয়। দিতেন। 
কোটয়ে। ব্রহ্মণে! যাতা গতাঃ সর্গপরম্পরা। 
প্রযাত। পাংশুবং ভূপাঃ কা ধূতি মমজীবিতে। 


( যোগবাশিষ্ট রামায়ণ ) 


*অর্থাং কোটি কোটি ত্রহ্ম। কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কত 
সি ধংস হইয়াছে। কত মহীপতি ধুলির মত কোথায় উড়িয়া 
গিয়াছে। তবুও আমার এ জীবনের উপর আস্থা! কেন?” 

তাহার মরলীলার শেষ দিন উপস্থিত। শুধু শুঙ্গেরীর মঠে 
নহে, সার! দক্ষিণ ভারতে শোকের নিদারুণ ছায়া পড়ে। শিত্ 
ও পেবকের দল তাহার অস্তিমশয্যা ঘিরিয়া দাড়াইয়া আছেন। 
একান্ত সেবক হরিহর অশ্রুরুদ্ধ কে তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 
বেদাস্তের মহাপীঠ এই শৃঙ্গেরী মঠের জন্ত এবং আপনারই স্ষ্ট 
বিজয়নগরের জন্ত আপনার শেষ নির্দেশ কি? তিনি ন্মিতহাস্তে 
আবৃত্তি করিলেন £_ 

«ন তদস্তি ন যত্রাহং ন তদস্তি ন যঙ্সয়ি, 
কিমন্তদতিবাঞ্থামি সর্ববং সংকিনম্ময়ং ততম্‌।” 

অর্থাং সংসারে এমন কিছু নাই যাহাতে আমি নাই। এমন 
কিছু নাই যাহ! আমাতে নাই। সেই আমি অন্ত কোন্‌ বস্ত 
কামনা করিব? আমার চতুর্দিকে যত বস্ত সবই আমার চেতনায় 
ওতপ্রোতি।” 

বেদাস্তকেশরী বিষ্ারণ্য স্বামীর ক্ঠ নীরব হইল। মহাপ্রস্থানের 
প্রশান্তি বদনে দৃষ্ট হইল। ধীরে ধীরে নয়ন মুদিত হইল। 
আত্মজ্জানী মহাসাধক চিরনিদ্রায় মগ হইলেন। তাহার বহুবাঞ্থিত 
চিরনির্্ধাণ তিনি লাভ করিলেন। 


৬। স্বামী রামানন্দ । 
(১২৯৯ খুষ্টাব ৷) 


মালকোট শৈব ব্রাহ্মণদের বিখ্যাত কেন্দ্ররূপে পরিচিত ছিল। 
আচার্য্য রামানুজ পরিত্রাজন কালে একদা! মালকোটে আসেন এবং 
আপন মণীষা' ও সাধনশক্তি বলে স্থানীয় ব্রাহ্মণদের স্বকীয় মতে 
আনয়ন করেন। তারপর সাড়ম্বরে এখানে এক বিষু বিগ্রহ স্থাপিত 
করিয়! শ্রীরমে ফিরিয়া যান। 

রামানুজের পুণ্যস্বৃতি বিজড়িত এই গ্রামেই গোঁড়ত্রাক্ষণ 
*পৃণ্যসদন* অত্যন্ত বিদ্বান ও শুদ্ধসত্ব পণ্ডিত ছিলেন। তাহার 
স্ত্রীর নাম সুশীল দেবী। মৃপ্ডিত “পৃণ্যসদনের” রসে ও সাধ্বাী 
স্ত্রী সুশীল দেবীর গর্ভে ১২৯৯ খুষ্টা্ধে এক বালক ভূমিষ্ট হন। 
প্রিয়দর্শন শিশুকে পাইয়া জনক জননীর আনন্দের সীম! নাই। 
ললেহভরে তাহারা নাম রাখিলেন “রামদত্ত | শ্রীবিষুর কৃপায় এই 
মহান্‌ প্রতিভাধর বালকের জম্ম। অষ্টম বর্ষে তাহার উপনয়ণ 
হয়। তৎপর তাহার শান্ত্র অধ্যয়ন আরম্ত হইল। অতি অন্ভৃত 
তাহার প্রতিভা ও মেধা । শুধু চতুষ্পাটির ছাত্রের! নহে, গ্রামের 
বড় বড় পণ্ডিতেরাও এই বালকের কৃতিত্ব দেখিয়। বিস্মিত হইলেন। 

রামদত্ডের মাত্র বার বৎসর বয়সে চতুষ্পাটীর পড়া শেষ হইল । 
তাই তাহাকে উচ্চশিক্ষার জন্য বারাণসীধামে পাঠান হইল। 
এইখানে আসিয়া তিনি এক ন্মার্ভ আচার্ষ্যের চতুষ্পাটীতে ভ্তি 
হইলেন। এই খানেই এই বালক শিশ্তের নৃতনতর সাধন জীবনের 
সূচনা হইল। 

রামদত্তের গুরুদেবের পুজার ফুল প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন 
হয়। রামদত্ত এই পুজার ফুল মহা! উৎসাহে সংগ্রহ করে। সম্মুখেই 
পঞ্চগ্গা মহাল্লার বিরাট ফুলের বাগান। প্রত্যহ খুব ভোরে 
আসিয়। সে এই বাগান হইতে ফুল লইয়া যায়। বাগানের ফুল 
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ষে প্রত্যহ রামদত্ত লইয়া যাইতেছে, ইহা! কিরূপে আশ্রমবাসীর! 
টের পান। একদিন সে ফুল তুলিতে আসিয়। ফুল সহ ধর! 
পড়িল। স্বয়ং স্বামী রাঘবানন্দ মহারাজ সেদিন তাহার সম্মুখে 
উপস্থিত। রামদত্ত সাধু মহারাজের নিকট অকপটে স্বীকার 
করিল যে, সে নিজের জন্য নহে, দেবতার জন্য ফুল নিতেছে। 

রামদত্ত এই জটাজুটমণ্ডিত বিশালকায় সন্যাসীকে সম্মুখে 
দেখিয়। চিত্রাপিতের গ্যায় দাড়াইয়। রহিল। তিনি বালক রামদত্তের 
দিকে তাকাইয়া বলিলেন, ভয় নাই। আমার কথা শোন। 
তোমার জীবন প্রদীপ নির্ব্ধানপ্রায়। তুমি দিবারাত্র শুধু হরিনাম 
জপ কর। 

তীক্ষধী বালক এই মহাপুরুষের সন্কেতেবাণী বুঝিতে পারিল। 
গুহে ফিরিয়া সমস্ত কথ! তাহার আচাধ্য গুরুদেব স্মার্ত মহারাজকে 
বলিল। তিনি তাহাকে লইয়া অনতিবিলঙ্ষে স্বামী রাঁঘবানন্দের সহিত 
সাক্ষাৎ করিলেন। পরম আতর সহিত আচার্য ম্মার্ত শিষ্যরা মদত্বকে 
স্বামীজির পায়ে সঁপিয়৷ দিলেন। পরদিনই এক শুভলগ্নে বালকের 
সম্গ্যাসদীক্ষা সম্পন্ন হইল। গুরুদত্ত নামাকরণ হইল, রামানন্দ 
স্বামী। 

কাশধামে জনশ্রুতি আছে, কয়েকদিনের মধ্যেই রামানন্দের 
জীবনে মৃত্যুলগ্ন উপস্থিত হয়। গর রাঘবানন্দজী তাহার অসামান্ঠ 
যোগশক্তিবলে তাহা প্রতিহত করেন। তারপর ক্বাহার আশীর্ববাদে 
রামানন্দ সুদীর্ঘ পরমায়ু ও বিপুল কন্মীশক্তি লাভ করেন। সমর্থ 
গুরুর আশীর্বাদ শিরে ধারণ করিয়া এই বালকশিত্তের নৃতনতর 
জীবন আরম্ভ হয়। 

নবীন সঙ্গ্যাসী শিষ্য রামানন্দের প্রতি গুরুজী রাঘবানন্দের 
স্েহের অস্ত নাই। আত্তরিক যত্বে মনের মত করিয়া তিনি এই 
শিত্তকে গড়িয়া তোলেন। রাঘবানন্দ বুঝিতে পারিয়াছেন যে 
রামানন্দ এক শুদ্ধসত্ব পবিভ্র আধার। ভাই অত্যন্ত আগ্রহের, 
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সহিত বৈষ্ঞবীয় শ্রান্ত ও সাধনার নিগুঢ় তত্ব একের পর এক করিয়া 
গুরুজী এই শিষ্যের নিকট উদঘাটিত করেন। একান্ত নিষ্ঠায় 
রামানন্দ দিনের পর দিন আত্মিক সাধনার হূর্গম পথে অগ্রসর হইতে 
থাঁকেন। . 

দীর্ঘদিন গত হইয়াছে । রামানন্দ এখন পূর্ণবয়স্ক যুবক । 
তাহার অগ্লবয়সে যে 'মৃত্যুদশা' ছিল, গুরুকৃপায় তাহা প্রতিহত 
হইয়াছে। তিনি সাধনার উচ্চতর উপলব্ধি, শক্তি ও বিভূতি লাভ 
করিয়াছেন। বিশিষ্টাত্বৈতবোদের এক মরমী ব্যাখ্যাত। হিসাৰে 
তিনি যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন এবং কাশীর সাধকসমাজেও 
অসামাম্ত জনপ্রিয়তা অভ্ভ্রন করিয়াছেন। 

এইবার গুরুদেব রামানন্দকে পরিব্রাজনের মাধ্যমে জন- 
সাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক লাভ করিতে ও অন্তরের অভাব ও 
দৈম্তকে ভাল করিয়া উপলদ্ধি করিতে তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইতে 
বলিলেন। 

গুরুদেবের আজ্ঞা শিরোধাধ্য করিয়া! রামানন্দ কাশ্মীর হইতে 
কন্তাকুমারিক] ও গুজরাট হইতে গঙ্গাসাগর পরিভ্রমণ করেন। তীর্থ 
ও সাধুসঙ্ষের জন্য ভারতের প্রায় সমস্ত তীর্থে ঘুরিয়া বেড়ান। 
বদরীধামে উপনীত হইয়া রামানন্দ দীর্ঘদিন শ্রীবিষুর ধ্যানে নিমগ্ন 
থাকেন। তারপর তিনি গঙ্গাধারার কুলে কুলে পুর্ববাঞ্চশ অভিমূখে 
অগ্রসর হন। কথিত আছে গঙ্গানদীর মোহানায় গঙ্গাসাগর তীর্থঘে 
উপনীত হইয়া তিনি ভাবাবেশে কপিলমুনির প্রাচীন সাধনগীঠ 
আবিষ্কার করেন। স্থানীয় জনসাধারণের সহায়তায় সেখানে এক 
ক্ষুদ্র মন্দির প্রতিষ্িত হয়। উত্তরকালে এই মন্দিরসংলগ্ন পুশ্থাময় 
স্থান লঙ্গ লক্ষ ভক্তের দর্শনীয় তীর্ঘরূপে পরিগণিত হয়! 

কয়েক বংসর এইভাবে পরিব্রাজনের পর রামানন্দ আশ্রমে 
ফিরিয়া আসেন। রামানন্দ গুরু রাঘবানন্দের প্রিয়শিষ্যু। এতদিন পরে 
তিনি শিব্যকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। স্নান, তর্গণ ও 
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গৃজাঁদর শেষে রামানন্দ মন্দিরে আমলে গুরুদেব প্রসন্ন হইয়! 
ঠাহাকে শ্রীবিষ্ণুর ভোগরাগের আয়োজন করিতে বলিলেন। 
রামান্জী সম্প্রদায় ভোগ রন্ধন ব্যাপারে অদ্ভুত নিষ্ঠাসম্পনন। 
বাহিরের লোকের স্পর্শ ও দৃষ্টিশৃম্ত হইতে হইবে। ভোগশালা 
পবিত্র স্থান, সফলে প্রবেশ করিতে পারে না। রামানন্দ এই 
অস্পৃশ্য রীতির বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিলেন। রামানন্দের 
মতে ভগবান ভক্তদের হৃদয়ে হৃদয়ে আছেন। ভগবানকে 
ভালবাসিব এবং তাহার ভক্তদের ঘুণা করিব, ইহা হইতেই পারে 
না। ইহা শুনিয়া গুরুদেব বলিলেন, রামানন্দ সাধনার গভীরে 
প্রবেশ করিয়াছে । তাই তিনি নিজ হইতে রামানন্দকে সম্প্রদায়ের 
গপ্তী হইতে নিষ্কৃতি দিলেন। নতজানু হইয়া রামানন্দ আচার্ধ্যের 
চরণধুলি শিরে ধারণ করিয়া বিদায় হইলেন। গুরুদেব আশীর্বাদ 
করিলেন, রামানন্দের দ্বারা অগণিত জনসমাঁজের যেন কল্যাথ হয়। 
রামানন্দ অসাধারণ শান্ত্রবিদ ছিলেন। শান্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া 
রামানন্দ ঘোষণা করেন “যে ভক্ত ভগবানের শরণ নেয়, ভগবানের 
সেবায় আত্মনিয়োগ করে, জাতিভেদ মানিয়া চল। তাহার 
প্রয়োজন নাই । এই নির্দেশ যে পালন করিবে, সে একত্রে পান 
ভোজন করিবার অধিকার পাইবে ।৮ রামানন্দের এই বাণী জনমনে 
নুতন সাহস ও নূতন আশ। আনিয়া দিল । তাহার নির্দেশিত সাধনা 
“সর্ববদ। শ্রীভগবানের নাম জপ করা ৮ তিনি বলিতেন, “অবিরাম 
ভগবানের নাম জপ কর, জিহ্বায় রাখ, ইহাতে পরমামুক্ি 
পাইবে। সর্ব্ব অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। তাহার আশ্বাসবাণী-_ 


“জাতি পাতি পুছই নহি কোই 
“হরিকে। ভজই সে! হরিকো। হোই |” 


“ওহে ভাই! জাতি নিয়ে ফোন প্রশ্থ তুলিও না হরিকে যে 
করিবে তজন, সে হ'বে হরির আত্মজন |” 


১৭৪ ধশ্ম ও ধন্মাত। 


রামানন্দের উপাস্ত ও ইষ্দেব শ্রীহরির স্বরূপ শ্রীরামচন্্র । 
রামমন্ত্র ও রামভজনের মধ্য দিয়াই সেই যুগের অগণিত আশ্রিত 
সাধক ও ভক্তদের জীবনে আচার্য্য রামানন্দ অপুর্ব রূপান্তর 
আনিয়াছিলেন। তাহার সম্প্রদায় সর্বত্র “রামাওয়াং” নামে খ্যাত 
ও পরিচিত হন। এই প্রথা অনুযায়ী আজিও দক্ষিণ ভারতে 
পরম্পর পরস্পরকে অভিবাদন জানায় “রামরাম*, “জয়রাম” অথবা 
“সীয়ারাম ।৮ 

রামানন্দ তাহার ধন্মায় আদর্শ ও জীবনদর্শন হিন্দিভাষার 
মাধ্যমে প্রচার করেন। তাহার ভক্তশিষ্যদের রচন। ও প্রকাশ হয় 
হিন্দিবন্থল নান! উপভাষায়। তাহার শিষ্য সুখানন্দ ও উত্তর সাধক 
কবীরের অজস্র রচন! হিন্দিতে লিখিত হয়। হিন্দি সাহিত্যের 
অত্যুজ্জল রত্ব তুলসীদাস ছিলেন একজন বিখ্যাত “রামাওয়াং 
সাধক। 

আচার্য্যজীবন আরম্ভ হইবার পর তাহার অন্তর শিহাদল 
আসিয়া উপস্থিত হন। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বিদ্বান, অস্পৃশ্য, 
নিরক্ষর, নারী ও পুরুষ সর্ববশ্রেণীর মানুষ ছিলেন। তাহার 
শিষ্তদের মধ্যে অনস্তানন্দ, স্ুখানন্দ, স্ুুরেশ্বরানন্দ, নরহরিয়ানন্দ, 
যোগানন্দ, গালভানন্দ, পিপানন্দ, কবীর, ভবানন্দ, সেনানন্দ, 
রুইদাস, পন্মাবতী ও সুরেশ্বরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । তাহার 
নারী শিত্যা পদ্মাবতী ও সুরেশ্বরী । কবীর মুসলমান, জোল! 
শীয়। সুখানন্দের অজত্র সঙ্গীত, ভক্ত কবীরের মরমিয়। সাধনা, 
সুরেশ্বরানন্দ ও তাহার পত্রী স্রেশ্বরীর শক্তি বিভূতির নানাকাহিনী, 
গাঙ্গরোতের রাজপুত বংশীয় রাজ! পিপাজী (পিপানন্দ ), পিপাজীর 
প্রিয়তম! “সীতা-সহচরী”র বাণপ্রস্থ, ত্যাগ, বৈরাগ্য ও সিদ্ধজীবনের 
কথ। অনেক গ্রন্থে বণিত আছে। 

বেদাস্ত ও শৈবধন্দ্ের মহাপীঠ বারাণসীতে রামানন্দ স্বামী বছু- 
বৎসর অবস্থান করেন। তিনি ভক্ত প্রবর চগ্মকার রুইদাসের মর্ধ্যাদ 
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সর্বরসমক্ষে তুলিয়া ধরেন। ইছাদের কাহিনীতে অনেক অলৌকিক 
ঘটনার প্রকাশ পায়। 

লোকচক্ষুর অন্তরালে রামানন্দ স্বামী নিজকে ধীরে ধীরে 
একেবারেই অপমারিত করিয়া নেন। তারপর একদিন ১৪১, 
ৃষ্টাবে (১৪৬৭ সন্বং) ১১১ বংমর বয়সে তাহার ইহলোকের 
অবসান ঘটে। সমকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ আচার্ধ্য ভক্তিভাবগঙ্গার 
নবভগীরথ নিত্যলীলার অমৃতময় লোকে প্রবিষ্ট হন। 


৭। কৃষ্ণানম্ম আগমবাগীশ। 
( ১৫৩০ খুষ্টাব্ব |) 


পণ্ডিত মহেশবর ভট্টাচার্য্যের পুরর্বপুরুষের বসতি ছিল উত্তরবঙ্গে 
_মজলজানি গ্রামে। মঙ্গলজানির মৈত্রবংশীয় বলিয়া তাহাদের যথেষ্ট 
খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। এই পরিবার নবদ্বীপ আসার পর 
তাহাদের বংশের খ্যাতি আরও বৃদ্ধি পায়। নবন্বীপের পণ্ডিত 
সমাজে মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সকলেই 
বুঝিতে পারিলেন যে তিনি অন্ত্রশান্ত্রে একজন স্ুপগ্ডিত। এই 
কারণে তাহাকে «গোডীচার্য্য” উপাধি দেওয়া হয়। পঞ্চদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে এই বিখ্যাত পণ্ডিত মহেশ্বর ভটীচার্যের 
জ্যেষ্টপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাহার! ছুই ভ্রাতা । বড় কৃষ্ণানন্দ 
এবং ছোট ভাই সহত্রাক্গ। কৃষ্ণানন্দ উচ্চাঙ্গের তান্ত্রকসাধক এবং 
সহত্রাক্ষ পরম বৈষ্ণব । এই আগমবাগীশের নামে শাস্তিপুরে ও 
নবদ্বীপের আগমেশ্বরীতলা এখনও সর্বত্র বিদিত। 

এইসময়ে বাঙ্গলায় প্রেমভক্তি ও শক্তিসাধনার ছইটি ধার৷ 
বহিতে থাকে। শ্রীচৈতন্ত ও কৃষ্চানন্দ আগমবাগীশ। উভয়েই 
প্রায় একই সময়ে নবদ্বীপে আবির্ভূত হন। বিস্তাচর্চার একই ক্ষেত্রে 
ও সামাজিক পরিবেশে তাহার! বন্ধিত হন। কিন্ত পরবস্ভীকালে 
হইটি বিশিষ্ট ধারায় এই ছুই মহাপুরুষ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। 

ন্ত্রশান্ত্রের সংস্কার ও উন্নতি সাধন কর] কষ্ণানন্দের একমাত্র 
উদ্দেশ্য । আগমবিশারদ, মাতৃসাধক কৃষ্ণানন্দের বড় ক্ষোভ যে 
ভন্ত্রসাধনা অত্যন্ত অবনতির পথে পৌছিয়াছে। কদাচার ও ছুনাঁতির 
প্রাবল্য চতুর্দিকে দৃষ্ট হইতেছে। শক্তি সাধনার মহানক্ষেত্র ক্েদাক্ত 
ও পক্কিল হইয়৷ পড়িয়াছে। এইসব দেখিয়া আগমবাগীশ মাতৃপৃজার 
নৃতন পদ্ধতি ও সুচনা রচনা করিতে উদ্গ্রাব হইলেন। নিস্তব্ধ 
গভীর রাত্রিতে, অমাবস্তার সুচীভেছ্ঠ অন্ধকারে, লোকালয় হইতে 
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বছদূরে শ্মাশানে, পেচক, শিব ও সারমেয়ের আন্তির মধ্যে, তিনি 
স্বহস্তে মাতৃমুণ্ডি গঠন করিয়া, সাধন, ভজন ও পুজ। করিতে আর 
করিলেন । পুজার সময় “মা” “মা” রবে শ্বাশান কাপাইয়া 
ভুলিতেন। এক একদিন অমাবস্যা তিথির পূজা! অনুষ্ঠান শেষ 
করিয়া ইষ্টদেবীর চরণে অন্তরের আবেদন নিবেদন করিয় কৃষ্ণানন্দ 
ধ্যানস্থ হইতেন। কথিত আছে, কৃষ্ানন্দ আগমবাগীশ ধ্যানস্থ 
হইলে তাহার মন্ত্র চৈতন্তময় হইয়া উঠিত। তাহার “মা” “মা” 
ডাকে বিগ্রহ জাগ্রত হইয়া! উঠিতেন। 

একদ। পঞ্চমুণ্ডির আসনে সাধক ধ্যানস্থ টব আছেন। 
দিবাপ্রভায় চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়। জগন্মাতা গুহমধ্যে 'আবিভূতি। 
হইলেন। কৃষ্ণানন্দ ব্যগ্র হইয়া বলিয়। উঠিলেন, “মা! মাগে!! 
কোন রূপে তোমায় আমি পুজা করিব? কোন মূর্তি তোমার, 
এদেশে সর্ধ্বত্র ও সর্ধজনগ্রাহা হইবে? ধ্যানের ধারণায় নহে, 
স্থলজগতের আরাধ্য দেবতাকে স্থুলভাবেই আমায় দেখাইয়। দাও) 
তারই পুজা আমি সর্ব্বত্র প্রচার করিব ।” মাতৃ আদেশ পাইলেন। 
মা! আদেশ দিলেন, *বৎস ! ভাহাই হইবে । নিশাবসানে কাল! 
সর্ধপ্রথমে যে নারীমূর্জিট, যেই রূপে যেই ভঙ্গীতে তুমি দেখিবে 
তাহাই হইবে সাধকসমাজের হৃদয়বিহারিণী রূপ। বাঙলার ঘরে 
ঘরে সকলেই তাহা! আরাধন। করিবে |” 

পরদিন ভোরে আগমবাগীশ গঙ্গান্সানে চলিয়াছেন। অস্ফুট 
উবার আলোকে দেখিতে পাইলেন, কিছুদ্ধবরে এক শ্ঠামাঙ্গিনী। 
গোপবালিক। অপরূপ ভঙ্গিমায় দাড়াইয়া আছে। তাহার দক্ষিণ- 
পদ ঘরের অন্ুচ্চ বারান্দার উপর এবং ৰামপদ ভূতলে। দক্ষিণ 
হস্তে একতাল গোময়। বামহস্ত তাহার কর্মচঞ্চল। মেয়েটি 
বেড়ার গায়েখমাটির প্রলেপ দিতেছে । বালিকার কাল কেশরাশি 
আলুলায়িত। পরিধানে ক্ষুদ্র অপরিনর একটি সাড়ী। আচার্ষ্য- 
কৃষানন্দকে দেখিয়া সে লজ্জায় জিব কাটিয়া ফিরিয়া দীাড়াইল। 

১২ 
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মেয়েটি এমনভাবে ধীড়াইয়াছে, মনে হয়, যেন বরাভয় মুস্রারই 
এক প্রতিচ্ছৰি। 

কৃষ্ণানন্দের অন্তঃস্থল কম্পিত হইল। মায়ের আদেশ মনে 
পড়িল। এই বালিকার মধাদিয়াই মায়ের এঁশী নির্দেশ আলিয়াছে 
বুঝিলেন। এই ভঙ্গিমাতেই জগম্সাতার বিগ্রহ তৈয়ার করিতে 
হইবে। তিনি স্থির করিলেন, এই মূর্তিতেই মায়ের পূজার বছল 
প্রচার তাহাকে করিতে হইবে। সাধক কৃষ্ণানন্দের সংকল্প অচিরেই 
সিদ্ধ হইল। তাহার প্রচারিত শ্যামা পূজার পদ্ধতি ও রীতি 
'অচিরে সমগ্র বাঙ্গলাদেশে গৃহীত হইল। তন্ত্র সাধনার অবনতির 
খাদে মাতৃসাধনার রসধার প্রবাহিত হইল। কৃষ্ণানন্দ আখম 
শাস্ত্রে অত্যন্ত স্ুপণ্ডিত। তন্ত্র বিশারদ পিতা মহেশ্বর ভট্াচার্ধ্যের 
পূজার পদ্ধতি তিনি অন্ষু্ রাখিয়াছেন। কিন্তু তাহার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা সহত্রাক্ষ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি বৈষ্ণব ধর্মের জন্য 
এক জন্মগত প্রেরণ নিয়াই জন্মিয়াছেন। গৃহের এক পার্থে নিজন্ব 
এক ক্ষুদ্র কুটারে গোপালবিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাহারই পৃজ। 
অর্চন। নিয়া তিনি ব্যস্ত থাকিতেন এবং সেইভাবে দিনাতিপাত 
করিতেন। অপর দিকে কৃষ্ণানন্দ দিবারাত্ত্র মাতৃধ্যানে বিভোর 
খাকিতেন। প্রতি অমাবস্ত। তিথিতে জগজ্জননীর আদিষ্ট বিগ্রহ 
তিনি স্বহস্তে নিম্মাণ করিয়া পুজা করিতেন। পুজা সাঙ্গ হইলে 
মায়ের মৃত্তি গঙ্গায় বিসর্জন দিতেন। 

আঁর এক অমাবস্তা তিথি। গভীর রাত্রে কৃষ্জানন্দের অনুষ্ঠিত 
শ্যামাপুজ! সম্পন্ন হইবে। তাই ভোর হইতে তিনি পুজার 
উপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত। বাগানে ঢুকিয়া দেখিলেন এক কারি 
সুপুষ্ট কল! বেশ পক হইয়াছে । তিনি মনে মনে আনন্দিত হইলেন। 
মায়ের পূজা ও ভোগে এই কলা লাগিবে। দিনশেষে বাগানে গিয়! 
দেখিলেন, কলাগুলি ইতিমধ্যে কে কাটিয়া লইয়। গিয়াছে । সংকল্প 

॥ল। মায়ের সেবায় লাগান গেল না বলিয়া তাহার হঃখ ও 
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'অন্ৃতাপ হইল। ঘরে আসিয়া গুনিলেন তাহার ভ্রাভ! সহম্রাক্ষ 
এই কদলী কাটিয়! নিয়াছে এবং তাহার ইষ্টদেবের পূজায় ভোগ 
লাগাইয়াছে। ভ্রাতাকে কিছুই বলিলেন না। মনের ছঃখ মনেই 
চাপিয়া রাখিলেন। 

মধ্যরাত্রে যথানিয়মে শ্যামা পৃজার অনুষ্ঠান শেষ হইল। 
কষ্ণানন্দ ধ্যানে বসিলেন। কিন্তু আঙ্িকার ধ্যান ঠিক হইতেছে 
না। বারবার তাহার মনে পড়িতেছে সেই কদলীর কথা । মায়ের 
ভোগে ন! লাগিয়া এই কদলী বালগোপালের ভোগে লাগিল। 
আচার্য্যের মনে খেদ আসিয়াছে; তাই মন স্থির হইতেছে না এবং 
ধ্যান গাঢ় হইতেছে না। পুঁজাগৃহের কাজ কম্ম সারিয়া ছুয়ার 
বন্ধ করিয়া উঠানে ধ্াড়াইতেই দেখিতে পাইলেন, ছোট ভাই 
সহত্রাক্ষের স্থাপিত বালগোপালের কুটীরে এই গভীর রাত্রে আলো! 
জ্বলিতেছে। তিনি বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন এতরাত্রে সেখানে 
আলো জ্বলিতেছে কেন? সহত্রাক্ষ এখনও কি ধ্যান জপ প্রভৃতি 
করিতেছে? তিনি গোপালের পূজাকক্ষে ঢুকিয়া যে দৃশ্য দেখিলেন, 
তাহাতে তাহার বিম্ময় আরও বাড়িয়া গেল। তিনি দেখিলেন, 
ঠাহার ইষ্টদেবী শ্যামা মা! বালগোপালকে কোলে তুলিয়া! নিয়াছেন 
এবং সন্মুখে নৈবেছ্ের থাল৷ হইতে এক একটা করিয়া কদলী তুলিয়া 
বালগোপালকে খাওয়াইতেছেন। এই দৃশ্য যেমনই অলৌকিক 
তেমনই প্রাণম্পর্শা । 

ইহাতে আগমবাগীশের একটি ভুল ধারণ। অপস্থত হইল। তিনি 
এক নতুনতর সত্যের আলোক দেখিতে পাইলেন। শ্যামা ও 
শ্যামের পার্থক্য বিলীন হইয়। গেল। শক্তি সাধনার এক উদার 
সার্বভৌম অনুভূতি হাদয়ে জাগিয়৷ উঠিল। বুঝিতে পারিলেনঃ 
কালী ও কৃষ্ণ সেখানে একাকার । 

তন্ত্রসাধক ও আচার্ধ্যদের জন্ত আগমবাগীশ মন্ত্র ও কৌলিক 
সাচার ও ক্রিয়া পদ্ধতির সঙ্ধল্প করিতেছিলেন। নবউপলব্ধ সত্যের 
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স্বীকৃতি অবিলম্বে ভাহার সন্কলিত শান্তরগ্রন্থে সঙ্লিবেশিত করিলেন। 
(তিনি লিখিলেন 


নত্বা কৃষ্পদঘয়ং ব্রদ্মাদিস্রপৃজিতম্‌, 
গুরুঞ্চ জ্ঞানদাভারং কৃষ্ণানন্দেনধীমত] | 


' মাতৃসাধক আগমবাগীশের অধ্যাত্ম অনুভূতি আরও গতীর 
হইয়া উঠে। শক্তিসাধকের আবাহুন, ধ্যান ও জপে সৃগ্ায়ী বিগ্রহ 
চিগ্ময়ী হইয়া উঠিল । 

জগণ্মাতার কৃপায় জটাধারীপরমহংস নামে এক মহাকৌল 
তন্ত্রসাধক কৃষ্ণানন্দের অধ্যাত্ম জীবনে শক্তি ও প্রেরণা আনিয়! 
দেন। এই সিদ্ধ মহাপুরুষ অসামান্ত যোগবিভূতির অধিকারী 
ছিলেন। তাহার জীবনে অলৌকিক শক্তির বহুল প্রকাশ দেখ! 
যাইত। তাই জনসাধারণ তাহাকে “জটিয়া-যাছু নামে ডাকিতেন। 


সেদিন কাত্তিকী-অমাবস্তা। জঙ্গলাকীণ বাগিচায় পঞ্চমু্ডির 
আসনযুক্ত গৃহটাতে অনুষ্ঠানের বড়ই সমারোহ । বৰ উপচার 
জইয়। আগমবাগীশ জগন্মাতার বিগ্রহের সম্মুখে উপবিষ্ট। পুজার 
সময়ে তাহার আত্মহার। *মা” “মা” রবে মন্ত্র চৈতন্চময় হইয়া উঠিত। 
তখন মৃণ্ময়ী দেবী চিগ্নয়ী হইয়। পুষ্পার্থ্য ও ভোগান্ন গ্রহণ করিতেন। 
নেদিনও দেবী গৃহমধ্যে আবির্ভূতা। হুইয়াছেন। কৃষ্ণানন্দের তখন 
অর্ধবাহা অবস্থা । বেছ'স অবস্থায় তাড়াতাড়ি পুজা শেষ করিলেন। 
ভোগের পায়সান্ন নিবেদন করিয়া দেবীকে আচমন জল নিবেদন 
করিতে যাইবেন, এমন সময় কক্ষের ভিতর হইতে গম্ভীর কণ্ঠে কে 
বলিয়। উঠিল, “কৃষ্ণানন্দ, দেখিতেছ নাকি? মায়ের ভোগগ্রহ্ণ 
এখনও সম্পল হয় নাই। ইতিমধ্যে তাহাকে আচমণীয় জল 
আগাইয়া দিয়া বিদায় দিতেছ? ভাল করিয়া চাহিয়। দেখ, 
তোমার পত্র, পুষ্প ও নিশ্মীল্যের মধ্যে পায়সান্স চাপা! পড়িয়া আছে। 
মা ভাহার মধ্যে হাতড়াইয়। বেড়াচ্ছেন। কৃষ্ণানন্দ সবিন্ময়ে দেখিলেন, 
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মায়ের ভোজন তখনও শেষ হয় নাই। তিনি পুনঃ নূতন করিয়া 
ভোগ নিবেদন করিলেন । 

এইবার হাস হইল। কাহার কগন্বর তিনি গুনিলেন? 
তাড়াতাড়ি পিছনে ফিরিতেই দেখিলেন, দীর্ঘবপু। কপালে “রক্তচন্দম- 
তিলক, এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী গৃহমধ্যে দাড়াইয়্া আছেন। পুজার 
সময় পঞ্চমুগ্ডি আসন সন্গিবেশিত ঘরটীকে আগমবাগীশ অর্গলবদ্ধ 
করিয়৷ রাখিতেন। তাহা সত্বেও এই তান্ত্রিক সন্ন্যাসী কেমন করিয়া 
'ঘরে প্রবেশ করিল? বুঝিলেন, এই শক্তিধর মহাপুরুষ আপন 
বিভৃতিবলেই এই রুদ্ধদ্বার কক্ষে ঢুকিয়াছেন। পরিচয় জিজ্ঞাসা 
করিয়া জানিতে পারিলেন, তিনিই সেই জটিয়াযাছু। তিনি বলিলেন 
যে কৃষ্ণানন্দের সাধন ভজনের কথা! শুনিয়া মা ও ছেলেতে নিভৃতে 
যে আনন্দ উপভোগ করিতেছে, তাহার ভাগ বসাতেই তিনি 
আনিয়াছেন। ভক্তিগদ্গদচিত্তে আগমবাগীশ এই সিদ্ধ কৌলাচাধ্যের-. 
চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। 

জটাধারী পরমহংস নবদ্বীপে কিছুকাল অবস্থান করেন। এই 
সুযোগে কষ্তানন্মমাগমবাগীশ তাহার নিকট হইতে শক্তিসাধনার 
নান! গুঢ় ও ছুরহ তত্ব শিক্ষ। করেন। অচিরে তত্ত্রসিদ্ধির আলোকে 
তাহার অধ্যাত্মজীবন প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। তন্ত্রসাধনা ও 
তন্ত্রশান্ত্রের অন্যতম দিকদর্শকরূপে তিনি বাঙ্গলায় চিহ্নিত হইয়া 
উঠেন। 

তাহার রচিত “তন্ত্রসার” ও “শ্রীতব্ববোধিণী” গ্রন্থ প্রকাশিত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রসিদ্ধ লাভ করেন। পণ্ডিত ও সাধক- 
সমাজে তিনি অত্যন্ত সমাদৃত হন। তাহার কাছে কৌল সাধনার - 
দীক্ষা নিয়া শত শত সাধক নবজীবন লাভ করেন । 

তিনি বুঝিতে পারিলেন, বামাচারী সাধকের! এই সাধনার সঙ্গে 
বহু অবাছ্ছিত আচার যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি ইহার অংস্কারে . 
মনোযোগ দিলেন। তাহার শান্্রব্যাখ্যা, ব্যক্তিত্ব ও সাধনসাফল্য 


১৮২, বর্ম ও হন্মাত। 


অল্পকাল মধ্যে নৃতনতর চেতন! আনিয়! দিল। তত্ত্রভাবিত বাঙ্গালী- 
সমাজে ইহ! নূতন প্রেরণ! যোগাইল। 

কষ্ণানন্দের তিরোভাবের পরও তাহার প্রবর্তিত তন্ত্রসাধন। 
অনুষিত হয়। তাহার নির্দেশিত পদ্ধতিতে শ্যামাবিগ্রহের পূজা? 
সম্পন্ন হইয়! থাকে । দেশের দিকেদিকে, সহরে, গ্রামে ও বারোয়ারী 
তলায় এই মাতৃমৃন্তির আরাধন! অদ্যাবধি সাড়ম্বরে হইয়! থাকে। 

আপন শক্তিবলে শক্তিসাধনার গৃঢ় অন্তঃসঞ্চারী ধারাকে 
কষানন্দ সর্বজন সমক্ষে আনিয়া দেন। ধীরে ধীরে দেশের 
জনগণমধ্যে ইহার বিস্তার ঘটে। 


৮। জ্রীশ্রীচৈতত্য মহাপ্রডু। 
(১৫৮৫ খৃষ্টাব্দ |) 


জগন্নাথ মিশরের আদি নিবাস শ্ররীহট্রের ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে। 
তিনি বিষ্ভার্থী হইয়া শিক্ষার জন্য নবদ্ীপে আসিলেন এবং আর 
ফিরিলেন না। নবদ্ীপেই রহিয়। গেলেন। এই সালে তিনি 
তাহার অধ্যাপক নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্তা শচীদেবীর পাণিগ্রহণ 
করিয়া সংসার পাতিলেন। এই সংসারে তাহার কোন অনাটন 
ছিল না। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম বিশ্বরূপ। অতঃপর কয়েকটি 
শিশুর মৃত্যু হয়। তৎপর ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে (মোতাবেক ১৪*৭ শকাব) 
ফাস্তণী পৃণিমার সন্ধ্যায় গঙ্গার তীরে অবস্থিত এই নবঘীপে তাহার 
দ্বিতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। জননী নবজাতকের নাম 
দিলেন নিমাই। কোট্টির নাম হইল বিশ্বস্তর। দৌহিত্রের জগ 
সংবাদ পাইয়া নীলাম্বর চক্রবর্তী স্বয়ং আসিলেন এবং গণনা করিয়া 
কহিলেন, জাতক অসামান্য মণীষ। ও বিষ্ভার অধিকারী হইবে। 
বন্ছলোক তাহাকে দেবতা জ্ঞানে পুজা করিবে। 

নিমাই দিন দিন বড় হইতে লাগিল। পু্নিমার স্বরণকান্তি তাহার 
কোমল অঙ্গ উপচিয়৷ পড়িতেছে। তাহার ভূবনভুলানে দিব্যরূপের 
ছটাযে দেখে সে অপলকনেত্রে চাহিয়। থাকে। সেই কারণে 
নিমাই পাড়া পরশী সকলেরই নয়নপুতুলি হইয়া উঠিল। যথানময়ে 
তাহার হাতেখড়ি হইল। ক্রমে দেখা গেল বালকের প্রতিভ। ও 
স্মৃতিশক্তি অসাধারণ। বিষ্ভালয়ের পাঠ একের পর এক সে 
অবলীলাক্রমে অল্প সময় মধ্যে শেষ করিয়। ফেলিল। 

চত্ুত্পাটির পড়া নিমাইএর যখন শেষ হইল, তখন তাহার বয়স 
মাত্র ১৮ বংসর। এই বয়সেই তাহার প্রতিভার অপূর্ব দীপ্চি 
সকলকে মোহিত করিল। তাহার বাল্যকালের সেই চপলত। আর 
নাই। তিনি এখন একজন কুটতাফ্িক। নান! ছরহত্ত্ যেমন 


৯৮৪. | ধর্ম ও ধণ্মাত্মা 
তিনি. অবলীলায় আয়ত করেন, উহ! নিয়া সহপাঠীদেরও তিনি 
কম বিব্রত করেন না। নিমাই এখন ফাকির নানা কুটপ্রশ্থ তুলিয়! 
লোককে অপদস্থ করিতে ও তামাস! দেখিতে ভালবাসেন । তাহার 
এই গ্বভাবের দরুণ নবদ্বীপের নবীন প্রবীণ সকল ছাত্রই তাহার 
ভয়ে ভীত। সকলেই তাহাকে এড়াইয়। চলিতে ব্যস্ত। 

নিমাইয়ের টোলের পড়া সমাপ্ত হইল। তিনি এখন অধ্যাপন! 
আরম্ভ করিলেন। নবন্ীপের মুকুন্দ সঞ্জয় বন্ধিফু ব্যক্তি । তাহারই 
বৃহৎ চণ্তীমণ্ডপটিতে এই নবীন শিক্ষক নিজন্ব টৌল খুলিয়। বসিলেন । 
মিমাইপপ্ডিতের প্রতিভ। ও খ্যাতি প্রকাশ পাইতে বিলম্ব হুইল না। 
টোল সহসা! জমিয়! উঠিল। 

নিমাইএর পিতার মৃত্যুর পর শচীদেবীর সংসারে আধিক 
অনাটন ছিল। কিন্তু নিমাই এইবার অধ্যাপক। টোল ও 
জমিয়াছে। তাই সংসারেও স্বচ্ছলতা! দেখ! দিল। এইবার মাত 
শচীদেবী নিমাইএর বিবাহের জন্য উদ্দিগ্না হইলেন এবং অল্লকাল 
মধ্যেই বল্পভ আচা্যের সুলক্ষণা কন্যা লক্ষমীদেবীকে পুত্রবধূরূপে 
ঘরে আনিলেন। 

নিমাইএর ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্য অসাধারণ। বিশিষ্ট অধ্যাপকেরা 
ও পণ্ডিতগণ ভয়ে তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া ধাকিতেন। 
তদানীন্তন সময়ে কেশবাচার্ধ্য কাশ্মীরের প্রতিথযশ। পণ্ডিত ছিলেন । 
ভারতের প্রসিদ্ধ বি্াকেন্দ্রগুলি তিনি ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন এবং 
স্্কযুদ্ধে সকলকে পরাস্ত করিয়াছেন। তিনি নবন্বীপে আপিয়াই 
পণ্ডিতসমাজকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। সকলেই ভীত 
হুইলেন। কেহই তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ন1। 

নিমাই সেদিন গঙ্জাতীরে বসিয়। শিষ্যদের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা 
'করিতেছেন। দিখ্িজয়ী কাশ্মিরী পণ্ডিত কেশবাচাধ্য পান্ধীতে 
উড়িয়া কোথায় যাইতেছিলেন। এই প্রতিভাদীগ্ত নবীন 
'অধ্যাপককে দেখিয়া তিনি পাক্কী হইতে নামিলেন এবং গঙ্গার ঘাটে 


দ্বিতীয় খণ্ড ১৮ 
আফিয়া নিমাইএর সঙ্গে আলাপ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ভারত- 
বিখ্যাত মহাররা পণ্ডিতকে তাহার সম্ঘুখে পাইয়া নিমাই পণ্ডিত 
উপযুক্ত সম্মান দেখাইয়। নতি জানাইলেন। 

নানা কথাবার্তা হইতেছে। কেশবাচার্ধ্য বলিলেন তিনি যে- 
কোন স্ব বা! গাথ! সম্ভ রচনা করিতে পারেন। ইহ গুনিয়। নিমাই 
বলিলেন, আচার্ধ্য-দেব! নুরধূনি গঙ্গা সম্মুথে। দয়। করিয়। 
'গঙ্জার একটি নুতন স্তব রচনা! করতঃ আমাদিগকে শুনান। 
কেশবাচার্ধ্য অমনি এক সম্ভরচিত স্তব আবৃত্তি করিয়া চলিলেন। 
রচনাটি যেমনই সুদীর্ঘ তেমনই শ্রুতিমধূর। স্তব রচনা! শেষ হইলে 
কেশবাচার্য্য অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া নবীন অধ্যাপক নিমাইএর 
দিকে তাচ্ছিলযর কটাক্ষপাত করিলেন। 

তখন নিমাই সবিনয়ে শ্লোকের সমালোচনা আরম্ভ করিলেন । 
শব ও ভাবের অশুদ্ধত। এবং অলঙ্কারের অপপ্রয়োগ, অসাধারণ 
প্রতিভা ও তীক্ষ মেধার বলে নিমাই বর্ণনা! করিয়া যাইতে 
লাগিলেন। দিথিজয়ী পণ্ডিত আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে চেষ্ট। 
করিলেন। কিন্তু ল্পসময় মধো কেশবাচা্য পরাজিত হইলেন। 
কেশবাচারধ্য চিন্তা করিতে লাগিলেন, “এ কি অদ্ভূত অলৌকিক শক্তি 
এই নবীন অধ্যাপকের পগ্ডিতের এতাদৃশ অবস্থা! দেখিয়। নিমাই 
বলিলেন, “শাজ শ্রান্ত হইয়াছেন। বিশ্রাম করুন। কাল পুনঃ 
তর্ক হইবে” 

পরের দিন ভোর হইতে না হইতেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত 
কেশবাচার্ধ্য একাকী পদত্রজে নিমাইএর কাছে আমিলেন, তাহার 
ভাব নিতান্ত দীনহীন। আচার্য্য বলিলেন, স্বপ্নযোগে নিমাইএর 
অলৌকিক স্বরূপ তিনি জ্ঞাত হুইয়াছেন। পণ্ডিত নিমাইএর হঙ্গে 
আর তর্কে প্রবৃত্ত হইবেন না। তৎপরদিনই পঞ্ডিত কেশবাচার্য 
নবদ্বীপ ত্যাগ করিলেন। ইছার ফলে নিমাইপগ্ডিতের খ্যাতি 


১৮৬ ৃ ধর্ম ও ধর্মাত্ম। 
আরও বিস্তার লাভ করিল। নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজেও নিমাইএর! 
গ্ররতিপত্তি বৃদ্ধি পাইল। 

কিছুদিন পরে তিনি পূর্ববঙ্গ পর্য্যটনে বাহির হনা দর্শন, 
নুপগ্ডিত ও প্রতিভাবান বলিয়। পূর্ব্ববঙ্গে তিনি অত্যন্ত মর্ধ্যাদা ও. 
খ্যাতি লাভ করেন। প্রচুর অর্থও উপার্জন করিয়া আনেন । 
কিন্ত ফিরিয়। আসিয়া দেখেন, তাহার গৃহে এক শোকাবহ বিষাদের 
ছায়া। তাহার নবপরিণীত। স্ত্রী লক্ষমীদেবীর সর্পদংশনে মৃত্যু, 
হইয়াছে। স্ত্রীবিয়োগজনিত শোক কতকট। উপশমিত হইলে তিনি, 
অধ্যাপনার উপর পুনঃ জোর দেন। তাহার প্রতিষ্ঠাও দিন দিন: 
বৃদ্ধি পাইতে খাকে। ফলে দূর দূরাত্ত হইতে বছ ছাত্র তাহার 
টোলে অধ্যয়ন করিতে আসিল । ধনী ও প্রতিপত্তিশালী, 
নাগরিকবৃন্দের পৃষ্ঠপোষকতায় অচিরে তাহার যশ ও কীন্তি বিস্তৃতি: 
লাভ করে। সঙ্গে সঙ্গে আধিক অনাটনও তিরোহিত হুইল । 

কিন্তু, তবুও মাতা শচীদেবীর অন্তরে শাস্তি নাই। তিনি পুনঃ. 
পুত্রের বিবাহ দিতে সঙ্কল্পল করিলেন। সুপাত্রীও সহস! পাওয়া 
গেল। তিনি রাজপপ্ডিত নবদ্বীপের সনাতন মিশ্রের পরমরূপ- 
লাবগ্যময়ী কন্ঠ! বিফুপ্রিয়াকে পছন্দ করিলেন। কন্াপক্ষও সম্মত" 
হইলেন। মহা! আড়ম্বরের সহিত বিবাহকাধ্য সম্পন্ন হইল। জননী 
শচীদেবী নিশ্চিন্তা হইলেন । 

নিমাই পণ্ডিতের গৃহ মাতার স্সেহে, সুন্দরী স্ত্রীর সোহাগে ও. 
নিসাইয়ের অগাধ পাগ্ডিত্যে বড়ই স্থখের হইল। কিন্তু ইহা! অধিক 
দিল স্থায়ী হইল না। নিমাই পবিভ্র বিষুপাদ মন্দির দর্শন করিতে 
গয়ায় আসিলেন এবং ভক্তিভরে তথায় তাহার পিতৃকাধ্যাদি- 
সমাপন করিলেন । মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই তিনি ভাবাবেশে 
অধীর হইলেন। নয়নে তাহার অবিরল অশ্রধারা বহিতেছে।, 
দেবাদিদেব শঙ্কর যাহ! হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছেন, মহালগ্ষমী। 
ধাহার চরণসেবায় মগ্া, এই সেই চরণযুগল চিহ্ন । যোগীজনের' 
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চিরবাঞ্ছিত ধন, এই সেই বিষ্ুপাদপদ্ম। একাস্তিক ভক্তিরসে 
উদ্বেল, দ্রন্দনরত নিমাই মন্দিরে উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিল। দীর্ঘায়ত সুন্দর ম্ুঠাম তন, কে এই তরুণ? জর্ব্ব- 
চিত্তহারী কে এই করুণাস্থুন্দর পুরুষ ? মন্দিরের এক কোণে পরম 
ভাগবত ঈশ্বরপুরী ঈীড়াইয়। আছেন। সমকালীন ভারতের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ বৈষ্বসাধক এই সন্ন্যাসী । প্রেমভক্তি ধর্মের উৎস মহাত্ব। 
মাধবেন্দ্রপুরীর ইনি অন্তর শিশ্তু। ধ্যানস্তিমিতনেত্রে ঈশ্বরপুরী 
বিুপাদপন্মবেদীর দিকে চাহিয়াছিলেন। দৃষ্টি ফিরাইতেই 
এইবার নিমাইএর দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি চমকিয়া 
উঠিলেন। এই যুবক যে তাহার পরিচিত। নবত্বীপে যে তিনি 
ইহাকে বন্ছবার দেখিয়াছেন। জনত। সরাইয়৷ ঈশ্বরপুরী নিমাইএর 
দিকে অগ্রসর হইলেন। বড়ই অপ্রত্যাশিতভাবে এই বৈষ্ণব 
মহাপুরুষের সঙ্গে নিমাইএর সাক্ষাৎ হইল। নিমাই তাহার চরণাশ্রয়, 
প্রার্থনা করিলেন। শ্বরপুরী দেখিলেন নিমাইএর হৃদয়মধ্য হইতে 
এক অমানুষী ভক্িরস উদগত হইতেছে । তিনি বুঝিলেন, পরম 
কপাময় কৃষ্ণ নিশ্চয় নিমাইএর অভীষ্টাকাজ্জী। তাই তিনিও 
আগ্রহাৰ্বিত হইলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই নামমন্ত্রে শক্তি সঞ্চার 
করিয়! ঈশ্বরপুরী নিমাইকে দীক্ষা দিলেন। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর 
ভক্তিবীজ সেদিন সর্বোত্তম আধারে রোপিত হইল। এই বীজের 
পুষ্পিত ও ফলিতরূপ, প্রেমভক্তিধর্দ্ের প্রবর্তক শ্্রীচৈতগ্ । 

যে নামমন্ত্র সেদিন এই ভক্তিসিদ্ধ মহাবৈষণব নিমাইএর কানে 
ঢালিয়া দিলেন, তাহার প্রতিক্রিয়। হইল অত্যন্ত সুনুরপ্রসারী। 
বিষ্ভাভিমানের কঠিন আবরণটা মুহুর্তমধ্যে ছুটিয়। গেল। কৃষ্ণ" 
মিলনের পিয়াসে, বিরহের ছুঃসহ দহনে তিনি অধীর হইলেন। 
কাদিয়। কাদিয়া তিনি শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। নয়নের জলে বয়ান 
ভিজিয়! গেল। সর্ব অঙ্গে তাহার ফুটিয়া উঠে অশ্র-কম্প-পুলক- 
চিহ্নিত সাত্বিক প্রেমবিকার । 


১৮৮. রঃ ধর্ম ও ধন্মাত়। 


ভ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর আশীর্বাদ অমোঘ ছিল। ইহার ফল 
অবিলম্বে ফলিল। যুগ যুগান্তর ধ্যানের বিগ্রহ, প্রাণের ইঞ্টদেবকে 
নিমাই গুরুদেবের কৃপায় সাক্ষাৎ দর্শন পাইলেন। নবকিশোর 
নটবর মূরলীধর মনোহররপে প্রাগপ্রতু কৃষ্ণ তাহার সম্মুখে উপস্থিত 
ও আবিভূর্ঠি হন। এই ভুবন তুলানো৷ রূপের মাধূর্য্য তাহার 
সর্ধবসত্বায় তরঙ্গায়িত হইল । এই রূপ, এই মাধুর্য তাহাকে কখনও 
পাগল করিয়। দেয়, আবার হঠাৎ আত্মগোপন করে। কোথায় 
কেমন করিয়। প্রেমময়ের দর্শন মিলিবে? বিরহে নিমাই মাঝে 
মাবে উন্মন্তপ্রায় হইয়া যান। অধীর হইয়া বিলাপ করিতে 
থাকেন। পকৃষ্ণরে, বাপরে, কোথায় তুমি ? প্রাণের ঠাকুর! এসো, 
এসো, কৃপা করে আমায় দর্শন দাও ।% - 

সঙ্গীয় সকলে প্রবোধ দেন। কিন্তু কে কথা শোনে! কৃষেের 
জন্য ব্যাকুলতা তাহার সর্ধ্বসত্বায় বিরাঞ্জিত। তিনি নবদ্বীপে 
পুনঃ যাইবেন না। কোথায় গেলে কৃষ্ণের দর্শন পাইবেন, তাহা 
জানিতে উতকষ্টিত। বছ সাধ্য সাধন! করিয়া তাহাকে নবদ্বীপে 
আনা হইল। সর্ধত্র রটিয়! গেল, পাণ্ডিত্য গৌরবে গবিবত নিমাই 
এখন বৈষ্বীয় দৈম্তের একটি মূর্ত বিগ্রহ । গয়াধামে গিয়। তাহার 
অপূর্ব্ব রূপাস্তর ঘটিয়াছে। নিমাই এখন একজন পরম ভাগৰত। 
প্রাণপ্রতু শ্রীকৃষ্ণ বিরহে তিনি সদ। মুহ্যমান। তাহার আন্তি 
দেখিলে নয়নজল রোধ করা যায় না। ভাগবং হইতে শুধু শ্লোক 
আওড়াইতে থাকেন এবং কৃ দরশনের জগ্য অহঃরহঃ কাদিতে 
থাকেন। কখনও ধুলায় গড়াগড়ি যান, কখনও বা যুচ্ছিত হইয়! 
পড়েন। “আমার কৃষ্ণ কোথায়” “আমার কৃষ্ণ কোথায়” বলিয়া 
মাঝে মাঝে হুঙ্কার ছাড়েন। “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়। আবার কখনও 
কখনও মর্দভেদী বিলাপ করিতে থাকেন। সকলেই বুঝিতে 
পারিলেন নিমাই পণ্ডিতের ইহা সাত্বিক প্রেমবিকার। ভাগবতে 
যেসব অবস্থার বর্ণন! রহিয়াছে, সুদীর্ঘ সাধনার পর সিদ্ধ ও শুদ্ধ 
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ভক্তদেছে যাহ! প্রকাশ পায় নিমাই পণ্ডিতের দেছে সেই সমস্ত 
লক্ষণ পরিস্ফুট হইল । 

সুরারি, সদাশিব, শুকাম্বর, দামোদর প্রভৃতি সাধকগণ এই 
প্রেমবিকার দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, গয়াধামে নিমাইএর ইট্টদর্শন 
হইয়াছে। এঁশী নির্দেশে তাহার জীবনে এই পুণ্য প্রবাহ নামিয়। 
আসিয়াছে। ভারতে লুপ্তপ্রায় ভক্তিধম্্ পুনরুজ্জিবীত করিতে 
নিমাই পণ্ডিত পুনঃ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন । 

নিমাই বর্তমানে কৃ্কাতর। একদ! তিনি কাদিতে কার্দিতে 
বলিলেন, “ভাই গদাধর, তোমরা ধন্ত। পূর্ব হইতেই তোমর! 
কৃষ্ণ ভজন! করিতেছ। তোমর! আমায় সত্য করিয়া বল, আমি 
কোথায় গেলে আমার প্রাণপ্রভু কৃষ্ণকে পাইব।” নানাভাবে 
প্রবোধ দিবার পর নিমাই একটু শাস্ত হইলে, তাহাকে গৃছে 
পাঠাইয়া দেওয়া হইল । 

নিমাই এখন কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ । টোলের জন্য খেয়াল নাই। 
তেজোদৃপ্ত অধ্যাপক আজ দীনাতিদীন সেবক। কৃষ্ণ দর্শনের 
ব্যাকুলতায় তিনি অধীর। 

পাঠ গ্রহণের জ্রন্ত ছাত্রের তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। সম্মুখে 
ব্যাকরণ খোলা পড়িয়া আছে। নিমাই ভাবাবেশে বিভোর । 
আয়ত নয়ন ছুইটী দিয় দরদর ধারে কৃষ্ণবিরহের অশ্রুধাঁর! 
ঝড়িতেছে। বছক্ষণ পরে আবার তাহার স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরিয়া 
আমসিলে তিনি শিষ্দের বলিতে থাকেন, *পড়াইবার কাজ আর 
আমার দ্বার! হইবে ন1। গ্রন্থ খুলিয়া বসিলে ও পাঠ ব। পড়ার 
দিকে মন আমার যায় না। নয়ন মেলিতে না মেলিতেই দেখি, 
কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু, হাতে তাহার মোহন বাঁশি, মাথায় শিখিপুচ্ছ-চূড়া 
গলায় গুঞামাল।। মধুর হাসিতে তার চারিদিক দীপ্ত হইয়া উঠে। 
মু হাসি হাসিয়। তিনি মুরলী বাজান, আর আমায় হাতছানি দিয়া 
ডাকেন। তখন আমি আর আমিতে থাকিতে পারি না। তোমর! 


১১৯৬ | ধর্ম ও ধন্মাত্মা 


আমায় বিদায় দাও। আমি প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিডেছি, 
তোমাদের কৃষ্ণভক্তি হউক।” অতঃপর তিনি পড়!ইবার কথ। 
ভূলিয়৷ গিয়! ছাত্রদের লইয়! কৃষ্ণনাম কীর্তন আরস্ত করিয়৷ দিলেন। 
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ 
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুস্ৃদন। 

সারা দেছে পুত নিগ্মীলতা বিরাজমান। সুগৌর সুঠাম দেহ ধুলায় 
লুটায়। নয়নের নীরে বসন ভিজিয়া যায়। মাঝে মাঁঝে জ্ঞান 
হয়। পুনঃ অচিরেই দিব্যোম্মাদ হইয়! পড়েন। 

কৃষ্ণ প্রেমে নিমাই অধীর। মাতা শচীদেবী ইহার কিছুই 
বুঝিতেছেন না। পতিগতপ্রাণা কিশোরী বিষুঃপ্রিয়াও ভাবিয়া 
কুল পান না। সকলেই নিমাইএর এই অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত ও 
উদ্বিগ্ন হইয়া! পড়িয়াছেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত ইহাদের বড়ই 
ঘনিষ্ঠতা । শচীদেবী উপায়াস্তর না দেখিয়। এই প্রবীন বৈষ্ণবকে 
সব কথা খুলিয়া বলিলেন। তিনি সব কথা শুনিয়! আসিয়। 
দেখিলেন, অভূতপূর্ব কষ্ণপ্রেম নিমাইএর মধ্যে স্ফুরিত হইতেছে । 
উচ্চস্তরের সাধকগণের মধ্যেও যে ইহা! অত্যন্ত ছুল্লভি। জন্মান্তরের 
পুণ্যফল ন1 থাকিলে ইহা সম্ভবপর নহে। তিনি ভাবিতে 
লাগিলেন। তাহার উত্তর না পাইয়া, অশ্রিসজলনয়নে শচীদেবী 
পণ্ডিত প্রবরকে বলিলেন, *ম্বামী ও বড়ছেলের অভাবে নিমাইকে 
নিয়া কোনমতে বাঁচিয়াছিলাম। শেষে কি নিমাইও পাগল হইল 1” 

শ্রীবাস পণ্ডিত হাসিয়া উত্তর দিলেন, এই পাগলামি অতীব 
সৌভাগ্যের কথা । ইহার এক কণাও যদি আমাতে প্রকাশ পাইত, 
আমি মুক্ত হুইয়। যাইতাম। ইহা! বায়ুরোগ নছে। মহাভক্কির 
আবেশ তোমার নিমাইএর মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। চিন্তার 
কোন কারণ নাই ।” 

শ্রীবাসপপ্তিত বিদায় হইলেন। নিমাইএর গৃহে নামকীর্তন 
আরম্ভ হইল। নবন্বীপে স্ষুত্র একটি বৈষ্বগোষ্ঠী পুর্ব হইতেই 
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বর্তমান আছে বটে। কিন্ত তাহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি তেমন 
ছিল না। নিমাই পণ্ডিতের মত তেজন্বী ও প্রতিভার মহাপুরুষ 
কৃষ্ণনামে উন্মাদ হইয়াছেন। তক্তসমাজ বড়ই আনন্দিত হইলেন। 
শ্রীবাস, গদাধর, মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ নিমাইএর গৃহে আসিয়া 
জড় হইল । খোল, করতাল, মন্দির! প্রভৃতি লইয়া তুমুল বাছ্ে 
নৃত্য ও কীর্তন আরম্ভ হইল। অল্পকাল মধ্যেই শ্রীবাস অঙ্গন হইতে 
কীর্ভনের আঙলর নিমাইএর বাড়ীতে স্থানাস্তরিত হইল। বিশিষ্ট 
'বৈষ্বগণ সকলেই যোগদান করিতে লাঁগিলেন। ক্রমশঃ বৈষব 
গোষ্ঠী বাড়িতে লাগিল । 

তখনকার দিনে অদ্বৈতৈ আচাধ্য ছিলেন বাঙ্গলার বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় । জ্ঞান ও ভক্তিরসের অপূর্র্ব সংমিশ্রণ 
এই অদ্ধৈতাচার্য্য। তিনি প্রেমিকশ্রেষ্ঠ মাধবেন্দ্রপুরীর অন্যতম 
প্রধান শিষ্ঞ। গীতা ও ভাগবতের ভক্তিরসাত্মক ব্যাখ্যায় 
শ্রীঅদ্বৈতের তুল্য আর কেহ ছিলেন না। বহুভক্ত ও বৈষ্ণব মহা- 
পুরুষ তাহার চরণকৃপা লাভ করিয়। ধন্থা হুন। ভক্তপ্রবর যবন 
হরিদাসও ছিলেন ইহাদের অন্ততম। 

তাহার আদিনিবাস শ্রীহট্র । কিন্তু শাস্তিপুরে স্থায়ীভাবে তিনি 
বসবাস করিতেন। নবদ্বীপেও তাহার বাড়ী আছে। এখানেও 
তিনি মাঝে মাঝে আসিতেন। বন্ধুবর গদাধরকে সঙ্গে করিয়া 
নিমাই একদিবস অদ্বৈত আচার্ষ্ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন । 
অদ্বৈতাচার্ধ্য তখন তুলসীমঞ্চের নিকটে বসিয়া পুজাপাঠ 
করিম্তেছেন। উভয়ের দর্শন হওয়া মাত্রই নিমাই এক দিব্য 
ভাবাবেশে জ্ঞানহার] হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। সর্ধ্বদেহে 
তাহার সাত্বিক বিকাশের ছুল্পভিচিহ ফুটিয়! উঠিল। 

ইহা দেখিয়া শ্রীমদ্বৈতাচার্ধ্য বিস্মিত হইলেন। ভাবিতে 
লাগিলেন, এই শ্বগ্গয় প্রেমভাব মাুষে কেমনে সম্ভব হয়? 
ভাগবতে যে প্রেমবিকারের বর্ণনা আছে, তাহাই যে এই হন্মভ- 
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কাস্তি তরুণের সারাদেহে প্রকাশ পাইতেছে। দিনের পর দিন 
বংসরের পর বৎসর তিনি ৬ঠাকুরের চরণে চন্দন তুলসী দিয়া আকুল 
ক্রন্দনে জানাইয়াছেন--প্রছ! তোমার স্থজিত এই পৃথিবীতে 
এখন ভক্তি নাই, প্রেম নাই। স্তরে স্তরে মানুষের কলুষতা! ও ক্লেদ 
দেখা বাইতেছে। এসো! প্রভু! এসো! তুমি ধরাধামে অবতীর্ণ 
হও। জর্র্বকলুষতা হরণ কর। সব শুচিসিদ্ধ করিয়া তোল ।” 

তবে কি ভগবান ত্ঠাহার আকুল প্রার্থনা শুনিয়াছেন? ভগবান 
ত্বয়ং কি নিমাইরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন? অদ্বৈত 
আচার্য্যের অন্তরে কে যেন বলিয়া দিল, “এ যে তোর সেই. প্রাধিত 
ধন! সেই প্রেমঘন বিগ্রহ! বৃদ্ধ আচার্য্য আনন্দাবেশে অধীর 
হইলেন। নিমাইএর জ্ঞানহীন দেহের সম্মুখে বনিয়। পান্ অর্থ্য দিয়া 
তিনি নিমাইকে পুজা করিলেন। এই স্বীকৃতি নবদ্বীপের বৈষণব- 
সমাজে এক অপূর্ধব মর্যাদা আনিয়া দিল। প্রেমভক্তি ধর্মের 
নেতারপে নিমাই সর্বত্র পরিগণিত হইলেন। অতঃপর তিনি 
ভক্তজনের হৃদয়প্রতু শ্রীগৌরাঙ্গ হইলেন এবং প্রেমিক সাধকেরা 
তাহাকে আধ্য। দিলেন গৌরনুন্দর। এখন হইতে শ্রীবাস অঙ্গনে 
প্রভুর অন্তরঙগদের প্রেমলীলা ও কীর্তনবিলাস প্রভুসহ নিয়মিত 
আরম্ত হইল। 

কখনও শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখা যায় মহাভক্তরূপে, আবার 
কখনও তিনি অপরূপ দিব্যচেতনায় আবিষ্ট থাকেন। চুম্বক যেমন 
লৌহকণাসমূহ অবলীলায় আকর্ষণ করে তেমনই শ্রীগৌরাঙ্গ এক 
এক করিয়া তাহার অন্তরঙ্গ পার্ধদদের স্বীয় সঙ্গিধানে টানিয়। 
আনিতে লাগিলেন। এখন তিনি প্রেমভক্তিমার্গের উচ্ছল সাধক 
নছেন, এখন তিনি শত শত ভক্তজনের অধীশ্বর ও নূতন বৈঝঃব- 
গোষ্ঠীর নিয়ামক। এখন তিনি ভক্তজনগপের একমাত্র প্রভু । 
সকলেই বুঝিলেন শ্রীগৌরাঙ্গের ভূবনমোহন সুপ্তি আর দ্বৃবনমঙ্গল 
নামকীর্তনের আকর্ষণ বড়ই অমোঘ। এই শক্তি গাহার সর্বর্ষ- 
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হৃদয়বিহারী এশীপ্রেমের মধ্যে নিহিত আছে। অন্তরঙ্গ পার্ধদদের 
মধ্যে শ্রীবাস, মুরারী, গদাঁধর, নরহরি, পুরুষোত্তম, সঞ্জয় একে একে 
সকলেই তাহার সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন। অদ্বৈত আচার্য্য ও যবন 
হরিদাসকেও অন্তরঙ্গ করিতে দেরী হইল না। এখন তিনি 
নিত্যানন্দের জন্য অপেক্ষ। করিতেছেন। 

শ্রীবাস অঙ্গনে কীর্তন সমাপন করিয়। প্রভূ একদিবস ভক্তগণ 
সঙ্গে ইষ্ট গোষ্ঠী করিতেছেন। হঠাৎ সকলকে বলিয়৷ উঠিলেন, 
একজন উচ্চকোটি মহাপুরুষ কয়েকদিন হইল নবদ্বীপে আসিয়াছেন। 
তিনি নিজ ইচ্ছায় আত্মগোপন করিয়া আছেন। তাহার সঙ্গে 
মিলিত হইতে আমার প্রাণ আকুল হইয়াছে। তোমরা অবিলম্বে 
ইহার সন্ধান আমাকে আনিয়। দাও। 

ভক্তগণ চিস্তিত হইলেন। কোথায় এত বড় সহরে, কাহার 
বাড়ীতে সন্ধান লইবেন ? তাহারা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও এই 
মহাপুরুষের সন্ধান পাইলেন না। তখন মহাপ্রভু নিজেই ভাবাবেশে 
সর্পাষদ বাহির হইলেন এবং সোজ। নন্দন মিশ্রের বাড়ী গিয়া 
উঠিলেন। সকলেই দেখিতে পাইলেন, শু্রকাস্তি অনিন্দ্যনুন্দর 
এক অবধূত সেখানে বসিয়া আছেন। প্রভু ভক্তগণসহ তাহাকে 
প্রণাম করিয়া করজোড়ে দাড়াইয়া রহিলেন। উভয়ে উভয়ের 
দিকে চাহিয়া! রহিলেন। শ্্রীগৌরাঙ্গ মনে মনে স্থির করিলেন, 
কৌশলে অবধুতের হৃদয়ের অর্গলটা তিনি খুলিয়া লইবেন। তাই 
শ্রীবানকে ভাগবত হইতে একটী ভক্তিরসাত্মবক শ্লোক পড়িতে 
বলিলেন। গ্লোকটা পঠনের পরমুহূর্তেই অবধূতের দেহে ভক্তির 
বিকার প্রকাশ পাইতে লাগিল। ছুই নয়নে তাহার অবিরল ধারায় 
অশ্রু ঝরিতেছে। তারপর গৌরনুন্দর তাহার দেহটি স্পর্শ করিবা- 
মাত্রই তিনি হুতচেতন হইয়া ভূঙতলে পড়িয়া! গেলেন। সকলেই 
বুঝিতে পারিলেন প্রভুর দর্শন ও স্পর্শের মধ্যে এক দিব্যশক্তি 
আছে। এই মঙ্ন্যাসী গৌরনুন্দরের প্রেমরন্ধনে চিরতরে বাধা 
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পড়িলেন। সকলেই তখন জানিতে পারিলেন, ইনিই প্রভুর 
বহু প্রতীক্ষিত মহাপুরুষ শ্রীনিত্যানন্দ। এখন হইতে তিনি প্রতৃর 
প্রধান পার্ধদরূপে পরিগণিত হইলেন । 

পুণ্ডরীক বিদ্ানিধি ও মুকুন্দ দত্ত চট্টগ্রামের লোক। উভয়েই 
পরম ভক্ত। মহাপ্রভু তাহাদের সঙ্গে মিলনের জন্য উদগ্রীব 
হইলেন। মুকুন্দের সহযোগিতায় গদাধর পুগুরীকবিষ্ঠানিধির 
দেখা পাইলেন। বিষ্ানিধি তখন ছুপ্ধফেননিভ শয্যায় তাকিয়া 
হেলান দিয়া যেভাবে রাজসিক ভঙ্গিতে বসিয়া আছেন, সেই 
অবস্থায় তাহাকে একজন ভক্ত ব1 বৈরাগ্যপ্রাণ সাধক বলিয়া 
ধারণ! করিবার উপায় নাই। তাই গদাধর যুগপৎ হতাশ ও বিস্মিত 
হইলেন। গদাধর চিস্ত। করিতে লাগিলেন, তিনি কাহাকে দেখিতে 
আসিয়াছেন? কে এই মহাবিলাসী ব্যক্তি। কিন্তু মুকুন্দ গদাধরের 
ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে 
পুগ্তরীকের ভাবাবেশ হয়। তাহার প্রেমোনম্মাদের করুণ দৃশ্য 
দেখিয়া! গদাধর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। এই পরম 
বৈষবের নিকট অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গদাঁধর ভীত হইলেন। 
তিনি স্থির করিলেন এই পুণ্তরীক বিদ্ভানিধি হইতে তিনি দীক্ষা 
লইবেন। মহাপ্রভু পুগুরীক বিগ্ভানিধির খোজ করিয়াছেন জানিতে 
পারিয়া সেই রাত্রিতেই শ্রীবাস অঙ্গনে পুগ্তরিক বিদ্ানিধি 
মহাগ্রভূুকে দেখিতে আদিলেন। পরিধানে তাহার মলিন বন্ত্র। 
দ্রীনহীন বেশ। তিনি প্রভুর পদতলে পড়িয়া কাদিতে লাগিলেন। 
বলিলেন--প্রভু আমায় উদ্ধার কর। দূরে সরাইয়! রাখিও না, বঞ্চনা 
করিও না। ইহা! শুনিয়া! প্রেমাপ্ুত কে প্রভুও কাদিতে লাগিলেন। 
তিনি বারবার বলিতে লাগিলেন, পুগুরীক ! বাপ আমার ! তোমায় 
পাইয়া হৃদয় আমার শান্ত হইয়াছে। তোমায় পাইয়া আমি 
পুনজরবন পাইলাম। 

এই প্রেমলীলা! দেখিয়া ভক্তের! অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। 
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একটু প্রকৃতিস্থ হইলে মহাপ্রভু বলিলেন, “আমার উপর শ্রীন্রীকৃষের 
বড়ই দয়! । শ্রীকৃষ্ণ পুগুরীককে আমার কাছে আনিয়। দিয়া আমার 
তাপিত প্রাণ শীতল করিয়াছেন। আজ হইতে পুগতরীক আর 
বিষ্ভানিধি নহে। তাহার নতুন নামকরণ হইল প্রেমনিধি। প্রেম- 
ভক্তির নিগৃঢ় সাধন বিলাইবার জন্যই কৃষ্ণ ইহাকে গড়িয়াছেন।” 
অতঃপর পুণুরীক প্রতুর অন্তরঙ্গ পার্ধদতুক্ত হইলেন। প্রভুর প্রিয় 
পার্ষদ গদাধরও কয়েকদিনের মধ্যেই পুণ্ুরীক বিদ্ভানিধির কাছে 
দীক্ষ। গ্রহণ করিলেন। 
এইদিকে শ্রীবাস অঙ্গনে প্রেমনাট্যের নব নব দৃশ্য আরস্ত হইল। 
দিনের পর দিন অন্তরঙ্গ সাধনের সঙ্গে প্রভুর নানা লীলাবৈচিত্র্যও 
ফুটিয়া উঠিল। ভক্ত কৰি বৃন্দাবন দাস তাহার এই সময়কার 
অবস্থাটির বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন 
“দাস্ত ভাবে প্রভু যখন করেন ক্রন্দন 
হইল প্রহর ছুই, গঙ্গা আগমন 
যবে হাসে তবে প্রভু প্রহরেক হাসে 
মুচ্ছিত হইলে প্রহরেক নাহি স্বাসে। 
ক্ষণে হয় সান্ুভাব দস্ত করি বৈসে, 
মুই সেই মুই সেই ইহা বলি হাসে।” 
প্রভু প্রায়শংই থাকেন ভক্তি ও প্রেমরসে বিভোর। ভক্তঙ্নের 
দৈন্তের ও আন্তির তিনি মূর্ত বিগ্রহ। আবার এক এক দিন তাহার 
মধ্যে ঈশ্বরীয় আবেশ দুষ্ট হয়। কখনও দীণ্ত তেজে, প্রমত্তভলীতে 
শ্রীবাসের গৃহের বিষুবখট্টায় অবলীলায় বসিয়া! পড়েন। বিশিষ্ট 
ভক্তের! প্রতুর অলৌকিক ও এই্বধ্যময় রূপ দেখিয়া! ধন্ত হন। এই 
ভাগ্যবানদের মধ্যে রহিয়াছেন অৈতাচাধ্য, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, 
মুকুন্দ, মুরারী ও হরিদাস প্রভৃতি পরম বৈষ্ণব ও ভক্তগণ। 
এই সময়ে মহাপ্রভু নানা অলৌকিক বিস্ভৃতি ভক্তদের মধ্যে 
প্রকট করিতেন। একদা তিনি বাজারে কলার খোল৷ বিক্রয়কারী 
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শ্রীধররে খুঁছিয়া আনিতে ভক্তদের বলিলেন। এই প্রীধরকে 
বছলোকে তুচ্ছজ্ঞান করে। কিস্তুসে যে একজন ভক্ত শিরোমগি 
ভাহা কেছই জানেন ন|। বাসার রানি প্ীধরকে 
প্রভুর সম্মুখে হাজির করিলেন । 

শ্রীধ৫র অবাকৃ। কনকদগুসম বাছ ছুইটি প্রসারিত করিয়া 
শ্রীধরকে প্রভু আলিঙ্গন করিলেন। বলিলেন, তোমার সঙ্গে 
আমার কত পুর্ব্বের পরিচয়। কত প্রণয়, কত কলহ তোমার সঙ্গে 
করিয়াছি। আজিকার এই আনন্দের হাটে তুমিও আলিয়। 
যোগদান কর। শ্রীধর বড়ই দরিদ্র। সে চিরঅনাটনের মধ্যে 
খাকিয়াও কোনদিন কাহাকেও কোনরকম প্রতারণ। করে নাই। 
কোন জিনিষ অন্ঠাষ্য দরে বিক্রয়ও করে নাই। এইকারণে ভক্ত- 
প্রবর শ্রীধর মহাপ্রভুর শরণাগতি লাভ করিলেন। 

এইবার প্রভু প্রচারকারধ্যে মন দিলেন। নিত্যানন্দ ও 
হরিদাসকে ছুয়ারে ছয়ারে কৃষ্জনীম বিলাইতে বলিলেন । নিত্যানন্দ 
ও হরিদাস মহাপ্রভুর আদেশ পাইয়। পরম আনন্দে নগরের পথে 
পথে নামকীর্তন করিতে লাগিলেন। সাধিয়া, কাদিয়া, লোকের 
পায়ে পড়িয়া তাহার! কষ্ণনাম বিতরণ করেন। কৃষ্ণকথ। ও গৌরাঙ্গ- 
কথা শুনিয়া জনমানব মুগ্ধ হইল। এই নাম বিতরণে প্রভুর পার্যদ- 
ছয় হরিদাস ও নিত্যানন্দ একদিন বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। হুইজনেই 
আনন্দে নামকীর্তন করিয়া চলিয়াছেন। হঠাৎ দেখিতে পাইলেন 
বমঘ্ূতের মত ছুইজন লোক অদূরে ধাড়াইয়া আছে। জিজ্ঞাসা 
করিয়া জানিলেন যে--ইহারা ছুই ভাই--জগন্সাথ ও মাধব, ডাকনাম 
জগাই-মাধাই। যদিও উভয়েই ব্রাক্মণসন্তান, পাপানুষ্ঠানে ইহাদের 
সমকক্ষ নবন্ধীপে আর নাই। লুণ্ঠন ও নরহত্যায় উভয় ভ্রাতা “সিদ্ধ- 
হুস্ত। হরিনাম, কৃফনাম শুনিলেই রাগিয়। যায় ও ছুটিয়। মারিতে 
আসে। তাহারা মদের নেশায় বিভোর হইয়া রাস্তার মোড়ে 
ফাড়াইয়। আছে। নিতাই অগ্রসর হইয়া এই পাষগদ্বয়কে হরিনাম 
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গুনাইতেই উহার! মারমুখী হইয়া ছুটিয়া আসিল। হরিদাসকে 
সঙ্গে নিয়া নিতাই দৌড়াইয়া হাফাইতে হাফাইতে একেবারে 
গৌরসুন্দরের নিকট গিয়া! উপস্থিত হইলেন। 

নিতাই আবারের সুরে প্রভুকে নিবেদন করিলেন, «গত! যদি 
এই ছুবৃত্তিদের হরিনাম নোওয়াইতে পার, ভোমার কৃতিত্ব বুঝিতে 
পারিব।” শ্ত্রীগৌরাঙ্গ হাসিয়া! বলিলেন-__-“তাই হবে|” 

কয়েকদিন পরের কথা । নামকীর্তন করিতে করিতে নিতাই ও 
হরিদাস একদিবস রাত্রিকালে এই জগাই মাধাইএর সম্মুখে উপস্থিত 
হইলেন। কৃষ্ণনাম কানে পশিবামাত্রই উভয়ন্ত্রাতা উত্তেজিত হইয়। 
ধাওয়। করিয়া আমিল। হরিদাস ও নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিল 
“তোরা! কে?” নিত্যানন্দ বলিলেন_-“ভাই ! আমি কৃষ্নাম 
শুনাইতে আসিয়াছি। আমি একজন অবধূত।” ইহ! শুনিয়া 
পাপিষ্ঠ মাধাই রাগিয়। উঠিল। রাস্তার এক পার্খ হইতে একটি 
ভাঙ্গা কলসী তুলিয়া লইয়া! নিতাইএর মাথায় ছু'ড়িয়া মারিল। 
ভাঙ্গা কলসীর কাণ! নিত্যানন্দের মাথায় লাগিয়া মাথা ফাটিয়। 
গেল। দরদর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। ইহাতে জগাই দুঃখিত 
হইল। বলিল--একজন নিরীহ শাস্ত-স্বভাব জঙ্ন্যাসীকে মারিয়! 
কি লাভ হইল? ইতিমধ্যে খবর পাইয়া গৌরাঙ্গ মহাপ্রভূ 
সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তিনিভুষ্কার দিয় বলিয়া! উঠিলেন, 
“না, পাষগুদের শাস্তি দিতে হইবে” প্রভুর রোষ দেখিয়! 
নিত্যানন্দ উৎকষ্ঠিত হইলেন। তাড়াতাড়ি আগাইয়। আসিয়া 
প্রহুকে বলিলেন পপ্রতু! মাধাই আমাকে একেবারেই মারিয়া 
ফেলিত। জগাই আমায় রক্ষা! করিয়াছে । ইহার! মহাপাতকী। 
ইহাদিগকে তোমার কৃপাপ্রসাদ প্রদানে রক্ষা করিতে হইবে। যদি 
অনুগ্রহ করিয়। উভয় ভ্রাতাকে আমায় ভিক্ষা দাও, আমার সব কষ্ট 
দূর হইবে। গোরসুন্দরের রোষ ততক্ষণে প্রশমিত হইয়াছে। তিনি 
করুণার্ঘ হুইয়াছেন। তিনি দাশ্রুনয়নে কহিলেন, “ভাই জগাই! 


১৯৮ ধন্ম ও খশ্মাতা 


নিত্যানন্দকে রক্ষা করিয়! তুমি আমায় কিনিয়া লইয়াছ। আমি 
আশীর্বাদ করিতেছি পরম করণ শ্রীকৃ তোমায় কৃপা করিবেন। 
আজ হইতে তোমার প্রেমভক্তি লাভ হইল।” ইহা বলিয়া প্রভু 
তাহাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। 

প্রভুর দর্শনে ও স্পূর্শনে এক অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়। গেল। 
জগাই প্রেমাবেশে মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। এইরূপ 
পাষণ্ড জগাইএর সৌভাগ্য উদয়ে ভক্তরা আনন্দিত হইলেন। 
নামকীর্তন ও শ্ত্রীগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিতে তাহার সমগ্র অঞ্চলটি 
মুখরিত করিয়া তুলিলেন। 

মাধাইএর নিষ্করুণ প্রাণ এইবার করুণ হইয়া উঠিল। বুঝিতে 
পারিল যে এক অদ্ভূত পুরুষ এই নিমাই পণ্ডিত। এই যুগে যে এই 
হেন পুরুষ বড়ই ছুল্লভ। নয়নে তাহার স্বর্গীয় মোহময় দৃষ্টি। 
বদনে তাহার মধুআবী কষ্জনাম। আর বুক ভরিয়! পাত। রহিয়াছে 
প্রেম ভালবাসার ইন্দ্রজাল। কি বিস্ময়কর তাহার স্পর্শ। জগাই- 
এর মত, ছুরস্ত পাষণ্ড মাঁধাইও মহাপ্রভুর স্পর্শে মুচ্ছিত হইয়া 
পড়িল। আরও বিম্ময়কর, নিমাইএর কণ্মীসঙ্গী মহাপ্রেমিক 
অবধুত নিত্যানন্দ! এমন মারাত্মক প্রহারের পরও অপার করুণা 
নিয়া দাড়াইয়া আছে। ইহারা মানুষ না দেবতা! মাধাই 
মু্ছাভঙ্গে অন্ুতাপে দগ্ধ হইতেছে । অশ্রজলে বক্ষ ভাসিয়া 
যাইতেছে । কাতরকণ্ঠে বারবার প্রভুর পায়ে মিনতি জানাইয়া 
উভয়েই তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিল। সমস্ত অপরাধ মার্জনা 
করিয়া প্রভুও তাহাদিগকে তখনই কোল দিলেন । জগাই মাধাই 
ছই ভাইকে আশ্বাস দিয়া প্রভু কহিলেন, “ভাই ! আজ থেকে 
সমস্ত পাপের বোঝ আমার উপর দিয়া তোমরা'আনন্দে কৃষ্ণনাম 
কর। কৃষ্ণ তোমাদের সর্বঅভীষ্ট প্রদান করিবেন |” 

প্রভুর কপালাভ করিবার পর এই ছুই ভাই জগাই মাধাই পরম 
ভাগবত হইয়। উঠেন। সমস্ত বিষয়বিত ত্যাগ করতঃ কন্থা- 


দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৮ 


করঙ্গধারী কাঙ্গাল বৈষ্বরূপে নিরস্তর কৃষ্ণনাম জপ ও ধ্যানে এবং 
বৈষব সেবায় দিন অতিবাহিত করেন। প্রত্যহ প্রত্যেক গঙ্গা- 
স্বানার্থীদের নিকট করজোড়ে অশ্রুদজলনেত্রে মিনতি জানায়, জ্ঞানে 
ও অজ্ঞানে কোন দোষ করিলে তাহা! যেন ক্ষমা করে। স্মানার্থীদের 
সুবিধার জন্ত ভক্ত প্রবর মাঁধাই কোদাল দিয়! নিজহস্তে মাটি কাটিয়া 
একটি ঘাট তৈয়ার করিয়া! দেন। এই ঘাট অগ্ঠাবধি নবদীপে 
মাধাইএর ঘাট নামে পরিচিত। 

জগাই মাধাইএর এই পরিবর্তন নবদ্বীপে বেশ একটি আলোড়ন 
সঞ্চার করে। গৌরাঙ্গের নব প্রবন্তিত গ্রেমধর্্ন ধীরে ধীরে আরও 
শক্তিশালী হইয়া উঠে। প্রভুর বদনে প্রসন্নহাসির ছটা। 
হরিনামে সিক্ত করিবার জন্য তিনি ভক্তদের এমনিভাবে রিক্ত 
করিয়া দিলেন। 


সন্গ্যাপী ও তরুণ বৈষ্বদের জন্য প্রভু কঠোরতম বৈরাগ্য ও 
কৃষ্ণব্রতের ব্যবস্থা করিতেন। ভগবানমাচার্য নামক এক ব্যক্তি 
প্রভুর একজন বিশিষ্ট ভক্ত। একদিন তিনি প্রন্ুকে নিমন্ত্র 
করিয়াছেন। সরু ও সুগদ্ধি চাউল অনতিবিলম্বে যোগাড় করিতে 
হইবে। তিনি খবর পাইলেন, প্রভুর জনৈক ভক্ত শিখীমাহিতীর 
ঘরে সরু চাউল আছে। ছোট হরিদাস একজন তরুণ ভক্ত। 
পরম বৈষ্ণব, স্ুকণ্ঠ গায়ক এবং ভাবোম্মাদ বলিয়া চৈতন্তের সে 
বড়ই প্রিয্ন। ভগবান আচার্ষের সহিত ও তাহার হৃস্ভত৷। আছে। 
সেই সুত্র ভগবানআচার্ধ ছোট হরিদাসকে গ্রতুর ভোগের জন্য 
শিখিমাহিভীর ভগ্নী মাধবীদাসীর নিকট হইতে সরু চাউল আনিতে 
পাঠাইলেন। ছোট হরিদাস তখনই ছুটিয়া গিয়া চাউল লইয়। 
আসিল। ভোজন করিতে করিতে প্রভূ ইহা জানিতে পারিলেন 
এবং মধ্্াহত হইলেন। বৈরাগী হইয়া যে নারীসম্ভাষণ করে 
তাহার মুখদর্শন করা যায় না। সে বৈষ্ণব নহে। প্রভুর ছার 
চিরতরে ছোট হরিদাসের কাছে রুদ্ধ হুইল। ছুঃসহ মন্দষাতন। 
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লইয়! তরুণ হরিদাস তিনদিন যাবৎ উপবাসী রহিলেন। স্বরূপ 
দীমোদর এই তরুণ বৈষ্ব ছোট হরিদাসের এই অজ্ঞানজনিতি 
অপরাধের জন্য মার্জন! ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু কিছুই হইল না, 
নিজ সঙ্কল্লে প্রভূ অটল রহিলেন। ছোট হরিদাস কিছুদিন পরে 
মনহুঃখে ত্রিবেণীতে ঝাপ দিয়া আত্মবিসর্জন করিলেন। ভক্তগণ 
ইহার পর একদিন প্রভূকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এত লঘুপাপে এত 
গুরুদণ্ড কেন? তিনি বলিলেন বৈরাগীকে শক্তিধর সাধক হইতে 
হয়। যেমন রামানন্দ রায়। তাহার ক্ষেত্রে নারীসান্লিধ্য মোটেই 
বিপজ্জনক নহে। রামানন্দ প্রেমভক্তিরসের মহানঅধিকারী 
পুরুষ । প্রত্যেক বৈষণবকে সেইরকম শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। 

একদ| তাহার জনৈক ভক্ত প্রহ্যন্ন মিশ্র প্রতুর মুখ হইতে 
কৃষ্ণনাম শুনিবার ইচ্ছ। প্রকাশ করিলেন। প্রতুকে ইহা! জানাইলে 
প্রভূ বলিলেন, কৃষ্চনাম শুনাইবার একমাত্র সক্ষম ব্যক্তি রামানন্দ 
রায়। প্রহ্যন় রামানন্দ রায়ের কাছে গিয়া দেখিলেন তিনি ছইটি 
যুবতী রূপসী নারীকে সাজাইতে ব্যস্ত। প্্রহ্যন্ন ইহা দেখিয়া হতাশ 
হইলেন এবং তাহ! প্রভুর গোচর করিলেন। প্রভূ বলিলেন, “আমি 
সন্ন্যাসী । নারী দর্শন স্পর্শন কর! দূরে থাকুক, নাম পর্যন্ত এড়াইয়। 
চলি। আর দেখ রামানন্দ রায়ের কি অপুর্ব শক্তি। রূপলাবণ্য- 
ময়ী তরুণীদের স্পর্শ করিয়া ও তিনি নিধিকার থাকেন। তাহার 
মত সাধুব্যক্তিরই কৃষ্ণনাম শুনাইবার একমাত্র অধিকার । ভক্তি- 
প্রেম-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াই তাহার এই উচ্চ অবস্থা। 
পরদিন প্রন্যয়মিশ্র পুনঃ রামানন্দ রায়ের নিকট গিয়া কৃ্চকথা 
শুনিলেন। তিনি একেবারে উম্মত হইয়া পড়িলে আনন্দসাগর 
উথলিয়া। উঠিল। রামানন্দ রায়ের প্রকৃতরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে 
প্র্যয় মিশ্রের আর ভুল হইল না। 

অপরদিকে দেখা যায়, যে মাধবী দাসীর নিকট হইতে 
চাউল ভিক্ষা করিবার জন্য ছোট হরিদাসকে আত্মবিসর্জন করিতে 
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সয়, সেই মাধবী দাসী ও তাহার ভ্রাত। শিখি মাহিতী প্রভুর একনিষ্ট 
ভক্ত। মাধবী দাসী বৃদ্ধা। নীলাচলে ভাগবত মাজে তাহার 
অপূর্ব সম্মান ও প্রতিষ্ঠা। কথিত আছে প্রতুর মধুর সাধনার মর্ম্মজ্ঞ 
ও তাহার প্রেমরস ধারণের উপযুক্ত পাত্র নীলাচলে আছে মাত্র 
সাড়ে তিনজন। ন্বরুপ দামোদর, রায় রামানন্দ, শিখিমাহিতী এবং 
এই তিনজন ছাড়া অর্ধপাত্র শিখির ভগিনী মাধবী দাসী। ইহার 
কাছে সামান্য চাউল চাহিতে গিয়া ছোট হরিদাসের এ কি দুর্গতি ! 

যাহা হউক, এত কঠোরতা সত্বেও ভক্ত ও সাধকদের সংখ্যা 
ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। চারিদিকে কেবলই হরিনামের জয়ধ্বনি 
এই সময়ে সর্ধত্র খোল করতাল 'লইয়া নামকীর্তনের অনুষ্ঠান 
ছড়াইয়া পড়ে। 

কাজী বারবাহ্ছক তখন নবদ্বীপের শাসনকর্তা । তিনি এত 
হিন্দুবিদ্বেধী ছিলেন না বটে। কিন্তু এই নূতন বৈষ্ণবদলের এতটা 
হৈ হুল্লোড় তিনি ভালবাসিতেন না। একদিন কাজীর একদল 
অনুচর একদল ভক্তবৃন্দের খোল করতাল ভাঙ্গিয়া দিল। সঙ্গে 
সঙ্গে আদেশ জারী হইল সমবেত কণ্ঠে বা উচ্চম্বরে কীর্তন করা 
চলিবে না। ভক্তদের মধ্যে অনেকেই ভীত হইয়৷ পড়িলেন। 
কেহ কেহ নবদ্বীপ ছাড়িয়া অন্থত্র যাইতে মনস্থ করিলেন। প্রভূ 
ইহা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। রোষে রুদ্রমুর্তি ধারণ করিয়া 
নিত্যানন্দকে ডাকিয়া কহিলেন, *শ্রীপাদ! তুমি সর্বত্র প্রচার 
করিয়। দাও, আজ সন্ধ্যায় নবছীপের পথে পথে নগরকীর্তন হইবে। 
হরিনামে কে বাধা দেয় তাহ! আমি দেখিব।” ইহা শুনিয়া 
ভক্তদের আনন্দ ও উৎসাহ বাড়িয়া গেল। প্রভুর আদেশ 
পাইয়াছে। শাসনকর্ত। কাজীর ভয় আর কেন? সন্ধ্যার সময় 
খোল, করতাল, বাজ, কাসর, ও নিশান লইয়া দলে দলে লোক 
স্রীবাসমঙ্গন হইতে বাহির হইল। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাহার 
অভিমানবীয় প্রেমনাট্যের দৃশ্য উদঘাটন করিলেন। তাহার 


২০২ ধশ্ম ও ধন্দমাতা 


ভূবনমোহন রূপ লইয়া রঙ্গীয়ার বেশে অগ্রবস্তাঁ হইয়া কাছির 
বিরুদ্ধে অহিংস অভিযান আরম্ভ করিলেন। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, 
শ্রীবাস প্রভৃতি এক একটি কীর্তন মগ্ডুলীতে নৃত্যগীত করিতে করিতে 
চলিয়াছেন। আর প্রভু চলিয়াছেন সকলের মধ্যস্থলে । এক দিব্য 
ভাবাবেশে তিনি আবিষ্ট। কীর্তনীয়ার এক বিপুল জনতা কাজির 
গৃহের সম্মুখে আসিয়া থামিল। এমন অহিংস অভিযান ইতিপূর্বে 
কখনও দেখ। যায় নাই। গৌরাঙ্গ কাজির বাড়ী গিয়া কাজিকে 
ডাকিয়া আনিলেন এবং আদেশ চাহিলেন যে, নবদ্বীপে যেন কেহ 
কদাপি কীর্তন বন্ধ করিয়া না দেয়। কাজী প্রভুর ভূবনভুলান 
রূপ দেখিয়! ও তাহার আবেদন শুনিয়! মন্ত্রমুখ্ধবং বলিলেন, “আমি 
শপথ করিয়া বলিতেছি যে আমি বা আমার বংশের কেহই তোমার 
প্রবন্তিত কীর্তন কদাঁপি বন্ধ করিবে ন1” ইহা! শুনিয়। চারিদিকে 
জয়জয়কার পড়িল। প্রেমের বলে কাজীকে বশীভূত করিয়। সানন্দে 
প্রভু স্বজনসহ গৃহে ফিরিলেন। 
সমকালীন পদকর্ত শ্রীপাদ বাসুদেব ঘোষ প্রভুর এই সময়ের 

অলৌকিক লীলা৷ স্বচক্ষে দেখিয়। লিখিয়াছেন :__ 

“আমার পরশমণির কি দিব তুলনা ? 

পরশমণির গুণে জগতের জীবগণে 

নাচিয়া গাহিয়। হইল সোনা ।” 

প্রতিদিনের মত সেইদিনও শ্রীবাসের অঙ্গনে নামকীর্তন 

হইতেছে। সাঙ্গোপাঙ্গসহ প্রভূ কীর্ভনাবিষ্ট। পরমানন্দে প্রভূ 
নৃত্য করিয়া চলিয়াছেন। শ্রীবাসের একটি শিশুপুত্র কিছুদিন 
হইতে অন্ুস্থ। হঠাৎ অস্তঃপুরে ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়! শ্রীবাস দ্রুতপদে 
অন্দরে চলিয়া গেলেন। দেখিলেন--শিশুটি এইমাত্র দেহত্যাগ 
করিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয়, পুত্রশৌকে এই পরম বৈষ্ণবকে 
অধীর হইতে দেখা গেলগ না। তিনি বরং প্রভুর জন্য ব্যস্ত হইয়া 
পড়িলেন। তিনি দৃক্ঠে বাড়ীর মেয়েদের ক্রন্দন করিতে নিষেধ 
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করিলেন। তিনি বলিলেন, “প্রভুর কঠে নামগান শুনিতে শুনিতে 
পুত্র দেহত্যাগ করিয়াছে। সে উদ্ধলোকে গিয়াছে। ইহাতে 
কারবার কিআছে? তোমরা যদি কান্নাকাটি কর ও প্রভূর কীর্তন- 
আনন্দ ভঙ্গ কর, তবে আমি গঙ্গায় ডুবিয়া আত্মহত্যা করিব। 
সবাই একেবারে চুপ থাকিবে। কীদিতে হয় পরে কাদিবে।” 
সকলেই চুপ রহিল। কীর্তন অঙ্গনের অনেকেই কিছু জানিতেও 
পারিল না। শ্রীবাস আবার আসিয়া কীর্তনে যোগ দিলেন। 
অল্লক্ষণমধ্যেই প্রভুর প্রেমাবেশ ভঙ্গ হইল। তিনি বলিলেন, 
তাহার মন অত্যন্ত উদ্ধিগ্ন হইয়াছে। কীর্তনে মন বসিতেছে না। 
নিশ্চয় শ্রীবাসের গৃহে কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে। তোমরা আমায় 
সব কথা খুলিয়া বল। তাহার উৎকণ্ঠা দূর করিতে এইবার সকলে 
বলিতে বাধ্য হইল, শ্রীবাস পণ্ডিতের শিশুপুত্রের কিয়ৎক্ষণ পূর্বের 
মৃত্যু হইয়াছে। পণ্ডিতের গৃহে পুত্রশোকে সকলেই বিহ্বল।' 
প্রভুর কীর্তনানন্দ ভঙ্গ হইবে ভাবিয়া প্রডৃকে ইহা জানিতে দেওয়া 
হয় নাই। ইহ] শুনিয়। প্রভুর নয়নযুগল সজল হইল। কীদিতে 
কাদিতে তিনি বলিলেন, “কৃ আমার পরম কৃপালু। শ্রীবাসের 
মত অন্তরঙ্গ আত্মীয় আমার ছুল্লভি। ইহারা আমার জন্য সব 
করিতে পারে। ইহাদের ছাড়িয়া আমি কি করিয়া থাকিব?” 

অতঃপর ব্যগ্র হইয়া মৃত শিশুর শয্যাপার্শে আসিলেন। 
শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনী দেবী ও অন্যান্য আত্মীয়দের কান্নাকাটি 
দেখিয়া প্রভুর অন্তর গলিয়া গেল। পুরনারীদের সাস্তবন। দিতে প্রভু 
সর্বজন সমক্ষে এক অলৌকিক লীলা প্রকটিত করিলেন । মৃত শিশুর 
দেহটিকে লক্ষ্য করিয়া প্রভূ কহিলেন, “তোমার পিতামাতা ও. 
আত্মীয়হ্বজনেরা শোকার্ত। একবার তাদের বল, কেন তাদের 
ছেড়ে যাচ্ছ এবং কোথায় বা যাচ্ছ।” 

উপস্থিত সকলে সবিম্ময়ে দেখিলেন শিশুটি প্রাণ পাইয়। চক্ষু 
উদ্মীলন করিল এবং বলিল, “প্রভু! যতদিন নির্্বন্ধ ছিল, শ্রীবাসের 
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পুজরূপে নর দেহে বিরাজ করিয়াছি। অনেক কিছু ভোগ 
করিয়াছি। প্রার্জন আমার শেষ হইয়াছে। নৃতন জায়গায় 
চলিলাম। কাহারও সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই। তোমার ও 
তোমার পার্দ্দের চরণে আমার সহশ্র প্রণাম রহিল। এইবার 
বিদায় নিতেছি।” শিশু আবার অসাড়দেহে পড়িয়া রহিল। প্রাণের 
চিহ্ছমাত্র রহিল ন]। 

জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোন ভেদ নাই। ইহা বুঝাইতে প্রভু 
এই অলৌকিক লীলা দেখাইলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত ও তাহার পত্রী 
মালিনীদেবীকে সাস্তৃনা দিয়া! তিনি কহিলেন, “একপুত্র তোমাদের 
চলিয়া গেল। আজ থেকে আমিও নিত্যানন্দ তোমার ছুইপুত্র 
হইলাম ৮ 

গয়াধাম হইতে ফিরিবার পর প্রায় এক বংমর অতীত 
হইয়াছে । ইতিমধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ বিরাট বৈষণবগোষ্টি গড়িয়াছেন। 
নবছীপের ঘরে ঘরে এখন কীর্তনের আনন্দধ্বনি শোন! যায়। 
গৌরনুন্দর এখন ভক্তদের সর্ধবশ্ধন। তাহাদের জীবনমরনের 
প্রভু। কিন্ত ইহা শুধু নবদ্বীপের মাঝে সীমিত। তিনি এইবার 
বিশ্বমানবের কল্যানে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে নামিতে ইচ্ছা করিলেন। 
কিন্ত তিনি যে সংসারী । মাতার ন্েহ, কিশোরী ভার্যার প্রেম 
আর ভক্ত শিহ্যদের শরণাগতির বন্ধন তাহার চারিদিকে বিস্তৃত 
রহিয়াছে । সংসার ত্যাগ করিয়া তাই প্রভু সঙ্গ্যাস নিতে মনস্থ 
করিলেন। স্থির করিলেন কাটোয়ার সন্্যাসী কেশব ভারতীকে 
তাহার দীক্ষাগুরুদূপে বরণ করিবেন। এই সংকল্প নিত্যানন্দ 
ও অপর কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্তকে ও মাতা শচীদেবীকে 
জানাইলেন। এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া তাহারা মম্মাহত 
হইলেন। নান! চেষ্টা করিয়াও কেহ গৌরাঙ্গকে এই সঙ্থল্প 
হইতে বিচ্যুত করিতে পারিলেন না। মাঘ মাসের শুর পক্ষে 
গভীর নিশিথে গৌরহুন্দর গৃহত্যাগ করিলেন। কাটোয়ার পথ 
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লক্ষ্য করিয়া প্রভু ছুটিলেন। কাহার ও কাতর ক্রন্দন ষ্ঠাহাকে 
বিরত করিতে পারিল না। কেশব ভারতীর কুঠিরে পৌছিবার 
পর একে একে নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ প্রভৃতি পার্দেরা আসিয়া! 
উপস্থিত হইল। মস্তকমুগুনের পর কেশব ভারতী তাহাকে দীক্ষা 
দিলেন। নবীন সন্ন্যাসীর বয়স তখন সবেমাত্র চবিবশ বৎসর । 
তাহার নৃতন নামকরণ হইল শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য । 

এইবার প্রভুর লক্ষ্য হইল নীলাচল। পথিমধ্যে দশদিনের জন্য 
প্রভু শাস্তিপুরে অদ্বৈতৈর গুহে অবস্থান করেন। সেখান হইতে 
তিনি দারুত্রন্গ শ্রীজগন্গাথের মহাধামে চলিলেন। 

কথিত আছে এই জগল্সাথ মৃত্তি পুরীক্ষেত্রে রাজা ইত্দরহয় কর্তৃক 
স্থাপিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জরাব্যাধের শরাঘাতে দেহত্যাগ করিলে 
ঠাহার শবদেহ সেই বৃক্ষমূলে পতিত থাকে। পরে কোন মহাপুরুষ 
সেই দেহাস্থি সংগ্রহ করেন। অনস্তর তাহা ইন্ত্রহ্যয়ের হস্তগত 
হইলে তিনি তাহাতে জগক্লাথদেবের মৃত্তি নিম্্ীনার্থ বিশ্বকপ্মীকে 
নিযুক্ত করেন। বিশ্বকন্মা রাজাকে এই নিয়মে আবদ্ধ করিয়া মৃগ্তি 
নিম্মীণে প্রবৃত্ত হইলেন যে “আমার মুণ্ডিনিম্মীন সময়ে যদি কেহ 
তাহ দর্শন করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমি কার্য ত্যাগ করিয়! 
প্রস্থান করিব। বিশ্বকণ্মী ছ্বাররূন্ধ করিয়া মৃন্তি নিপ্মাণ করিতে 
লাগিলেন। এইরূপে পঞ্চদশ দিবস অতীত হইলে ইন্তর্যন্ন মৃত্তি 
দর্শনার্থ একান্ত ওৎনুক্য বশতঃ অধীর হইয়া যেমন ছ্বারোদ্ঘাটন 
করিলেন, অমনি বিশ্বকম্মী অন্তহিত হইলেন। তখনও মৃত্তির 
হস্তপদাদি নিন্মিত হয় নাই। অগত্যা মুন্তি সেই অবস্থাতেই রহিল। 
পরে ব্রহ্মার আদেশে তদরস্থ মু্তিই জগন্নাথদেব বলিয়া প্রসিদ্ধ 
হইয়াছে। ইহা জগতের নাথ ব1 জগন্নাথ বা পুরুযোত্বম বলিয়া 
জ্ঞাত। পুরীর যে অংশে এই তীর্থ তাহ। শ্রীক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত। 

মহাপ্রভু শ্রীজগন্পাথ দর্শনে চলিয়াছেন। দুর হইতে দীর্ঘ 
মন্দিরের চুড়া দেখিয়া প্প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় তিনি গৌড়াইতে 


২৬ ধর্ম ও ধন্মাযা 


লাগিলেন। শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়াই প্রস্থুর ভাবাবেশ হইল। 
তিনি ছুই বাহু প্রসারিত করিয়া শ্রীজগন্নাথ দেবকে আলিঙ্গন করিতে 
চাহিলেন। কিন্তু পুজকের1 বাধা দিল। তিনি মুচ্ছিত হইয়া 
ভূতলে পড়িয়া গেলেন। সেই সময়ে রাজপণ্ডিত বান্ুদের 
সার্বভৌম মন্দিরে পুজা! দিতে আসেন। তিনি তাহাকে দেখিয়া 
ও নবদ্ীপের লোক বলিয়। জানিতে পারিয়া নিজ আলয়ে লইয়া 
আসিলেন। সেখানে কিছুদিন মহাপ্রভু বেদান্তপাঠ শুনিলেন। 
একদিন পগ্ডিতের সঙ্গে তর্ক বাধিল| প্রভূ তাহাকে বুঝাইলেন যে 
অদ্বৈতবাদী শঙ্করের অনুসরণে তিনি যে কাল্পনিক ভাষ্য করিতেছেন 
তাহা প্রকৃত অর্থ নহে। শ্রীভগবান হইতেছেন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। 
আর তাহার প্রতি অকৃত্রিম প্রেমই জীবের পরম পুরুষার্থ। মুহূর্ত- 
মধ্যে সার্বভৌম তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। তিনি চিনিলেন 
মহাপ্রভু কে? তিনি শ্ীকষ্ণচৈতম্তের নিকট নতি স্বীকার করিয়া 
আত্মসমর্পণ করিলেন এবং জীবনমরণের প্রতুরূপে তাহাকে 
মানিয়৷ লইলেন। 

নীলাচলে প্রায় ছুই মাস অতিবাহিত হইল। তংপর তিনি 
দক্ষিপদেশে পরিব্রাজনে বাহির হইলেন। সার্বভৌম বলিয়! 
দিলেন, গোদাবরী তীরে বিদ্ভানগরীতে উৎকলরাজের প্রতিনিধিরূপে 
রামানন্দ রায় দেশশাসন করিতেছেন। তিনি পরম বেষ্ব। প্রভূ 
যেন তাহার সঙ্গে দেখা করেন। প্রত সম্মত হইলেন। কৃষঃ- 
প্রেমরসে মগ্ন হইয়! প্রভু পথ চলিতেছেন। ভক্তি, প্রেম ও শরণা- 
গতির ভাবে বিভোর। কণ্ঠে চলিতেছে নামকীর্তন। 

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্‌। 
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহিমাম্‌ ॥ 

নামগান, প্রেমাবেশ ও নৃত্যকীর্তনে নবীন সন্গযাসী পথে পর্থে 
সকলকে মুগ্ধ করিয়। চলগিয়াছেন। কেহ তাহার দিব্যরূপ দেখিয়া, 
কেহ তাহার কীর্তন শুনিয়া, কেহ বা স্পর্শ পাইয়া প্রেমাবেশে অধীর 
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হইতেছেন। প্রতি গ্রামে, প্রতি নগরে তিনি এইরপে শক্তিসঞ্চয় 
করিয়া চলিয়াছেন। দক্ষিণাপথে দিনের পর দিন শ্রীকৃচৈতন্থোর 
অবিরাম পরিক্রম! চলিতেছে। তাকিক, শান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, বিষয়াসজ 
ধনীরা, পাষণ্ড দস্থ্য, পতিতা সকলেই তাহার চরণে আত্মসমর্পণ 
করিতেছেন। শৈব, শক্ত, বৌদ্ধ ও মায়াবাদী সাধকেরাও দলে দলে 
যোগ দিতেছেন। অবশেষে প্রভূ গোদাবরীতীরে বিগ্ভানগরীতে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইখানে রামানন্দ "রায়ের সহিত 
মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হইল। তিনি দশদিন বিদ্যানগরীতে অতিবাহিত 
করিলেন। বৈষ্ণব সাধনার নিগুঢ় তত্ব রামানন্দ রায় হইতে জানিয়া 
লইলেন। একাম্ততক্তি, দাস্ত, সখ্য, বাংসল্যময় ভক্তি এবং ইহার 
পর “কাস্তাপ্রেম” বৈষবের সর্বসাধ্যসার বলিয়া রামানন্দ রায় 
জানাইলেন। কিন্তু তাহাতেও প্রভুর তৃপ্তি হইল না। প্রত 
কহিলেন--“এহ বাহা, আগে কহ আর”। তখন রামানন্দ রায় 
কহিলেন, «প্রভু! ইহার পর হইতেছে “রাধাপ্রেম” । ইহ। প্রেমের 
পরমসার, সাধ্যশিরোমণি। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ হইল, 
সংচিং-আনন্দময়। আর তাহারই আনন্দাংশে, হলাদিনীশক্িরূপে 
বিরাজিতা শ্রীরাধা। এই রাধাপ্রেমই মহাভাব হয়ে টেনে নিয়েছে, 
প্রেমসাধনাকে সর্ধবোচ্চস্তরে 1” ইহাতেও মহাপ্রভুর জ্ঞানপিপাস! 
মিটিল না। তখম রামানন্দ রায় বলিলেন, প্রাধাকৃষ্জের প্রেমের 
চরমে ছুইটি তত্ব থাকে না। রাধাকৃষ্ণের যুগলসত্ত। সেইখানে এক 
হইয়া যায়। “ন সো রমণ ন হাম রমণী”। রসরাজ ও মহাভাব 
তুই একরূপ। সেখানে সব কিছু একাকার । এই অবস্থায় লীল। 
আর থাকে না। বিষয় ও আশ্রয়, গোলকপতি কৃষ্ণ ও রাধা 
সেখানে একীভৃত। এখানে দ্বৈত রসসত্বার বিলাস থাকে ন1।” 
মহাপ্রভু বলিলেন, “রায়! এ বড় নিগুড কথা । সব একাকার 
করার কথা৷ রায়! এ কথ আর নয়।” কৃষ্ণরসের বন্থাধার। 
অর্গলমুক্ত হওয়ায়, মহাভাবরসে ছুইজনেই ডুবিয়৷ গেলেন । 


২০৮ ধন ও ধন্য 


 বিস্তানগরে শ্রীক্ফচৈতন্ত সানন্দে দশদিন অতিবাহিত করিলেন 
 ব্লামানন্ রায় এখন সর্ব্তোভাবে প্রতুময় হইয়া উঠিলেন। রাজ- 
কার্ধ্যে মন আর নাই। এখন তিনি প্রসুর সঙ্গে যাইতে উদ্গ্রীৰ 
হইলেন। তখন রামানন্দকে প্রতু বুঝাইয়! বলিলেন, পরিক্রমার 
শেষে উভয়ে পুনঃ নীলাচলে মিলিত হইবেন । পুনঃ উভয়ে মিলিয়। 
কৃষ্ণলীলার অন্তরঙ্গ ভাব আম্বাদন করিবেন। অতঃপর প্রভু 
দক্ষিণের দিকে চলিলেন। প্রভুর এই পরিক্রম! শুধু তীর্ঘদর্শনের 
জন্ত নহে। এই লীলা! শুধু জনমনে কৃপাবিতরণের জন্ত । যেখানেই 
ভক্ত সেখানেই তাহার আবির্ভাব ঘটিতেছে। আর যেখানেই তিনি 
যান সেখানেই ভক্তিরসের আনন্দভ্রোত বহিতে থাকে। 

ঘুরিতে ঘুরিতে প্রতু শ্রীরঙ্গম ক্ষেত্রে আমিলেন। পুণ্যতোয়া 
কাবেরীতে স্নান তর্পণ শেষ করিয়। রঙ্গনাথজীকে দর্শন করিলেন। 
মন্দিরের এক কোনে যুধিষ্ঠির নামক এক সৌম্যদর্শন ব্রাঙ্মণগীতাপাঠ 
করিতেছেন ও অবিরল ধারায় অশ্রবিসর্জন করিতেছেন দেখিয়! 
প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, গীতার কোন শ্লোক পড়িয়া তিনি এত 
কাদিতেছেন ? যুধিষ্টির বলিলেন, “তিনি সংস্কৃত জানেন না। এমন 
কি শব্দের অর্থও বুঝেন না। তবুও তিনি এই মহাগ্রন্থ গীত। যখনই 
পড়িতে বসেন, তিনি দেখিতে পান তাহারই শ্যামসুন্দর রথাগ্রে 
বসিয়! অজ্জুনীকে পরমতত্বের উপদেশ দিতেছেন। সেই দিব্যোজ্জল 
মুন্তি তাহার নয়নপথে ভাসিয়া উঠে। তিনি প্রেমাবিষ্ট হইয়। 
পড়েন। কান্না ভিতর থেকে উথলিয়া উঠে। তিনি রোদন করিতে 
ধাকেন। প্রভু তাহার কথায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন 
দিলেন। বলিলেন যে গীতাপাঠে পরম প্রভু শ্রীকৃফণের দর্শন 
ঘটিয়ে দেয়, তাহাই প্রকৃত গীতাপাঠ, তাহাই গীতাধ্যান।» 

তৎপর প্রভ্‌ রামেশ্বর, ত্রিবান্থুর, পন্টরপুর, প্রভৃতি পর্যটন 
করিয়। ছুইবংসর পরে নীলাচলে ফিরিয়া! আমেন। ভক্তগণ তাহাকে 
ুনঃ নীলাচলে ফিরিয়া পাওয়ায় অত্যন্ত আঁন্ন্দিত হইলেন। 
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গৌড় হইতে প্রভুর অস্তরঙ্গ পার্যদেরা নীলাচলে আসিয়! উপস্থিত 
হইলেন। রথখযাত্রার উৎসবে বৈষবদের নৃত্য ও কীর্তন পুরীধাম 
মুখরিত হইয়া উঠিল। রথাগ্রে প্রভুর উদ্দণ্ড কীর্তন ও প্রেমাবেশ, 
ভক্ত ও দর্শকদের মনে দিব্য আনন্দের সঞ্চার করিল। উৎকলরাজ 
প্রতাপ রুদ্র চৈতন্তের শ্রীচরণে আত্মসমর্পন করিলেন। তিনি 
অচিরেই প্রভুর প্রেমভক্তি ও ধদ্ধের ধারক ও বাহকরূপে গণ্য 
হইলেন। 

প্রভু গোঁড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে আনন্দে আছেন। ভক্কেরা' কেহ 
প্রভুকে ছাড়িয়া যাইতে চাহেন না। প্রভু একদিন শ্রীপাদ 
নিত্যানন্দকে গৌড়ে ফিরিয়। যাইতে এবং সংসারধর্ম করিয়া গৃহী 
বৈষবদের আদর্শ জীবন যাপন করিতে উপদেশ দিলেন। ইহা 
শুনিয়া নিত্যানন্দ কাদিয়! উঠিলেন। কিন্তু বুঝিলেন যে ইহা৷ প্রভুর 
আদেশ। তিনি এ আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ঘরে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন এবং সংসার ধর্ম গ্রহণ করিলেন। তারপর সমগ্র গৌরদেশ 
তাহার প্রভাবে, নৃত্যে ও নাম প্রচারে মাতিয়া উঠিল। তিনি 
কৃষ্ণপ্রেমদাত। দয়াল নিতাই নামে সর্বত্র খ্যাত হইলেন। 

প্রভু তৎপর একটি মাত্র সঙ্গী লইয়া বৃন্দাবন ও মথুরা চলিলেন। 
বৃন্দাবনে আসিয়া, প্রভু কখনও গাভীর হাম্বারব শুনিয়া, কখনও 
ময়ূরীর নৃত্য দেখিয়া, কৃষ্ণলীলার অনুভূতি পাইতে থাকেন এবং 
অনেক সময় বাহাচেতন। হারাইয়। ফেলেন। এই সময়ে তিনি দিব্য 
আবেশে ব্রজমণ্ডলের বনু প্রাচীন তীর্ঘ পুনরুদ্ধার করেন, ও রাধাকুণ্ড 
আবিষ্কার করেন। বুন্দাবনের সাধক সমাজ অচিরেই তাহার 
আবিষ্কৃত তীর্থাদি ও তাহাকে স্বীকৃতি প্রদান করেন। মুসলমান 
আক্রমণকারীদের উপধুর্ণপরি লুঠনে ধ্ই অঞ্চলের জনপদগুলি 
জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়ে। এইবার এই বনাকীর্ণ পবিত্র অঞ্চলকে 
শ্রীচৈতন্ত সারা ভারতের জনমানবের সম্ুখে তুলিয়া ধরেন। লুপ্ত 
ভীর্থাদির পুনরুদ্ধার ও স্্রিস্থৃতপ্রায় পুণ্য স্থানগুলির মাহাত্ম্য পুনঃ 

১৪ 


২১০ ধন্ম ও ধশ্মাতা 


প্রচার হয়। প্রভু ও তাহার শক্তিমান ভক্তদের চেষ্টায় বৃম্দাবন পুনঃ 
জাগিয়া উঠে, এবং দেশবাসীর অস্তরে বৃন্দাবনের রাধাকৃষের লীলা 
পুনঃ প্রকাশ পায়। বৃন্দাবন হইতে প্রভু প্রয়াগের দিকে চলিলেন। 
সঙ্গে সেবক বলদেব ভট্টাচার্য্য ও নবাগত রাজপুত ভক্ত কৃষ্দাস। 
তাহার। বিশ্রামের জন্য রাস্তার ধারে এক বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন। 
হঠাৎ তাহার কানে রাখালের বংশীধ্বনি পশিল। অমনি প্রভু 
'ভাবাবেশে সংজ্ঞা হারাইলেন। বাদসাহের এক অশ্বারোহী 
পাঠান ফৌজ্জ এই সময়ে এই রাস্তা দিয় যাইতেছিলেন। তাহারা 
সাধুর মূচ্ছা দেখিয়া সন্দেহ করিলেন যে সাধুকে সাধুর সঙ্গীরা 
বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়াছে । তাই তাহারা সাধুর সঙ্গীদের 
আটক করিলেন। অনেকক্ষণ পরে প্রভুর মৃচ্ছা ভঙ্গ হইলে তিনি 
নিজেই ফৌজের সেনাপতিকে সব কথা বলিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ 
পাঠান সেনাপতি একজন সংস্কৃতজ্ঞ ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। 
তিনি গুভূর অমৃতময় বাণি শুনিয়া মুমুক্ষুূপে তাহার চরণে আত্ম- 
সমর্পণ করিলেন। দীক্ষা ও আশ্রয় প্রদানাস্তে প্রভু তাহার নাম 
দিলেন রামদাস। 

এই পাঠান বাহিনীতে বিজলী খাঁন নামে এক সন্ত্রস্ত মুসলমান 
ওমরাহের পুত্র ও ছিলেন । এই বিজলী থান প্রভুর ভক্ত হইলেন। 
তিনি প্রভুর নিকট হইতে প্রেমভক্তি ও ধর্ম্দের উপদেশ গ্রহণ করেন 
এবং কৃপালাভে ধন্য হন। 

ইহার পর প্রভূ প্রয়াগে পৌছিলেন। সেখানে প্রভুকে দর্শন 
করিবার জন্মঃবিরাট জনতার সমাবেশ হইল। গোৌড়ের বাদসাহ 
হুসেন সাহেবের ্ীত্তন সচিব *্শ্রীরপ” (উপাধি সাকর মল্লিক) 
এই সমরয় প্রভুর গিকট উপস্থিত হন। রূপের জ্যোষ্ঠভ্রাতা "সনাতন, 
বাদসাহের প্রধান ঈচিব (উপাধি দবীর খাস) সর্বত্র স্থপরিচিত 
ছিলেন। রূপের কবিত্বশুক্তি ও সনাতনের পাণ্তিত্য অসাধারণ 
ছিল। শ্রীরূপ ঠাহার আশ্রয় প্রার্থনা কাস্ঠিলেন এবং প্রর নিকট 
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দীক্ষা নিলেন। ইহা! শুনিয়া সনাতন ও ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। 
কিন্ত বাদসাহ সনাঁতনকে ছাড়িতে চাহিলেন না। কিন্তু সনাতনের 
আকাঙ্খা উদগ্র। তাই দীন ফকিরের বেশে লুকাইয়া প্রভুর কাছে 
পৌঁছিলেন এবং সন্ন্যাস দীক্ষা লইলেন। সনাতন একজন উচ্চপদস্থ 
কর্মচারী । বর্তমানে দীনবেশ, পরণে ছিন্নবন্ত্র, স্কন্ধে ভোটকম্বল । 
উদ্রপুত্তি করেন মাধুকরীতে। তবুও প্রভুর মনে সন্দেহ হইল। 
বারবার সনাতনের কাধের উপর নুতন ভোটকন্বলটার দিকে 
তাকাইতেছেন। এই কম্বলটী সনাতনের জনৈক আত্মীয় সনাতনের 
কাধে চাপাইয়। দিয়াছিলেন। প্রভু বারবার সনাতনের কাধের 
দিকে লক্ষ্য করিতেছেন দেখিয়া তিনি প্রতুর মনের ভাব বুঝিতে 
পারিলেন যে কাঙ্গাল বৈধবের কাধে ছিন্নকম্থার পরিবর্তে ভোট- 
কম্বল কেন? তিনি তাড়াতাড়ি গঙ্গার ঘাটে চলিয়া গেলেন। 
এদিক ওদিক ঘুরিয়! দেখিতে পাইলেন, এক দরিদ্র ভিখারী তাহার 
জীর্ণকস্থাখানি রৌদ্রে শুকাইয়া লইতেছে। তিনি তাহাকে অনেক 
অনুনয় বিনয় করিয়া নূতন ভোটকন্বলটা তাহাকে দিয়া পুরাতন 
কন্থাটী লইলেন। এবার সনাতন সত্যই ভারমুক্ত হইলেন। কাধে 
তাহার নূতন ভোটকন্বলের পরিবর্তে ছিন্নকন্থা। তাহা! দেখিয়া 
শ্রীকষ্চচৈতন্যেরযুখে হাসি ফুটিয়। উঠিল। ব্রজমগ্ডলের ভাবীকর্তা, 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের ভাবী শিক্ষাগুর এই সনাতন। ইহারা 
ছুই ভাই রূপ সনাতন উত্তরকালে প্রভুর প্রধান পার্ধদরূপে গণ্য 
হইয়াছিলেন। 

তৎপর ছুইমাস প্রভু বারাণসীতে থাকেন। অন্াতনঞ্চে তাহার 
নব প্রবর্তিত ব্রজরস সাধনায় ব্রতী করিলেন। গড়ের বাদসাহের 
প্রধান সচিব এখন কম্থাকরঙ্গধারী দীন টবঞ্চব। রাজার খর্থ্্য 
ছাড়িয়া এক সুষ্টি অল্পের জন্য নগরের দ্বারে বারে ঘুরিয়া বেড়াইতে- 
ছেন। বিনি এই দৃশ্ঠ দেখেন তিনি বিস্মিত হন। ফলে কাশীতে 
শ্রীচৈন্যের প্রেমভক্তির , শ্বুল প্রচার আরম্ভ হয়। প্রভুকে 


২১২ ধর্দ ও ধন্দাতব। 


ঘনিউউভাবে জানিয়া এবং তাহার ভক্তদের ভক্তি ও বৈরাগা দেখিয়া, 
সকলে ক্রমে ক্রুমে প্রভুর শরণাগতি লইলেন। 

কাশীতে তখন অধৈতানন্দ সন্ন্যাসী প্রবোধানন্দের বড়ই প্রতাপ । 
আশ্রমে তাহার জর্ধদা বেদ-বেদাস্তবাদীর ও শিক্ষাির প্রবল: 
সমাগম। প্রবেধানন্দ চৈতন্তের কথা শুনিয়াছেন। কিস্তু তিনি 
এতট। গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। বরং নিজের সভায় একদিন 
প্রভুর সম্বন্ধে নান। প্রকার ঠাট্টা বিদ্রুপ করিলেন । 

একদিন প্রভু গঙ্গান্সানাস্তে বিন্দুমাধব দর্শন করিয়া এক. 
মহারাস্্রীয় ভক্তের গৃহে ভিক্ষান্নের জন্ত আসিয়াছেন। শ্ট্রীবিগ্রহদর্শন 
করিয়া তিনি অত্যন্ত পুলকিত হুইলেন। সঙ্গীগণসহ উৎসাহ ও. 
আনন্দে তিনি নামকীর্তন আরম্ভ করিলেন। রূসতরঙ্গ উথলিয়া। 
উঠিল। ক্রমশঃ জনসমাগম বৃদ্ধি পাইল। প্রবোধানন্দ কয়েকজন 
শিল্যুসহ সেদিক দিয়া যাইতেছিলেন। কীর্ভনের মধুর ও প্রাণস্পর্শাঁ 
স্থর তাহার প্রাণে লাগিল। তিনিও সেখানে গেলেন। দেখিলেন, 
নৃত্য ও কীর্তন করিতে করিতে প্রতু প্রেমাবিষ্ট হইয়! সংজ্ঞাহীন 
হইলেন ও তুমিতলে পড়িয়া গেলেন। অশ্রু কম্প, পুলকাদি 
সাত্বিক বিকারের চিহ্ন প্রভুর সারা দেহে ফুটিয়া উঠিল। প্রবোধানন্দ, 
ইহা দর্শনে বিশ্রিত ও মুগ্ধ হইলেন। পদপ্রান্তে পড়িয়া তিনি প্রভুর 
পদধূলি গ্রহণ করিলেন। প্রভুর কৃপায় বেদান্তবাদী প্রবোধানন্দের 
মহাপ্রেমিক নক্ন্যানীরপে রূপান্তর ঘটিল। তাহার এবং 
অন্তান্ত বিশিষ্ট তক্তদের প্রভাবে কাশীতে প্রেমভক্তি ধণ্দ ছড়াইয়া! 
পড়িল। * 
চৈতন্য এইবার নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন এবং একাদিক্রমে 
আঠার বংসর নীলাচলে অবস্থান করিলেন। শ্রীক্ষেত্রের বুকে 
তাহার প্রেমধর্ম্ের রসবর্ষণ আরম্ভ হইল। প্রতু শ্রীচৈন্থের নর্তন 
কীর্তনের মাধুধ্য দেখিয়া দর্শনার্থীর! আনন্দ-চঞ্চল হুইলেন। 
'অষ্টসাত্বিক প্রেমিকার দেখিয়া ঠাহাদেক বিস্ময় চরমে পৌছায়। 
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প্রেমের এই অদ্ভুত সংক্রমণ দিকদিগস্তে ছড়াইয়৷ পড়িল। প্রতুর 
এক একটা শিষ্য এক একজন দিকপাল। ভক্তি ও প্রেমের আলোকে, 
ত্যাগ ও বৈরাগ্যের অপরূপ মহিমায় ইহারা উজ্জল ও স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ 
হইলেন। 

নাম-প্রেম-সব্বন্ব প্রাচীন ভক্ত হরিদাস নগরীর এক প্রান্তে বাস 
করেন। মুসলমান বলিয়া তিনি নিজে স্বেচ্ছায় জগন্নাথ মন্দিরের 
দিকে যান না, পাছে স্পর্শদোষ ঘটে। কৃষ্নাম রসে ও কৃষ্ণ 
ভাবনার ভাবে তিনি সর্ধদা বিভোর থাকেন। প্রভু রোজ 
জগন্নাথদেবের উপলভোগ দর্শনের পর হরিদাসের খবর নিতে 
আসেন। পরমভক্ত হরিদাসের সঙ্গে বসিয়া ইষ্টগোষ্ঠী করেন। 
রূপ ও নীলাচলে আসিয়াছেন। মুসলমান বাদসাহের ভৃত্য 
ছিলেন বলিয়া তিনি নিজেকে অস্প্শ্ত মনে করেন। তাই তিনিও 
হরিদাসের কুঠীতে থাকেন। প্রতিভাধর রূপ রাধাকৃষ্ণলীল! নাট্য 
লিখিতেছেন। প্রভুর ইহাতে মহাউৎসাহ। স্বরূপ, রামানন্দ প্রভৃতি 
সহ প্রত প্রত্যহ রূপের কাব্যরস আন্বাদন করেন। ইহাতে রূপের 
উৎলাহ বাড়ে ও যথেই্ প্রেরণ পান। নাট্যলেখ। শেষ করিয়া 
কয়েক মাস পরে রূপ বৃন্দাবনে গিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিতে 
থাকেন। 

ইনার পর সনাতন প্রভুর শ্রীচরণ দর্শনের জন্য নীলাচলে 
আসেন। তিনি ঝারিখণ্ডের বনপথ দিয়া আসিয়াছেন। সেখানকার 
দুষিত জল পান করিয়! তাহার দেহে ছরারোগ্য চর্মরোগ দেখ 
যায়। তাই তিনিও হরিদাসের কুটিরে আছেন। প্রত প্রতিদিন 
মন্দির হইতে ফিরিবার পথে তাহাকে ও হরিদাসকে দেখিতে 
আসেন। পরমানন্দে পরমভক্ত সনাতনকে আলিঙ্গন না করিলে 
গুভুর তৃপ্তি হয় না। চম্মরোগের ক্লেদ ও পু'জ রোজই প্রভুর গায়ে 
লাগে। প্রভু তঙ্জন্ত কোন ভাবনা করেন না। কিন্তু সনাতন 
ইহাতে বড়ই মন্দ্বাহত হন। প্রভূ তাহাকে আলিঙ্গন করিতে আসিলে 
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সনাতন শুধু পিছু হঠেন। বলিতে থাকেন, “গরু আমায় স্পর্শ 
করিবেন না। হরারোগ্য চন্মরোগ। আপনার দেবহুল্লভ দেহে ফে 
এর ক্লেদ লাগে ইহা আমার সহা হয় ন।” কিন্তু গ্রভূকে নিরঘ্ত করে 
কাহার সাধ্য? প্রভু হাসিমুখে উত্তর দেন, “সনাতন ! তুমি 
পরম বৈষ্ণব । নিজে পবিভ্র হইবার জন্ত আমি তোমার দেহ স্পর্শ 
করি।” সনাতনের মনে ইহাতে এক সমস্তা উপস্থিত হইল। 
সারাদেহে চন্মরোগের ক্রেদ। তবুও প্রভু তাহাকে নীলাচল ছাড়িয়। 
যাইতে দিবেন না। আবার আলিঙ্গন ও রোজ করা চাই। ফলে 
প্রভুর শ্রীঞঙ্গ রোজ ব্লেদাক্ত হয়। ইহা! বড়ই ছুঃসহ। সনাতন 
মনে মনে স্থির করিলেন, সম্মুখে রথযাত্রা । রথের চাকার তলে 
পড়িয়া প্রাণ বিসর্জন দিবেন। কিন্তু প্রভু যে সর্বজ্ঞ। ভক্ত 
সনাতনের এই গোপন অভিসন্ধি প্রভুর অজ্ঞাত রহিল না। তিনি 
সনাতনকে বলিলেন, “দেহনাশ করিলে, কৃষ্ণ প্রাণ্থি হয় না। কৃষ্ণ 
লাভ হয়, ভক্তি আর প্রেমে । তা ছাড়া, তুমি ভুলে যাচ্ছ, এ দেহ 
তোমার নহে। যেদিন থেকে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছ 
সেদিন থেকে এ দেহ আমার। আত্মহত্যা মহাপাপ । এ চিন্তা 
ত্যাগ কর।” 

সনাতন বুঝিতে পারিলেন, তাহার আত্মহত্য। করিবার বাসন। 
প্রভূ-জানিতে পারিয়াছেন। প্রতুকে এড়াইয়া৷ চলিবার চেষ্টা বৃথ| | 
সনাতন কি করিবেন,ভাবিতেছেন। কেমন করিয়৷ প্রভূকে তাহার 
রলেদাক্ত শরীরের স্পর্শ বাঁচাইয়া চলিবেন, চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। 
বিস্ময়ের সহিত তিনি দেখিলেন, কয়েকদিনের মধ্যেই প্রভুর কৃপায় 
সনাতনের চন্দমরোগ আরোগ্য হইয়াছে এবং তাহার দেছে দিব্য 
আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তৎপর প্রায় একবৎসরকাল সনাতনকে 
নিজের কাছে রাখিয়া প্রেম সাধনার নিগুঢ় তত্বোপদেশ দিয় প্রভূ 
তাহাকে ও বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। বলিলেন “তুমিও রূপ 
ব্র্মমণ্ডলে থাকিয়া লুপ্ত তীর্ঘগুলি উদ্ধার কর। শ্্রীত্রীরাধাকৃষের 
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লীলাম্মৃতিকে লোক সমক্ষে প্রকট কর। বৈষ্বধর্মের ভিত্তি 
তোমাদের চেষ্টায় পুনঃ সুদৃঢ়ভাবে গড়িয়া উঠুক” 

রূপ সনাতন ও তাহাদের উত্তর সাধকগণ এ ছুঃসাধ্য আদেশ 
পালনে সফলকাম হন। কন্থাকরঙগধারী এই কাঙ্গাল বৈষ্বদ্ধয় লক্ষ 
লক্ষ মানবকে প্রেমধর্্ম ও বৈষ্বধন্ধে প্রবর্তিত করেন। লোকনাথ 
ও তূগর্ভ পণ্ডিত অনেক পুর্ব হইতেই প্রতুর নির্দেশে বৃন্বাবনে প্রচার 
কার্ধ্য আরম্ভ করিয়াছেন। তাহাদের সহায়করূপে প্রভুর ছুই প্রধান 
পার্ধদ, রূপ ও সনাতন তাহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন । পরে রঘুনাথ 
ভট্ট, গোপাল ভট্ট প্রভৃতি শক্তিমান সাধকদের ও পাঠাইয়। তিনি 
বৃন্দাবনে এক বিরাট কণ্মকেন্ত্র স্থাপন করিলেন। 

অপর এক বিরাট কর্মক্ষেত্র তিনি গৌড়দেশে প্রতিষ্ঠা করিলেন । 
অভিন্নহদয় নিত্যানন্দকে তিনি এখানকার কর্মভার অর্পন করেন 
এবং অদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীবাম, মুরারী, নরহরি, রাঘব পণ্ডিত, 
শিবানন্দ সেন প্রভৃতি পরম ভক্তবৃন্দ তাহার সাহাব্যার্থে তথায় 
প্রেরিত হন। 

লৌকিক ও অলৌকিক এই ছুই প্রকার লীলা প্রভূ নীলাচলে 
প্রকাশ করেন। গৌড় বা ব্রজমণ্ডলে (বৃন্দাবনে ) প্রভু নিজে যান 
নাই বটে, কিন্ত সেখানে থাকিয়াই বহুভক্তবৃন্দ তাহার অলৌকিক 
দর্শন পাইয়। নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিতেন। কখনও নিজ 
জননী শচীদেবীর ঠাকুর ঘরে, কখন ও বা নিত্যানন্দের কীর্তন- 
সভায় সৃক্মদেহে প্রভুকে দেখা যাইত। শ্রীবাসের অঙ্গনে ও 
পানিহাটাতে রাঘব পণ্ডিতের ভবনে ও প্রভুর আকশ্মিক আবির্ভাব 
দৃষ্ট হইত। ব্রজমগ্ুলে তপস্তারত গোম্বামীদের জীবনেও প্রতুর 
অলৌকিক দর্শন মাঝে মাঝে ঘটিত। 

রথযাত্রার পূর্বের গৌড়িয় ভক্তের প্রতিবৎসর নীলাচলে আসেন। 
প্রভুর নিবির সান্নিধ্যে কয়েক মাস আনন্দে অতিবাহিত করিয়া! 
ফিরিয়া যান। নীলাঁচলের মন্দির ও বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া 
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উৎসব প্রতিদিনই লাগিয়া আছে। নানারূপে, নানাভাবে, 
নানারসে তাহার! প্রভুর মোহনমৃত্তি দেখিতে পন ও আত্মহারা 
হইয়া! পড়েন। 

কৃষ্ণ কথা ও কৃষ্ণপ্রেমাবেশে প্রভু সর্বদা বিভোর থাকেন। 
পুরীর এক প্রান্তে টোটা গোপীনাথের মন্দির। হহা প্রভুর অন্তরঙ্গ 
পার্ধদ গদাধরের ভজন স্থান। এই প্রেমিক ভক্তের সেবানিষ্ঠার 
ফলে গোপীনাধ সেখানে জাগ্রত হইয়াছেন। গদাধরের ভাগবৎপাঠ 
ও বড়ই মধুর। ভক্তদলসহ প্রতিদিন প্রভূ সেখানে উপস্থিত হন 
এবং কৃষ্ণকথার রসজোতেই সকলেই নিমগ্ন থাকেন। স্বরূপ, 
দামোদর, রামানন্দ ও অন্যান্য ভক্তের সেখানে সাগ্রছে সমবেত 
হুন। 

শ্রীকচৈতন্ত মধুর ভজনের ও রাগানুগ নামকীর্তনের আদর্শ 
প্রচার করেন। এই প্রচার তিনি স্বীয় জীবনলীলার মাধ্যমে 
দেখাইয়া যান। স্বল্পকয়টা শ্লোক রচনা কর! ব্যতীত তিনি কোন 
ধর্মগ্রন্থ প্রকাশ করেন নাই। সভা করিয়া ধর্মোপদেশ প্রদানে 
ও তিনি তেমন উৎসাহী ছিলেন না। এমন কি তিনি তাহার 
কোন ভক্তকে ও কোন মন্ত্রদীক্ষ। দেন নাই। তবুও সহত্র সহত্ত 
মানব কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে তাহার সান্নিধ্যে আসিয়। তাহার 
স্পর্শ পাইয়া একেবারে নৃতন মানুষে পরিণত হইয়াছেন। 

প্রতুর মতে জীব ভগবানের নিত্যদাস। ভগবানের সহিত 
জীবের নিত্য সম্বন্ধ। এই সন্বন্ধের ভিতর দিয়া মানব ভগবানের 
স্বরূপ ও মাধুরীর আন্বাদন পাইতে পারে। নামকীর্তন, বিগ্রহ- 
সেবা! এবং সদাসর্ধবদা ভ্রজধামের রাধাকৃঞ্চলীল। স্মরণ ও মনন 
হইল প্রকৃত সাধনা । এই সাধনার মধ্য দিয়া মানব ভগবানের 
সান্গিধ্য পাইতে পারে এবং ইহাই প্রভুর নবপ্রচারিত মধুর ভজনের 
ভিত্তি। 

শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তির ধন্ম জাতিবর্ণ নিবিবশেষে সকলকে 


দ্বিতীয় খণ্ড ২১৭ 


এবং সকল স্তরের জনমানবকে উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছে। 

প্রভু বলেন £-- 
| নীচঙ্জাতি নহে কৃষ্ণচভজনে অযোগ্য 

সংকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য 

যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত, হীন ছাড়, 

কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুল বিচার। 


তিনি দীপ্ত কণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন 
কিবা! শুদ্র কিবা বিপ্র ম্ভাসী কেনে নয়, 
যেই কৃষ্ণবেত্ব। সেই গুরু হয় ॥ 


কৃষ্ণ প্রেম লাভের সহজপস্থা চৈতন্য নিজেই বলিয়াছেন-_ 
তৃণাদপি স্থুনীচেন তরোবির সহিষ্ণ্না, 
অমানিন। মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদ। হরিঃ | 


গৌঁড়দেশের বারলক্ষ টাকা আয়ের জমীদার রঘুনাথ দাস ও 
নীলাচলে আসিয়া প্রভুর নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং দৈম্তের 
চরম নিদর্শন প্রদর্শন করেন। তিনি তাহার পূর্ববাবস্থা সম্পূর্ণ 
ভুলিয়া গিয়া মাধুকরীতে বাহির হইতে কোন সঙ্কোচ বা দিধা 
করিতেন না| তাহার এই তীব্র বৈরাগ্য ও অভিমানশুম্ততার তাৰ 
দেখিয়! প্রভূ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন । 

নাম মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ প্রচারক প্রভুর পরম পার্ধদ হরিদাস এখন 
অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছেন। তিনি এখন জনসজ্ঘ হইতে নিজেকে 
সঘতনে দূরে রাখেন। ত্াহার একান্ত বাসনা হইল প্রভুর লীলা 
সাঙ্গ হবার পূর্বের্বই যেন তাহার ও জীবনের অবসান হয়। প্রতু ইহা 
শুনিয়া বলিলেন-_-প্হরিদাস ! তাহাই হইবে। কৃষ্ণ আমার বড়ই 
কপাময়! তিনি তোমার মত মহাভক্তের মনোবাসন। নিশ্চয় 
পূর্ণ করিবেন ।» 

তৎপর দিনই হরিদাস প্রতুকে সম্মুখে রাখিয়৷ তাহার চরণযুগল 


২১৮ ধর্ম ও ধন্মাত্ব। 


বক্ষে ধারন করত; নিত্যলীল! সম্বরণ করিলেন। সেই হইতে" 
বৈষ্বের! বলেন। 


সুচি হ'য়ে শুচি হয় যদি হরি ভজে, 
শুচি হয়ে মুচি হয় যদি হরি ত্যজে। 


প্রভুর লীলার শেষ পর্যায় আসিয়। পড়িয়াছে। এখন ভিনি 

গন্তীরা গৃহে রাঁধাভাবে প্রভাবিত হইয়া কালাতিপাত করেন। 
কখনও বিরহ বেদনায় তিনি কাতর হইয়। পড়েন। কখনও তিনি. 
মিলনের আনন্দে আত্মহারা হন। কখনও তিনি মধুর কাস্তাপ্রেমে, 
ভরপুর। এইভাবে এই গস্ভীরা লীলায় তিনি বারবংসর 
কালাতিপাত করেন ! কবিরাজ কৃষ্জদাস গোস্বামীর ভাষায় ₹ 

রাঁধ। পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান, 

ছই বন্ত ভেদ নাই শাস্ত্র পরিমাণ, 

মুগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ 

অগ্নি জালাতে তৈছে, ক নাহি ভেদ ॥ 

রাধারু্চ এছে সদা একই একই স্বরূপ, 

লীলার আম্বাদিতে ধরে ছুইরূপ। 


রাধ। কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্প্রেম স্বরূপিনী। এই রাধাকে চৈতন্ত প্রভু, 
সাধ্যসার রূপে মনন করিলেন । এবং লোকচক্ষে সেইভাব উম্মোচন 
করিলেন। ভারতের অন্ঠান্ত বৈষব সমাজে এই রাধাতত্ব এমন 
করিয়! আর কেহ প্রকাশ করেন নাই। শ্রী, নিষ্বার্ক, বল্পভী প্রভৃতি 
সম্প্রদায়ে কৃষ্ণের সহিত রাধা বিরাজ করেন। কিন্তু কৃষ্ণশ্তি: 
প্রীরাধিকার প্রাধান্ত তেমন দেখা যায় না। কান্তাশিরোমণি রাধাপ্রেদ' 
ব্যতীত ও সেখানে শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাংসল্য প্রভৃতি ভক্তিভাবের 
উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভু ভগবানের 
রাধাপ্রেম বা মাধুরী উপাসন। ও লীলাবাদের উপর প্রাধান্য 
দিয়াছেন। মদন-মোহনমোহির্নী শ্রীরাধাকে তিনি লীলাময়ী-: 


দ্বিতীয় খণ্ড ২১৯ 


রূপে, সাধ্যসাররূপে জনসমাজে তাহার স্বকীয় আচরণের দ্বার! ব্যক্ত 
করিয়াছেন। প্রস্থ এই প্রকার দিব্যোম্মাদের অবস্থায় আজকাল 
সর্বদা আত্মসমাহিত থাকেন । 

এই কারণে তাহার অস্তরঙ্গপার্ধদের! সবসময় প্রতুকে নিয়া 
চিন্তিত থাকেন। শ্বরূপ, দামোদর ও রামানন্দ রায় প্রভৃতি প্রভুর 
বিলাপ ও রোদন শুনিয়৷ প্রায়সময়েই সাস্তবনা দান করেন। 
কৃষ্ণকর্ণামৃত, বিষ্ভাপতি আর গীতগোবিন্দের মধুর প্লোক ও সঙ্গীত 
অহরহ তাহার! প্রতুকে শুনাইতেছেন। এইভাবে প্রভুর দিন 
কাটিতেছে। 

একদিন নিশীথে প্রভু শয্যায় বসিয়া আছেন। তাহার বর্তমান 
অবস্থা আশঙ্কাজনক বলিয়া স্বরূপ ও প্রভুর সেবক গোবিন্দ কুঠিরের 
বাহিরে শয়ন করিয়া প্রভূকে পাহারা দিতেছেন। ভিতর হইতে 
্রতুর স্থুকণ্ঠে নামকীর্তন শোনা! যাইতেছে । হঠাৎ নামকীর্তন বন্ধ 
হইল। ইহাতে ম্ব্ূপ ও গোবিন্দের সন্দেহ হইল। তাহার! 
ঘরের ভিতরে প্রভৃকে দেখিতে ন1 পাইয়া তখনই তাহার সন্ধানে 
বাহির হইলেন। তাহার! দেখিতে পাইলেন মন্দিরের সিংহদ্বারে 
ভাবাৰেশে প্রভু অচেতন হইয়া ভূতলে পড়িয়া আছেন। অনেকক্ষণ 
ধরিয়া কর্ণে কৃষ্ণ নাম শুনাইতেই তিনি ধীরে ধীরে চেতনা 
ফিরিয়। পাইলেন। তাহার ভাব স্বাভাবিক হইল। সুস্থ হইবার 
সঙ্গে সঙ্গেই “হরিবোল* “হরিবোল* বলিয়া নৃত্য আরস্ত করিলেন । 

আর একদিন পুিম। নিশির নিস্তব্ধতায় প্রভু আইটোটার দিকে 
উদ্ত্রান্তের মত একাকী পদক্রমা করিতেছেন। দূর হইতে জ্যোৎস্সা- 
প্লাবিত নীল সমুদ্র দেখিয়া তিনি আবেগে উচ্ছুসিত হইয়া 
উঠিলেন। তাহার মনে হইল শারদ পুর্ণিমার রাতে যমুনা 
চন্দ্রকিরণে প্রাণপ্রভ্‌ শ্যামনুন্দরের বাঁশীর রব শুনিয়া বলমল করিয়া 
উঠিয়াছে এবং উচ্ছ্বাসে উজান বহিতেছে। তিনি উদ্মস্তের মত 
ছুটিয়া গিয়া সমুদ্রগর্ভে বাপ দ্রিলেন। আোতের টানে ও 


২২৯ ধন্ম ও ধশ্মাত্ব। 


তরঙ্গাবাতে তিনি ক্রমশঃ কোনার্কের দিকে ভাসিয়া চলিলেন 
এবং কিছুদূুরে এক ধীবরের জালে আটকাইয়। গেলেন। ধীবর 
প্রভুর স্পর্শ পাইয়া পাগলের মত হাসিতেছে, নাচিতেছে এবং 
কখনও কাদিয়া আকুল হইতেছে। মুখে অনবরত কৃষ্ণনীম 
ক্ষুরিত হইতেছে। স্বরূপ, দামোদর প্রভৃতি অস্তরঙ্গ ভক্তগণ 
তালা করিতে করিতে সাগর সৈকতে এই ধীবরের দেখা পাইলেন। 
তাহার দিব্যোম্মাদ অবস্থা! দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন__ 
ইহ! প্রভুরই লীলা1। তাহাকে জিজ্ঞাস। করিয়া জানিতে পারিলেন, 
প্রভু সাগর তরঙ্গে ভামিতে ভাঁদিতে তাহারই জালে জড়াইয়! 
পড়েন, জাল হুইতে অর্ধমৃত অবস্থায় গুভুকে সে উঠাইয়াছে। প্রভূ 
বাচিয়া আছেন জানিয়া তাহার! প্রাণ পাইল। কিন্ত মহাভাবময় 
জীবনের অমৃতমস্থনপবর্ধ ধীরে ধীরে সমাপ্তির দিকে আসিয়! 
পড়িল। 

১৪৫৪ শকাব (১৬৩৪ ইং) আষাঢ় মাস। বেলা তৃতীয় 
প্রহর। প্র এক দিব্য ভাবাবেশে আবিষ্ট হইয়। দারুত্রহ্গ 
জগন্নাথ দেবের মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হঠাৎ এই সময়ে 
অস্তগূহের বার রুদ্ধ হইল। মুহুর্ত মধ্যে এক অলৌকিক ঘটনা 
ঘটিল। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্চচৈতন্ত চিরতরে অন্তহিত হইলেন। 

বহু অনুসন্ধানের পরও প্রভুর মরদেহের চিহ্ন পর্যন্ত দেখা 
গেল না। লক্ষ লক্ষ ভক্তের ব্যাকুল অনুসন্ধান, উড়িয্যারাজ 
প্রতাপরুদ্রের আপ্রাণ প্রয়াস সব ব্যর্থ হইল। এ রহস্তময় অস্তর্ধান 
চির ছব্বোধ্য হইয়া রহিল | 

প্রাকৃত লীলার অবসান হইল। কিন্তু প্রভুর অপ্রাকৃত লীল' 
চিরন্তন, শাশ্বত হইয়া রহিল। সাধক কবি তাই সত্য উপলদ্ধি 
করিয়া জয়গান গাহিয়াছেন, 

অগ্ঠাপিহ সেই লীলা করে গোরা রায়, 
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়। 


৯। মীরাবাঈ। 
(১৫৩২ খুষ্টাব। ) 


প্রায় পাচশত বংসর পূর্বের কথা। যোধপুর রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠাতা রাঠোর বংশীয় রাণ। রাও যুধাজীর পৌত্র ছিলেন 
রতনসিংহ। পরম বৈষ্ণব ও ধাল্মিক রতনসিংহের পরোপকার 
করাই ছিল জীবনের ত্রত। অতিথি, অভ্যাগত, বিশেষতঃ সাধু- 
মহস্তদের জন্ত তার গৃহদ্বার চিরউন্দুক্ত ছিল। তার পিতা! ছুদাজীর 
চতুভূজি গিরিধারীলালের মন্দির প্রাঙ্গণ ছিল ভক্তদের গানে চির- 
মুখরিত। এমনই পরিবেশে ১৫৩২ খুষ্টাবধে (কেহ কেহ বলেন 
১৫০৪ খৃষ্টাব্ধ ) মেড়তার অন্তর্গত কুড.কী গ্রামে রতন সিংহের স্ত্রী যে 
অপরূপ রত্ব প্রসব করেন, তিনিই উত্তরকালের বিষুভক্তিপরায়ণ! 
রাজকন্যা রাজপুত মহিল। ভারতখ্যাত। সন্ন্যাসিনী মীরাবাঈ। 

অপরূপ রূপলাবণ্যের সঙ্গে তার তীক্ষ মেধা ও মধুর কণ্ঠস্বর 
শৈশবে সবাইকে আকৃষ্ট করে। শৈশবেই তিনি মায়ের কোলে 
বসিয়া ভক্তদের গান শুনিতেন এবং অত্যন্ত মধুরভাবে তাহ 
আবৃত্তি করিয়৷ সকলকে মুগ্ধ করিতেন। ঠাকুরদাদ ছুদাঁজীর পৃজার 
পুষ্পচয়ন করাই ছিল তার নিত্যকার কাজ। সখীদের সঙ্গে খেল। 
করিতে গিয়া ব। ফুল তুলিতে গিয়৷ বাগানে তিনি মাটির শ্রীকৃষ্ণ 
বানাইতেন ও মনোরমভাবে সাজাইয়। নানাভঙ্গীতে তার চতুদ্দিকে 
নাচিয়া গাহিয়া আনন্দ করিতেন। আর দর্শকের হইত বেজায় 
ভীড়। সময়ের দিকে খেয়াল থাকিত না। পুজার আয়োজনে 
বিলম্ব দেখিয়৷ ম! হয়তো আসিয়া! দেখেন-_-মীর! গাইছেন 

“হম্‌রো প্রণাম বাকে বিহারীকো”*****। 

একদিন এক বিবাহের উৎসব দেখিয়া মীর “মা'কে জিজ্ঞাস 

করিলেন, “আমার বর কে মা?” মা হাসিয়া উত্তর দিলেন, 


২২২ ধন্দ ও ধন্মাত্ব। 


*ভোমার বর? সেযে আমাদের গৃহদেবতা গিরিধারীলালজী।” 
উত্তর শুনিয়া মীরা আনন্দে আত্মহারা হন ও গাহিয়া উঠেন-_ 
*মেরেতে। গিরিধর গোপাল, ছুসরো। ন কোই । 

কে জানিত সেই শিশুমন তখন হইতেই নিবিড়ভাবে এই গিরিধারী- 
লালকে এত আপন করিয়া নিয়াছিল। তাহার পরবর্তী 
আধ্যাত্মিক জীবনের সুত্রপাত এইভাবেই আরম্ভ হয়। 

কুডকীতে একবার এক শিলামুত্তি হাতে এক সাধু আসেন। 
তাহাদের বাড়ীর গিরিধারীলালজীর সঙ্গে সেই মূত্তিটার আশ্চর্য্য 
সাদৃশ্য ছিল। মীরা তাহা দেখিয়া বায়ন! ধরিল এই মুগ্তিটা তাহার 
চাই-ই। সাধুজী কিছুতেই সম্মত হন নী। বলেন_ইহা তাহার 
নিত্যপৃজার ঠাকুর ! রাত্রিতে সাধু স্বপ্রাদিষ্ট হন এবং অবশেষে 
সাধু মুত্তিটি মীরাকে দিয় দেন। সেই হইতে সেই শিলামুপ্তিটির 
নিত্যপৃজা! অর্চনার দায়িত্বভার শিশু মীরা নিজ হস্তে নেন। ক্রমে 
তাহার খেলাধুলা ও সর্বক্ষণের সাথী হইয়া দড়াইল সেই 
শিলামৃত্তি। 

সঙ্গীতানুরাগের সঙ্গে সঙ্গে শৈশবেই তার অনম্থসাধারন কাব্য- 
শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অতি অল্প বয়সেই তিনি অপূর্ব 
ভজন রচনা করিয়া তাহা নাচে গানে রূপ দিয়া সকলকে মুগ্ধ 
করিতেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী হইয়া 
উঠেন। ইনিবাহিরে যেরূপ অন্পম রূপলাবগ্যবতী “ছিলেন, 
অস্তরেও সেইরূপ নানাগুণভূষণে ভূষিত! ছিলেন। মীরার রূপগুণের 
খ্যাতি ক্রমশঃ সার! রাজস্থানে ছড়াইয়া৷ পড়ে। মীরার খ্যাতি শুনিয়া 
চিতোরের মহারাণা “সঙ্গ” মেওয়ারপতি ভোজরাজকুমার কুস্তের 
সহিত বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠান। পিতা রতনসিং সানন্দে 
সম্মত হন। শুভলগ্নের পূর্বে সখীর! বস্ত্রালঙ্কারে মীরাকে সাজাইয়! 
আনন্দে নাচিতে থাকিলে, মীরার কণ্ঠে শোনা যায়-_ 

মৈ গিরিখরকে ঘর জাউ.***** | 
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স্বামীগৃছে যাওয়ার সময় অঞ্চলে করিয়া! সেই শীলামূষ্তিখানি 
'মীরা সঙ্গে নেন। শ্বশুরালয়ে মীরা অতুল বিভবের অধিকারিদী 
হইলেন। কিন্তু এহিক এশ্বর্য্ের চমক তাহার মন মোহিত 
করিতে পারিল না। রাজরাণী হইয়াও মীর। সম্ম্যাসিণীর চ্াায় 
অতি সামান্তভাবে দিন যাপন করিতে লাগিলেন । কারণ বাল্যকাল 
হইতেই তিনি বিষুকে হৃদয়াসনে বসাইয়। সর্বদা দৈগ্তভাবে তাহার 
আরাধনা করিতে শিখিয়াছিলেন। শীলামুত্তির সঙ্গে মীরার 
আলাপ প্রলাপকে রাজ অস্তঃপুরের সকলে তাহার বালসুলভ- 
চপলতা৷ বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই তার 
ভক্তিভাব লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ মহারাণ। মা ভবানীর পুজারী হইয়াও 
তাহাকে গিরিধারীলালের মন্দির গড়িয়া দ্রিলেন। মীরা সেই 
মন্দিরে বসিয়া গান রচনা! করিতেন, আর প্রাণের ঠাকুরকে প্রাণ 
ভরিয়া গাহিয়! শুনাইতেন। আড়াল হইতে স্বামী, শ্বাশুড়ী, ননদ 
ভাবে আবিষ্ট হইয়। মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া থাকিতেন। মীরার ভক্কি- 
মিশ্রিত গানের টানে, মন্দিরের প্রাঙ্গণে ক্রমশঃ বহু ভক্ত আসিয়। 
মিলিত হইতে লাগিল। 
সীর। গাহিতেন-- 

“ভজলেরে মন গোপাল গুণ |” 

এমনি করিয়। দিন যায়, বংসরও অতিবাহিত হয়। প্রায় দশ 
বৎসর পরক্লীরার স্বামী কুমার কুস্ত দেহ রক্ষা করেন। স্বামীর 
মৃত্যুর পর মীর। বিধবার বেশ ধারণ করেন নাই। তিনি বিশ্বাস 
করিতেন গিরিধারীলালজীই তার স্বামী । কিছুকাল পরে পবিভ্র 
কাশীধামে শ্রীপাদ সন্তবৈদাসের নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন 
এবং আরও নিবিড়ভাবে ভজন পুজনে আত্মনিয়োগ করেন। কখনও 
ব৷ সাধুসম্তদের লইয়া নগর সন্কীর্তনে বাহির হইতেন। নাম রস 
পান করিয়া তিনি কতই না আনন্দে গাহিতেন 

*পায়োজী মেহতে। নাম রতন ধন পায়ো” 


২২৪ ধর্ম ও ধর্মাতা। 


মেওয়ারের রাজবংশ শক্তি উপাসক অথচ মেওয়ারের রাদী 
বৈষ্ণবী। মীরার দেবর মহারাঁণা বিক্রমজিৎ রাজকুলবধূ মীরার 
এই আচরণ পছন্দ করিলেন না। তিনি রাজভগিনী উদাবাঈকে 
দিয়া মীরাকে এই প্রকার সাধুসঙ্গ করিতে নিষেধ করিয়। 
পাঠাইলেন। গীতচ্ছলে মীর! উদ্াবাঈকে বলেন-_ 

“বলো৷ মৈ বৈরাগন ছা'গী*** 1” 

তথাপি ঘোরতর আপত্তি উঠিল। মীরার এই বৈষ্বীয় আচরণ, 
অনেকেরই অসহণীয় হইল। এই বিষয় লইয় ক্রমে নানা আলোচন! 
ও বছ আন্দোলন চলিল। রাজমাতা! পুত্রবধূকে বিষুপুজ। ত্যাগ 
করিয়া শক্তিপুজা গ্রহণ করিতে বলিলেন। কিন্তু মীর! প্রাণাস্তেও 
তাহা ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। 

অবশেষে মীরাবাঈ বিষুপুজা অথবা রাজপ্রাসাদ এতছুভয়ের 
মধ্যে একট। পরিত্যাগ করিতে আদিষ্ট হইলে মীরাবাঈ ধন্মার্থে 
সর্বপ্রকার সুখৈশ্বধ্য অল্লান বদনে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। 
রাজরানী দীন। ভিখারিণী বেশে রাজপ্রাসাদ হইতে বিনির্গত হইলেন। 
অতঃপর স্বামী প্রদত্ত অর্থে ধম্মশীল। সংস্থাপন করিয়া ইনি অনাথ- 
দীনহীনের আশ্রয়স্থল হইয়া পরোপকারে তাহার নশ্বর জীবন 
উৎসর্গ করিলেন । 

কিন্ত ইহাতেও মীরার ছুর্গতি কমিল না। মীরাকে তাহার 
বিষুতক্তি হইতে বিরত করিতে ও সমুচিত শিক্ষা দিতে মীরার 
দেবর মহারাণ। বিক্রমজিৎ চম্পা ও চামেলী নামে দুইজন দাসী, 
নিযুক্ত করিলেন। পরশপাথরের স্পর্শে লোহাও সোন। হইয়! যায়। 
রাণ! সাপের ঝুঁড়ী, বিষের বাটা, কাটার বিছান। পাঠাইয়া দিলেন 
যাহাদের হাতে, মীরার অকৃত্রিম ভক্তি ও কৃষ্ণনিষ্ঠা দেখিয়া সেই 
চম্পা] ও চামেলী দাসীছয় তাহার একান্ত ভক্ত হইয়! উঠে। 

ন্নান আহক সারিয়। এক সন্ধ্যায় যথারীতি পুজা! করিতে বসিয়? 
ভাবাবিষ্ট মীরা পূজার আয়োজনের পাশে সঙ্জিত ঝুড়িতে হাত, 
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দিয়া দেখিতে পাইলেন, শালগ্রামশিলা। ভাবিলেন, কোন ভক্ত 
পাঠাইয়াছেন। তাই যত্র সহকারে তাহা গিরিধারীলালজীর 
সিংহাসনের উপর রাখিয়া দিলেন। চম্পা চামেলী জানিত যে 
উহা শালগ্রাম নহে, বিষধর সর্প। তাহার! চীৎকার করিয়া 
উঠিল। কিন্তু মীরার পুণ্যপৃত স্পর্শে বিষধর সর্গও অহিংস এবং 
নিক্ষিয় হইল। 

আর একবার বিষের বাটিতে হাত দিয়া মীরা ভাবেন চরণামৃত। 
তাই তাহা মাথায় ছোয়াইয়া পান করেন। শ্রীশ্রীকৃজের কৃপায় 
ভীষণ হলাহল অমৃত হইল। চম্পা ও চামেলী আর স্থির থাকিতে 
পারিল না। মীরার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল। মীর! গান 
ধরিলেন-_ 

*মীর। মগন ভঙঈ হরিকে গুণ গায়।” 

সেই হইতে চম্পা ও চামেলী মীরার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া, 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে লাগিল। 

ভঙগন পৃজনেই মীরার সার! রাত্রি অতিবাহিত হয়। ধ্যানস্থা 
অবস্থায় ঠাকুরের সান্নিধ্য পাইয়া গাহিতে থাকেন-_ 

“হোড়মত জাজ্যোজী মহারাজ...” . 

এই গান শুনিয়াকুচক্রীরা রাণাকে জানায়, মীরা নিজের ঘরে 
অন্ত পুরুষের সঙ্গে কথা বলে, নাচে ও গান করে। বিশ্বাস না হয়, 
এখনই গিয়া পরীক্ষা করুন। ক্রোধান্ধ রাণা দরজার আড়াল হইতে 
সত্যই শুনিতে পাইলেন মীরা গান করিতেছেন। তিনি স্থির 
থাকিতে পারিলেন না। উন্মুক্ত কপাণ হস্তে ঘরে টুকিয়া৷ জিজ্ঞাসা, 
করিলেন “কাহাকে গান শোনাচ্ছিলে? কথা বলছিলে কার সঙ্গে? 
সত্য করিয়া বল, নইলে তোমাকে হত্য। করা হবে।” ভাবাবিষ্ট 
মীর! দেখাইয়। দেন, তার শিলামুক্লি'নারায়ন । রাণার তাহ। বিশ্বাস 
হইল না। তিনি ঘরে ঢুকিয়া ভাল করিয়া দেখিলেন। কোথায়ও 
কাহাকে দেখিতে ন। পাইয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন 

১৫ 


৯২৬ - সর্ম ও ধর্দাতা 


ক্ববং মীরাকে অবিলম্বে. রাজ্যত্যাণের আদেশ দিলেন। .ইহা 
,খ্টনিয়৷ মীর! মৃচ্ছিত। হইয়। পড়েন। চম্পা, চামেলী ও.উদ্দাবাইী এর 
'হবত্বে একটু.সুস্থা হইলে তিনি রাজ্যত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইলেন। 
ভক্তরা শুনিয়া দলে দলে আসিয়! মীরার পথরোধ করিল। উদাবাঈ 
উপায়াস্তর না দেখিয়। রাণার আদেশ প্রত্যাহার করিয়।! লইতে 
'বলেন। ভুল বুঝিতে পারিয়৷ অনুতপ্ত রাণা রাজ্যের অমঙ্গল 
আশঙ্কায় মীরার কাছে ক্ষম চাহিলেন ও আদেশ প্রত্যাহার করিলেন। 

কিন্ত মীরা আজ মুক্ত। তিনি চলিয়াছেন তার প্রাণের 
ঠাকুরের উদ্দেস্তে। তাই কোন বাধা বিশ্ব ও কাকুতি মিনতি 
জাহাকে টলাইতে পারিল না। তিনি রাণার অপরাধ ভূলিয়! 
গিয়া সকলের নিকট ক্ষমা চাহিয়া রাজরাণী হইয়াও ভিখারিণীর 
বেশে বিদায় নিলেন ও গাইলেন-_ 

*তেরে। কোঈ নেহি রোকন হয়ি* 

ভক্তদের মধ্যে ধাহার। মীরার সঙ্গ নিয়াছিলেন, কেহ কেহ 
ফিরিয়। গেলেন, কেহ কেহ চলিলেন মীরার সঙ্গী হইয়]। গন্তব্য 
স্থান বা পথের সন্ধান কাহারও জানা নাই। তাই তিনি নিজ 
মনকে শুধান 

_... শ্চলে। মন গঙ্গা যমুনাকী তীর”***** | 
পথশ্রমে অনভ্যন্ত রাজকুলবধূ মীর! শ্রান্ত হইয়া একদিন অজ্ঞান 
অবস্থায় বনবিতীকার পাশে পড়িয়া যান। এক রাখাল বালক 
সেবা ষত্র করিয়া তাহাকে সুস্থ! করেন ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 
“কোথা যাবে তুমি”? তিনি উত্তর দিলেন, দবৃন্নাৰন, কিন্ত পথ যে 
আমি জানি ন।৮ রাখাল বালক হাসিয়া উত্তর দিল, “চল, আমি 
তোমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব”। তিনি বুন্দাবনে আসিয়া 
গৌছিলেন। কিন্তু কোথায় ঘন. রাখাল বালক? মীরার চমক 
ভাঙ্গিল। আকুল হইয়া গাহিয়! উঠিলেন, 

“তৃমরে কারণ সব সুখ ছোড়্যা৮*******০। 


“দ্বিতীয় খণ্ড ২২৭ 


মহাপগ্ডিত, ভক্ত প্রধান ্রীযুং দিলীপ রায়ের “ভিখারিনী রাজকন্তা” 
নামক পুস্তকে পাই, বৃন্দারনে আনিয়া মীর। গুরু সপাতন 
গোস্বামীর সঙ্গে দেখা করিতে চাহিলেন। উত্তর পাইলেন, গুরুদেব 
ব্রত নিয়াছেন। প্রকৃতির সঙ্গে দেখ করেন না। মীর! 
দৃঢ্বরে বলিলেন_-“অসম্ভব, গুরুদেব জ্ঞান চুড়ামণি, ভক্তশ্রেন্ঠ ও 
মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ শিষ্ত। তিনি এমন অসম্ভব ব্রত নিতেই 
পারেন না।” 
মীরা গাহিলেন 
দ্বধুং রাখিয়! ছলনা, মীরারে বলোনা, আলে! করি' কালোরাতি, 
ব্রজে, পুরুষ কি পারে, বাসর বিহারে, হ'তে তব লীল! সাথী? 
তারা, আজে। জানে না কি, গোকুলে একাকী তুমি শ্াম, তারা রাধা! 
কোন্‌ হিয়। হায়, পেয়েছে তোমায় হ'তে যে না চায় রাধা ?” 
শ্রীপাদ সনাতনের তুল ভাঙ্গিল। তিনি বলিয়া! উিলেন, মীর! 
পুপ্যশীলা রাজকন্থা। মীরা তাহার চরণে পড়িয়া উত্তর.দিলেন, “না! 
গুরুদেব ! আমি ভিখারিণী রাজকন্যা |” 
আবার দেখি শ্রীমতী বিজন ঘোষ দক্তিদার লিখিয়াছেন-_মীরার 
আগমনে বৃন্দাবনে আনন্দ আর ধরে না। পথেঘাটে সর্বত্র সকলে 
ভীড় করিয়া ভক্তিমতী মীরার ভজন শুনেন। শ্ত্রীরূপ গোস্বামী তখন 
বৃন্দাবনের লক্বপ্রতিষ্ঠ স্বাধু। মীরা তার সাক্ষাৎপ্রার্থা। শিশ্তগণ 
জানাইলেন, তিনি স্ত্রীমুখ দর্শন করেন না। মীরা লিখিয়া 
পাঠাইলেন, ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র পুরুষ, আর সকলেই প্রকৃতি। 
গোস্বামীজীর এ জ্ঞান না থাকিলে, তার পক্ষে ব্রজধাম 
ত্যাগ করা উচিৎ | চিঠি পাইয়া গোস্বামীজীর ভুল ভাঙ্গিয়া যায়। 
তিনি নিজে গিয়া মীরাকে খুঁছিয়া বাহির করিলেন। মীর! 
উপদেশ ছলে গাহিলেন, 
“সাধন কর্ন! চাহীয়ে মন্ুয়া, . ভজন কর্ন! চাহী 
টি বিনা প্রেমসে নাহি মিলে নন্দলাল।।” 


২২৮ | ধর্দ ও ধর্দাত্মা 


কত দেশে কত' উৎসব দেখিলেন। কত কৃষ্ণা, কত কৃফগান 
'পুনিলেন, বিস্তামীরার প্রাণের পিপাসা মিটিল না। বরং প্রাণের 
ব্যথা! পু্জীডৃত হইতে থাকে। বৎসরের পর বৎসর এইভাবে 
ভাহারই অন্তরের আকুল বিরহব্যথ। বাড়িয়া চলিল। 

 হুদাবনে আজ হোলী উৎসব। ব্রজগোগীর। নাচিতেছে, 
গ্রাহিতেছে। আবীর কুম্কুমে ভরাইয়৷ দিল মন্দির প্রাগণ। মীরা 
তাহ]! দেখিয়। সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। রাত্রি ধীরে ধীরে নামিয়া! 
আসিল। গোপীরাও একে একে সকলেই চলিয়া গেল। ধ্যান 
ভাঙ্গিবার পর তিনি ৬ঠাকুরের কপালে তিলক পড়াইয়া৷ দিলেন। 
তারপর ৬ঠাকুরৈর চরণ হইতে ফাগ তুলিয়া লইয়া মাথায় দিয়া 
গাহিতে লাগিলেন__ 

হরি তুম্‌ হরে! জন্কী ভীড়?........ 
তৎপর ভারতে বছতীর্থ পর্যটন করিয়া, নানাতীর্থে ধর্ম্মশালা» 
আানঘাট ও সদাত্রত খুলিয়! বৃদ্ধবয়সে মীর! দ্বারকায় চলিলেন। 
চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ, দেহ বার্ঘাক্যগ্রস্ত। তবুও তার পথ চলার বিরাম 
নাই। কত নদনদী, গিরি প্রাস্তর পার হইয়। মীর। চলিয়াছেন ছারকার 
পঞ্থে। প্রকৃতি যেন এইবার রমনীয় সাজে তার পথ্শ্রম ভুলাইয় 
দিতে ব্যস্ত। বিভিন্ন খতুতে নানারঙ্গের নানা ফুল সান্ধ্যতারকার 
সথাতছানিতে ও নুগন্ধে দশদিক ভরাইয়! পিতেছে। ফুলের গন্ধে ও 
মাতাল হাওয়ায় ভাসিয়া আসে ভ্রমরের দল। নানাবর্ণের প্রজাপতি, 
প্রভাতের আলোয় অপরূপ পাখা! বিষ্তার করিয়া এ ফুল সে ফুল! 
ঘুরিতেছে, যেন মীরার প্রাণের ঠাকুরকে খুঁজিতেছে আর মীরার 
কাণে গুণ গুণ করিয়া কি যেন বলিতেছে। 
প্রথর রৌদ্রের তাপে ক্লাস্ত মীরা গাছের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম 

করেন। কত নুন্দর সুন্দর হরিণশিশু তাহার দিকে তাকাইয়া 
থাকে। যেন বলে, তোমার দর্শন পাইয়া আমর? ধন্য ৷ 
তোমার ঠাকুরকে আমাদের প্রণাম জানাইও। মীরার অত্যন্ত 


দ্বিতীয় খণ্ড ২২৯ 


ভাল লাগে। পথশ্রমের গ্লানি ভুলিয়া যান। অজ্ঞাতে তাহার 
চোখের পাতা ভারী হইয়া আসে। একটু দরদ, এতটুকু সহানুভূতি 
কতই না আনন্দ দেয় মানুষের প্রাণে। 

আকাশে ঘনঘটা । এখনই হয়ত বৃষ্টি নামিবে। বনের ময়ূর 
উড়িয়া আদে। পাখা মেলিয়া দেয় আস্তে আস্তে মীরার উপর। 
নহিলে মীরার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবে | বৃষ্টিতে ভিজিয়া পড়িবে । 
এমনই করিয়া তিনি একদিন দ্বারকায় পৌঁছান, ও প্রাণের ঠাকুরকে 
গাহিয়। শোনান । 

“্বরশ বিন হুখন লাগে নৈন*****” 

চিতোর তখন শক্রর হাতে বিধ্বস্ত হইতে চলিয়াছে। রাজগুর, 
পুরোহিত সকলেই রাণাকে বলিলেন, মেবারের কুললক্মী পথে পথে 
ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তাহাকে যতদিন ফিরাইয়া না আনেন, 
ততদিন রাজ্যের মঙ্গল নাই। রাণার আদেশে চারিদিকে লোক 
ছুটিল মীরার অন্বেষণে । অবশেষে ছ্বারকায় আসিয়। সন্ধান 
মিলিল। তাহারা নিবেদন করিল--“মহারাণী। চিতোরের 
আঙ্গ বড়ই ছুর্দিন। রাজকুললক্মী ফিরিয়া চলুন, শ্বআবাসে। 
চিভোরের অশাস্তির কথ। শুনিয়। ব্যঘিত চিত্তে তিনি বলিলেন, 
“ঠাকুরের আদেশ পাইলেই তিনি তাহাদের সঙ্গে 
যাইবেন।” রন্ছোড়জীর মন্দির প্রাঙ্গণে বসিয়া মীরা গাহিতে 
লাগিলেন। 

“প্রভুজী মৈ অরজ করু ছ' 


ভক্তের ব্যাকুলতায় ভগবানের আমন টলিল। ভাবাবেগে 
মীরা স্পষ্ট দেখিলেন, মন্দিরের ভিতর হুইতে প্রাণের ঠাকুর তাহাকে 
হাতছানি দিয়া ডাকিতেছেন। গম্ভীর আবেগে মীরা গাহিয়া 
উঠিলেন__ 

“জোগী, মত.জা। মত জা, মত. জা..'*..৮ 


২৩৬. ধর্ম ও ধর্দাখা 
গান খার্ষিয়া গেল। ভক্ত ও ভগবান দ্বারকার রণছৌড়জীর 

সঙ্গিরে এক হইয়া মিশিয়। গেল অভিভূত ভক্তগণ দেখিভে 
পাইলেন, বালকৃষ্ণের সহাম্তবদন। তাহারা দর্শদিক মুখরিত 
করিয়া! উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন-- 

"বোলে! ভক্ত আর ভগবানকী জয়” 

এই ভাবে:১৫৭৭ খুষ্টাবডে শ্রীকৃষের লীলাক্ষেত্র ঘারকায় বিধু- 
ভক্তিপরায়ণা ঈ্যাসিনী মীরা কৃষ্গাতপ্রাণা হইয়া নশ্বর জগং হইতে 
অস্তহিত হইলেন। 

মীরার স্মৃতি তাহার ভজন' ও গানে অমর হুইয়! রহিল । 





১০। ভক্ত দাছু। 
(১৫৪৪ বৃষ্টাব।) 


আল্মেদাবাদে এক ক্ষুদ্র পল্লীতে পলোদী” নামক জনৈক দরি্ 
মুসলমান “ধৃনকয়* বাস করিত। তীহার স্ত্রীর নাম বসীবাঈ। 
এই দীন ধৃনকরের গৃহে পিতা লোদীর ওরসে ও মাত! বসীবাঈ এর 
গর্ভে ১৫৪৪ খৃষ্টাব্ধের ফান্তন মাসে ভক্ত দাহুর জন্ম হয়। গরীব, 
মুসলমান ধুনকরের পুত্র রূপে তাহার জন্ম হওয়ায় শিক্ষাদীক্ষার 
কোন স্ুষোগ তিনি পান নাই'। চামার পল্লীর সহজাত গুণাবলীর 
উপর নির্ভন্ন করিয়াই ভক্ত দাহ্‌ তাহার জীবনে অগ্রসর হন । তাহার 
বাল্যজীবনের তথ্য অত্যন্ত স্বল্প । 

বাল্য, কৈশোর এবং যৌবনে ও তাহার মধ্যে কোন অসাধারণস্ব 
ৃষ্ট হয় নাই। ছুঃখদৈত্তরিষ্ট সাধারণ গৃহস্থ জীবনই তিনি অনুরণ 
করেন। তাহার স্ত্রী “হাওয়া” এবং চারিট! পুত্র কন্তা। নিয়। তিনি, 
সাধারণভাবে সংলারজীবন যাপন করেন। তাহার ব্যবস। ছিল 
চর্মকারের। তিনি জলবহনের “মশক্ষ* সেলাই করিতেন এবং 
তদ্বারা জীবিক! নির্বাহ করিতেন। 

একদা! গ্রাম্মকালের এক প্রখর অপরাহ্ছে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া 
ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সেই সময়ে সাধক “কমাল” ঝড় জল 
এড়াইবার জন্য চর্নকার পল্লীর পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু 
বৃষ্টি আমিয়। পড়ায় অচেনা এক ক্ষুত্র গৃহের সম্ঘুথে তিনি দীড়াইয়া 
পড়িলেন। তখন সেই গৃহমধ্যে দরিদ্র যুচি মশক সেলাইয়ে' 
ব্যস্ত। একমনে দাছু 'মশক' সেলাই করিতেছে । সাধক “কমাল” 
গৃহের মালিককে বিরক্ত করিতে ইচ্ছ। করিলেন মা । সেখানেই 
দাড়াইয়া রহিলেন। চর্মকার দেখিল, ঠাহারই ছুয়ারে এক সাধু 
বড় বাদলে আশ্রয় লইয়াছেন। তখন ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া বাহিরে 
আসিলেন ও স্লোম করিয়া বলিলেন, “এ ঘর চামারের বলিয়? 


২২২ ধর্ম ও ধর্শাত্মা 


কি ভিতরে প্রবেশ করিতেছেন না?” উত্তর হইল, *না বাবা! 
তাহা নহে । আমি যে দীনদয়াল হরির এক দীনদাস। আমার 
যেকোন অভিমান সাজে না। পাছে তোমার কাজের বাধ! পড়ে 
ও মঞ্জুরী কমিয়! যায়, এই ভাবনায় ঘরে .ঢুকি নাই।” অতঃপর 
বার বার অনুরোধে বাধ্য হইয়। সাধক “কমাল” ভিতরে গেলেন। 
শৃছম্বামী বসিবার জন্য তাহাকে একথানি চর্দমাসন দিল। তিনি 
দেখিতে পাইলেন, এই চণ্মাসনে বসিয়া সাধক “কমাল” আকুল 
'ভাবে কাদিতেছেন। হাত ছুইটী অঞ্জলিবন্ধ, নয়ন অর্ধনিমীলিত, 
ও নয়নে অশ্রু ঝড়িতেছে। চর্্মকার বড়ই ভয় পাইল। কাতরকণ্ঠে 
কহিলেন, “আমি ইচ্ছ! করিয়া আপনাকে 'মনঃকষ্ট দেই নাই। 
আমার এই ক্ষুদ্রকুটিরে এই চর্দাসন ব্যতীত বসিবার যে আর 
কিছুই নাই।” 

প্রকৃতিস্থ হইয়। “সাধক কমাল৮ বলিলেন, “আমি ছুঃখিত হুই 
মাই। বরং তোমার ব্যবহারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। ভোমার 
মধ্যে যে সরল সহজ আন্তরিকতা রহিয়াছে, তাহা যে আমাতে 
নাই। তোমার ছুয়ারে ছাঁচতলায় ফ্লাড়াইতেই তুমি যে ভাবে 
অভ্যর্থনা করিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেলে, সেইভাবে আমি যে 
কিছুই করিতে পারিভেছি না। তোমার মত এমন সহজ, সরল 
"ও সার্থক অগ্ভাপি আমি হইতে পারি নাই। আজিকার দিনে 
তোমার ঘরের ছুয়ারে ছাচতলায় যেমনটা দাড়িয়েছিলাম, আমার 
খরাণপগ্রভূ তেমনি করে রোজ এই জীবনের দ্বারদেশে অপেক্ষমান 
খাকেন, আর রোজই তিনি ব্যাথাতুর অস্তরে ফিরিয়া যান। যাহা 
কিছুমান বন্ঘ আমার আছে তাহ! এমন নজর নিরভিমান হয়ে 
প্রাণপ্রস্তুর সম্মূথে আজও বিছিয়ে দিতে পারি নাই। অহঙ্কারের কত 
মুক্ত রশ্মি আমার জীবনে গ্ররথিত আছে, এবং সেই কারণেই আমার 
প্রেমভিখারী আমারই প্রাণগুভু এমনই করিয়া বারবার ফিরে 
যান) ইহা মনে পড়ায় আমার অস্তরবেদনার অশ্রু ঝড়িতেছে।” 


দ্বিতীয় খণ্ড ২৩৩" 


সরল, নিরক্ষর চম্দকার এই হৃদয়বেদন! বুবিতে পারিল ন1। 
তাই সসঙ্কোচে প্রশ্ণ করিলেন, “এই প্রভু কে?” সাধক কমাল উত্তর 
করিলেন--“লবার যিনি প্রত তিনিই আমার জীবন প্রভূ ।” 

 চণ্মকার পুনঃ জিজ্ঞায়া করিলেন, “তিনি কি তাহলে আমারও 

প্রভু? আমারই জীবন ছুয়ারে তিনি কি এমনি করে অপেক্ষ। 
করছেন?” সাধক কমাল উত্তর দিলেন, “ঠিক তাই। তিনি ও 
তোমার দুয়ারে অপেক্ষা করছেন।” 

বাহিরের ঝড় জল ততক্ষণে থামিয়াছে। কিন্তু সাধক কমালের 
বাণীতে চন্মকারের অন্তংস্থলের বড় জল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 
তাহার উদাস নয়ন হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। 
তিনি এশীভাবে বিভোর হইয়াছেন। 

সন্ধ্যার অন্ধকারে সাধক “কমাল” আশ্রয়দাতা মুচিকে প্রাণ 
ভরিয়া আশীর্বাদ করিয়া বিদায় নিলেন। সেদিনকার এই 
আশীর্বাদধন্য চম্্রকারই ভারতবিশ্রুত পরমতক্ত দাছ। ইনিই 
মধাযুগের অন্যতম মরমিয়। সাধক। সাধক কমাল লোকগ্ুরু 
কবীরের পুত্র এবং তাহার সার্থকনাম। শি্কু। 

সেইদিন হইতে এই দীন চ্কার দাহ সাধক কমালের ভক্ত 
হইয়া পড়েন। দাছু সবিনয়ে বলেন, “বাবা! প্রভুর কথ। বলিয়। 
সেদিন তুমি আমায় পাগল করিয়া দিয়াছ। এখন বল, কোথায় 
গেলে আমি তার সন্ধান পাবো 1৮ সাধক কমাল আশ্বীম দেন ষে, 
তক্ত দাছুর প্রেম ও ব্যাকুলতা যেমন বাড়িতে থাকিবে, সাধনার 
পথও সুগম হইবে । তখন প্রভু নিজেই দর্শন দিবেন । তিনিই যে 
প্রত, তিনিই যে গুরু। মরমিয়া সাধক কমালের স্পর্শে দাছ এক 
নতুন মানুষে পরিণত হইলেন। দাহুর বাণীতে দেখিতে পাওয়! 
যায়-- 

গৈব মাহি গুরুদেও মিলাপায়! হাম্‌ পরসাদ 
মস্তক মেরা কর ধরা দক্ষ্যা হাম অগাধ। 


১ ধর্ম ও ধর্মাত্মা 


জুচীন্ভেষ্ঠ অন্ধকার ভেদ করিয়া গুরু আমায় দর্শন দিলেন । আমি" 
তাহার প্রপাদ পাইলাম। আমার শিরে হাত রাখিয়া আধির্ধ্বাদ- 
করিলেন । আঁমি পরম দীক্ষা লাভ করিলাম। 

দাছি এইবায় বাহির হইয়া পড়িলেন।. কাী, বিহায় এবং' 
বাঙলার নানাস্থানে পরিক্রাজকরূপে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণের পর তিনি রাজপুতনার “সাস্তরে” আসিয়া, 
বনতি করেন। শিশ্তমগ্ডুলী ও পরিবার পরিজনসহ তাহার অনেক 
পোস্ত ছিল। কিন্তু তাহার দৃঢ় বিশ্বাদ ছিল শ্রীভগবানই তাহার 
যাবতীয় ভরণপোষণ বহন করিতেছেন। তাহার বাণীতে, 
আছে--- 


দাহ রোজী রাম হৈ রাজিক রিজিক হামার 
দাছু উস্‌ পরসাদ সে পোষ্য সব পরিবার । 


অর্থাত হে দাহ, রামই আমার প্রতিদিনকার অন্ন। তিনিই 
আমার বৃত্তি। তিনিই আমার জীবিকা । তাহারই প্রদাদেই যে 
আমার সমস্ত পরিবারের ভরণ পোষণ চলে । 

তিনি মন্দির মস্জিদের পার্থক্য করিতেন না। হিন্দু 
মুসলমানের ভেদাভেদ তাহার ছিল না। সকল অবস্থায় সকল 
মানবের কল্যানের জন্য সত্যান্থদরণের সহজ পথটি 'তিনি বাছিয় 
লইলেন। সনীতনপন্থা হিন্দু সাধক ও মুসলমান উলেমারা অনেক 
সময়ে জিজ্ঞাস! করিতেন প্দাহ! তুমি কোন: সম্প্রদায়ের” ? উত্তরে 
দাছ বলিতেন, “ভাই ! চন্দ্র, নুর্ধ। পৃথিবী, আকাশ, বাতাস, জল: 
ইহারাও সকলের সেবাকার্য্ে রত। ইহার। কোন্‌ প্রতিষ্ঠানের 
অন্তর্গত কেছ কি বলিতে পার ?” 

দাছু নৃত্যরীতময় সাধনভজনের এবং অন্তরের আকুলতা ও. 
ভাবালুতার উপর প্রাধান্য দিতেন। একবার এক প্রসিদ্ধ সঙ্গীত- 
শিল্পী, দাতুর কীর্থনসভায় গান করিতেছেন। তাহার সঙ্গীতে তান 
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লয়ের প্রাধান্য অধিক ছিল |. তিনি ডাকিয়া কালোয়াংকে বলিলেন, 
“তান লয়ের দিকে মন ন1 দিয়া, যেন আবেগনরে ভগবানকে 'ডাফেন।৮ 

সেবার “নারায়ণ” গ্রামে সাড়ম্বরে হোলি উৎসব হইতেছে। 
প্রসিদ্ধ গায়ক “বখনা” বসন্তের গান গাহিয়া উপস্থিত শ্রোতাদের 
সুদ্ধ করিতেছেন। ভক্ত দাছ হঠাৎ বলিয়! উঠিলেন, *্যদি প্রিয়তম 
প্রভুর সঙ্গে তোমার মিলন ন! ঘটে, এইসব গান ব্যর্থ। ইহাতে 
কালোয়াৎ “বখনার” জীবনে এক অপ্রত্যাশিত শুভলগ্ন উপস্থিত 
হইল। দাঁছর প্রেমময় বানী, অশ্রসজল নয়ন এই সঙ্গীতশিল্পীর 
জীবনের ভিত্তি টলাইয়া দিল। “বখনা ঈশ্বরের নামস্ুধায় মত্ত 
হইলেন। দাছ্‌র শ্রেষ্ট ভক্তরূপে তিনি পরিগণিত হইলেন। 

পরবর্তীকালে চৌদ্দ বংসর দাছু রাজপুতানার “আম্বের” গ্রামে 
বাস করিয়াছিলেন। এইসময়ে তাহার শিষ্ত ও ভক্ত অত্যপ্ত বৃদ্ধি 
পায়। শিষ্য ও ভত্তদল নিজেদের গাহস্থ্যেধন্ম পালন করিয়। প্রতি 
সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে দাহর আশ্রমে মিলিত হইত। এই মিলনকেক্জুটি 
ছিল, সকল শিহ্য ভক্তদের ন্াশ্রয়স্থল। সকল আকর্ষণ, সকঙ্গ 
অভিমান ত্যাগ পাইয়। দাহ আপন প্রতুর মধ্যেও নিঃশেষে ডুবিয়। 
থাকিতেন। তিনি বলিতেন-- 


জী রাম তই মৈ নহী, মৈ তছ' নহী রাম। 
দাছু মহলবারিক হৈ দাও কি নহী ঠাও। 


হেখানে আমার “রাম (ঈশ্বর) সেখানে “আমিত্ব নাই। 
“আমিত্ব যেখানে আছে সেখানে “রাম নাই। 

দাছু একদা এক চাতুর্মীস্ত ত্রত উপলক্ষে আধী গ্রামে বান 
করেন। তখন প্রবল “খরা। বছঈপ্লিত বৃষ্টিপাতের কোন লক্ষণ 
দেখা গেল ন৷। তখন সকলে ভক্ত দাছুর শরণাপন্ন হইলেন। 
কথিত আছে দাহুর আকুতিপূর্ণ প্রার্থনা সঙ্গীতে অবিলম্বে সেখানে: 
প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। 


২৩৬ ধর্ম ও ধশ্মাত। 


“টেক” অঞ্চলে এক মছোৎসবে খাছ দ্রব্য হঠাৎ কম পড়ে। 
উদ্ভোক্তাগণ ভীত হইয় ভক্ত দাছুর কাছে উপস্থিত হইলেল। দাস্- 
পন্থীদের মধ্যে ইহ প্রবাদ আছে যে, দাহ্‌ তাহার উপাস্তের ভোগ 
লাগাইবার পর ভোজ্যের ভাগ্ডার সেদিন অফুরন্ত হইয়! উঠিয়াছিল। 
দাছ নিজে বিভৃতি বা “সিদ্ধাই'এর পক্ষপাতী ছিলেন না। শুধু 
'বিশেষক্ষেত্রে কুপা করিয়। ইহা! প্রকাশ করিতেন। | 

দাছু তখন “আন্বেরে” বাম করিতেছেন | তাহার চারিদিকে 
হিন্দুমুদলমান সাধকদের ভীড়। সম্রাট আকবর শুনিতে পাইলেন, 
'এই মরমিয়া সাধক সার! ভারতে তাহার খ্যাতি বিস্তার করিয়াছেন। 
তিনি এই সাধুর সঙ্গে দেখা করিতে উদ্বিগ্ন হইলেন। ভক্ত দাছু 
কিছুতেই দিল্লী যাইবেন না। স্থির হইল--ফতেপুর সিক্রির এক 
নির্জন প্রান্তরে উভয়ের সাক্ষাৎ হইবে। এই সময়ে জনৈক শিশ্ক 
বলিলেন--“আপনার এই অলকগপন্থী ব্রদ্ঘসন্প্রদায়ের কাজে 
সম্রাটের সাহায্য নিলে প্রচার ও সংগঠনের কার্ধ্য স্থৃবিধ|। হইৰে। 
ভক্ত দাদু বলিলেন--তাহ। হইতে পারে না। ইহাতে ভগবানের 
উপর পূর্ণ বিশ্বাস ক্ষুঞ্জ হইবে । এই পরম সত্য যুগে যুগে ধীরে ধীরে 
আত্মপ্রকাশ করে । ইহার জন্য রাজ। ব। সস্রাটের সাহায্য প্রয়োজন 
হয় না।” ' 

দাতুর সঙ্গে সআাট আকবরের প্রায় চল্লিশদিন ধর্্মালাপ হয়। 
একদিন আকবরশাহ প্রশ্ন করিলেন “আল্লাহ প্রথম কোন বস্তু রচন। 
করিলেন--আফাশ, বাযু। জল ন] ভূমি 1. দাছু হাসিয়া বলিলেন, 
“সআাট ! আমার প্রভূকে এত ছোট ভাৰিলেন কেন? সর্ধশকির 
আধার যিনি, তার কাছে কোন্টী আগে এবং কোন্টী পরে এই 
প্রশ্ন উঠে কেন ? 

এক শব্ধ সব কুছকিয়া! এস সমথ সেই, 
আাগে পিছে তে! করৈ জৈ বলহীন! হৌই। 
দাছুর সাধনমার্গ “সহজপন্থ*। দৈনিক জীবন ও স্থাস্বত 
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জীবনের মধ্যে সহজ যোগাযোগ স্থাপনই ইহার সার্থকতা ও 
পরিপৃর্তা। ভক্তদের সাধন ভজনের সুবিধার্থে দাছু ছুইটা ভক্তি- 
রসাশ্রিত সংগ্রহগ্রন্থের নির্দেশ দেন। তদমুসারে তাহার হিন্দুশিত্য 
জগল্লাথজী এবং মুসলমান শিষ্য রজ্জবজী যথাক্রমে “গুণগঞ্জনামা” 
এবং “সর্ধ্বাঙ্গী” নামক ছুইটী ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। ভক্ত দাছুর 
এই প্রেমের সাধনায় নামজপের স্থান অতি উর্দে। 

“মন পবন! সহি সুরতি সৌ দাছ পাঠে স্বাদ” 

অর্থাৎ মন দিয়া প্রতিশ্বীসযোগে প্রেমের সহিত নাম নিলে 
অমৃতের আন্বাদ পাইবে । দাহুর “সহদ্দ পংখ” ভক্ত ও সাধকের 
সম্মুখে সাধনের পথ সহজ করিয়া দেয়। 

*সহজ সমর্পণ) সুমীরণ সেবা, তিরবেশীতট সংপথ সমরা” অর্থাৎ 
সহজ আত্মসমর্পণ, স্মরণ ও সেবার মধ্য দিয়াই সাধক সাধনার 
জমাপ্তিতে উপনীত হইতে পারে। 

তিনি শেষ বয়সে “নারায়ণায়” বাস করিতেছিলেন। তিনি যে 
সহসা মহাসমাধি লইবেন, তাহা তিনি স্বয়ং ও তাহার শি্তেরা 
বুঝিয়াছিলেন। 

১৬০৩ খুষ্টাবের জ্যৈষ্ট মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথির শনিবারে তাহার 
ষরদেহ “তিনি ত্যাগ করিলেন। মৃত্যু সময়ে তাহার শিদ্বের! উপস্থিত 
ছিলেন। এক সাধু ও হঠাৎ কোথা হুইতে 'উপস্থিত হন। সাধু 
দর্শনে তিনি রামরসায়ন পান করেন এবং রামনাম মুখে রাখিয়া 
তিনি দিব্যধামে প্রয়াণ করেন। তখন তাহার বয়স উনযষাট বংসর। 
*নারায়ণায়” আজিও দাছুর “গাদী” শ্রদ্ধার সহিত পূজিত হয় এবং 
অনেকেই তাহার পবিত্র গ্রন্থ ভক্তির সহিত পাঠ করেন। 





২৪। স্বামী বিষেকানল্ব। 
( ১৮৬২ খুষ্টাব। ) 


স্বামী বিবেকানন্দ কলিকাতার শিমুলিয়ার ভ্রীযুং বিশ্বনাথ দত 
মহাশয়ের পুত্র । কাণিবিশ্বেশ্বরের বু আরাধনার. পর ১৮৬২ খৃষ্টান 
৯ই জানুয়ারী তারিখে ত্বাহার জন্ম হয়। মেই জন্য শৈশবে 
বিবেকানন্দকে বিশ্বেষ্বর নামে ডাক! হইত। স্কুলে ভি হইবার 
সময় তাহার নাম পরিবর্তন করিয়। রাখ। হয় নরেন্দ্রনাথ। শৈশবাবস্থ। 
হইতেই তাহার অসাধারণ স্মরণশক্তি, তীক্ষ মেধা ও আর্তের প্রতি 
সহান্ভূতি এবং অসম্ভব আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবণতা দেখা যাইত। 
কলেদ্জীবনে বিবেকানন্দ হার্যাট স্পেন্দারকে তাহার প্রবর্তিত 
দর্শশান্ত্র প্রণালীর একটী মন্তব্য প্রেরণ করেন। বিখ্যাত দার্শনিক 
তাহ! পাঠ করিয়া বিবেকানন্দের পাঙ্িত্যে বিমোহিত হন এবং 
সত্য নির্ধারণ করিতে তাহাকে উৎসাহ দেন। পাশ্চাত্য দর্শন 
শিক্ষা করিয়া বিবেকানন্দ প্রথমে নাস্তিকতার পথে অগ্রসর হ। 
পরে ব্রাহ্মদের সঙ্গে মিশিয়। সেই মতের পরিবর্তন করেন। কিন্ত 
ব্রাহ্ম সমাজে আসিয়া ও তাহার আধ্যাত্মিক তৃষ্ণার নিবৃদ্ধি 'হইলন! 
দেখিয়া! তিনি জিয়মান হন । 

১৮৮৪ খুষ্টাবধে বিবেকানন্দ বি, এ, পরীক্ষায় উভীর্ণ হইয়া আইন 
'পরীক্ষ। দিবার জন্ত তৈয়ার হইতেছিলেন। তাহার এক পিতৃব্য 
রামকৃষ্ণ দেবের শি্ত ছিলেন । তিনি একদিন বিবেকানন্দকে পরমহংস 
দেবের নিকট লইয়া যান। সেখানে গিয়া এতদিন বিবেকানন্দ 
ধাহাকে অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাহাকে পাইলেন। প্রথম সাক্ষাতেই 
উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। পরমহংসদেব তাহার মধুর- 
কণ্ঠের গান শুনিয়! ভাবে বিভোর হইলেন। অতঃপর বিবেকানন্দ 
পরমহংসদেবের নিকট ঘনঘন আস! যাওয়। করিতে লাগিলেন এবং 
পরমহংসদেবের স্েহভাজনদের মধ্যে অগ্রণী হইয়া উঠিলেন। ১৮৮৬ 
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শানে ১৬ই আগষ্ট তারিখে পরমহংসদেবের দেহাস্তর ঘটিলে 
বিষেকানন্দসহ তাহার শিশ্তগণ গুরুনির্দিষ্ট পথ অবলম্বনে জীবন 
যাত্রা! সুরু করিলেন। 

বিবেকানন্দ প্রায় ছয়বৎসরকাল হিমালয় পর্ধবতে অতিবাহিত 
করেন। সেই সময়ে তিনি তিববতে যাইয়া বৌদ্ধধন্ম অনুশীলন 
করেন। তাহার পর খেতরী রাজ্যে আপিয়! সেখানকার মহারাজকে 
স্বমতে দীক্ষিত করেন। ১৮৯০ খ্ুষ্টাব্ে তিনি রামনাদে আসিয়া 
রামনাদের রাজার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। 

১৮৯৩ খুষ্টান্দে আমেরিকায় চিকাগো। নগরে ধর্মসভাঁর 
(52101151060 ০ [২০11510 ) সমিতির যে অধিবেশন বসিয়াছে, 
মাঙ্রাজবাসীগণের অনুরোধে ও অর্থ সাহায্যে বিবেকানন্দ সেখানে 
গিয়। হিন্দুধর্দের প্রতিনিধিরূপে যে সকল বক্তৃতা করেন, তাহাতে 
তাহার অপূর্ব বাগ্মিত! দেখিয়া ও হিন্দুধর্মের শ্েত্ত্ব উপলব্ধি করিয়! 
আমের্িকাবাসীদের হাদয়ে বিরাট সাড়া পড়ে । এই সময় নিউ ইয়র্ক 
হিরান্ড (6 5011 [76158] ) নামক প্রলিদ্ধ পত্রিকার 
সম্পাদক লেখেন যে, “হিন্দু জাতির ম্তায় পণ্ডিত-জাতির মধ্যে 
খ্বষ্টান প্রগারক প্রেরণ করা যে অতিশয় নির্ব্দ্ধিতার কার্ধ্য, 
বিবেকানন্দের বক্তৃত। শ্রবণ করিবার পর তাহ] বিলক্ষণ অনুভব 
করিতেছি।” এই সময়ে বিবেকানন্দ মাদাম লুইজ (70910 
[0156 ):ও মিঃ সেপুস্বার্গ (1. 58709550818 )কে শিষ্তরূপে 
লাভ করেন। ইহার! যথাক্রমে স্বামী অভয়ানন্দ ও স্বামী কৃপানদ্দ 
নাম গ্রহণ করেন। আমেরিকায় নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়। 
বিবেকানন্দ সেই দেশে বৈদাস্তিক ধন্মের প্রতিষ্ঠা করেন । তিনি ১৮৯৬ 
খুষ্টাবে ইংলগ্ডে আসিয়। বহু সভায় বন্তৃতা করেন ও বথেষ্ঠ খ্যাঁতি 
ও প্রতিপন্ডি লাভ করেন। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে আলাপ 
করিয়া [6 2120. 5851785 ০0£ 138120107151)1)2” নামক প্রস্থ 
প্রণয়ন করিতে তাহাকে প্রবৃত্ত করান। এইখানেই 71153 


২৪। স্বামী বিবেকানন্দ । 
( ১৮৬২ খুষ্টাবব।) 


স্বামী ঘিবেকানন্দ কলিকাতার শিমুলিয়ার শ্রীবুৎ বিশ্বনাথ দত 
মহাশয়ের পুত্র। কাশীবিশ্বেশ্বরের বু আরাধনার পর ১৮৬২ খৃষ্টান 
৯ই জানুয়ারী তারিখে ডাহার জন্ম হয়। সেই জন্ত শৈশবে 
বিবেকানন্বকে বিশ্বেশ্বর নামে ডাকা! হইত।. দ্কুলে ভত্তি হইবার 
সময় তাহার নাম পরিবর্তন করিয়! রাখ| হয় নরেজনাথ। শৈশবাবন্থ! 
হইতেই তাহার অসাধারণ স্মরণশক্তি, তীক্ষ মেধা ও আর্তের প্রতি 
সহাম্ভূতি এবং অসম্ভব আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবণতা দেখ! যাইত। 
কলেজজীবনে বিবেকানন্দ হার্বাট স্পেন্সারকে তাহার প্রবর্তিত 
দশান্ত্র প্রণালীর একটা মন্তব্য প্রেরণ করেন। বিখ্যাত দার্শনিক 
তাহ! পাঠ করিয়া বিবেকানন্দের পাগিত্যে বিমোহিত হন এবং 
সত্য নির্ধারণ করিতে তাহাকে উৎসাহ দেন। পাশ্চাত্য দর্শন 
শিক্ষা করিয়। বিবেকানন্দ প্রথমে নাস্তিকতার পথে অগ্রসর হন। 
পরে ব্রা্মদের সঙ্গে মিশিয়। সেই মতের পরিবর্তন করেন। বিস্ত 
ব্রাহ্ম সমান্জে আসিয়া ও তাহার আধ্যাত্মিক তৃষ্ণার টি হইলন! 
দেখিয়! তিনি ভিয়মান হন। 

১৮৮৪ খুষ্টাব্ধে বিবেকানন্দ বি, এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৪ আইন 
পরীক্ষা দিবার জন্ত তৈয়ার হুইতেছিলেন। তাহার এক পিতৃৰ্য 
রামকৃষ্ণ দেবের শিত্ত ছিলেন। তিনি একদিন বিবেকানন্দকে পরমহংস 
দেবের নিকট লইয়া যান। সেখানে গিয়া এতদিন বিবেকানন্দ 
ধাহাকে অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাহাকে পাইলেন। প্রথম সাক্ষাডেই 
উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। পরমহংসদেব তাহার মধুর- 
কের গান গুনিয়! ভাবে বিভোর হইলেন। অতঃপর বিবেকানন্দ 
পরমহংসদেবের নিকট ঘনঘন আসা যাওয়া করিতে লাগিলেন এবং 
পরমহংসদেবের প্নেহভাঙগনদের মধ্যে অগ্রণী হুইয়। উঠিলেন। ১৮৮৬ 


দ্বিতীয় খণ্ড ২৫৯ 


শুষ্টাকে ১৬ই আগষ্ট তারিখে পরমহংসদেবের. দেহাস্তর ঘটিলে 
বিবেকানন্দসহ তাহার শিশ্তুগণ গুক্ষনিদ্দিষ্ট পথ অবলম্বনে জীবন 
যাহা সুরু করিলেন। 

বিবেকানন্দ প্রায় ছয়বৎসরকাল “নি পর্বতে অতিবাহিত 
করেন। সেই সময়ে তিনি তিববতে যাইয়া বৌদ্ধধন্ম অনুশীলন 
করেন। তাহার পর খেতরী রাজ্যে আসিয়া সেখানকার মহারাজকে 
হ্বমতে দীক্ষিত করেন। ১৮৯০ খুষ্টাব্ধে তিনি রামনাদে আসিয়া 
কামনাদের রাজার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। 

১৮৯৩ খুষ্ঠটাবে আমেরিকায় চিকাগো নগরে ধর্মসভাঁর 
€ 72101900617 0৫ 7২611810 ) সমিতির যে অধিবেশন বসিয়াছে, 
মান্্রাজবাসীগণের অন্থরোধে ও অর্থ সাহায্যে বিবেকানন্দ সেখানে 
গিয়। হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে যে সকল বক্তৃতা করেন, তাহাতে 
কাহার অপূর্ব বাগ্সিত! দেখিয়া ও হিন্দৃধর্দের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়া 
আমেরিকাবাসীদের হৃদয়ে বিরাট সাড়া পড়ে। এই সময় নিউ ইয়র্ক 
হিরাল্ড (টপ 5০0 1761819 ) নামক প্রসিদ্ধ পত্রিকার 
সম্পাদক লেখেন যে, “হিন্কু জাতির ম্তায় পণ্ডিত-জাতির মধ্যে 
খষ্টান প্রচারক প্রেরণ করা যে অতিশয় নির্বৃ,দ্ধিতার কার্য, 
বিবেকানন্দের বক্তৃতা শ্রবণ করিবার পর তাহা বিলক্ষণ অনুভব 
করিতেছি।” এই সময়ে বিবেকানন্দ মাদাম লুইজ (71381 
[.00155 ) ও মিঃ সেগুস্বার্গ (141. 9805001£ )কে শিষ্বরূপে 
লাভ করেন। ইহার! যথাক্রমে স্বামী অভয়ানন্দ ও স্বামী কৃপানন্দ 
নাম গ্রহণ করেন। আমেরিকায় নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়া 
বিবেকানন্দ সেই দেশে বৈদাস্তিক ধর্ের প্রতিষ্ঠা করেন । তিনি ১৮৯৬ 
খৃষ্টাবধে ইংলণ্ডে আসিয়। বন সভায় বক্তৃতা করেন ও যথেষ্ঠ খ্যাতি 
ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে আলাপ 
করিয়া [16 200 5851085 0£ [321001015171)8” নামক গ্রন্থ 
প্রণয়ন করিতে তাহাকে প্রবৃত্ত .করান। এইখানেই 7119 


২৪৯. ূ  ধন্ম ও ধাতব! 


86 ০১1০ নামী রমদীকে তিনি শিষ্তা করেন ৷ এই রমদী 
'উত্তরকালে ভগিনী নিবেদিত। নামে স্ৃপরিচিতা! হন। 

১৮৯৬ খুষ্টাব্ের ডিসেম্বর মাসে বিবেকানন্দ সশিষ্য ভারতে 
প্রত্যাবর্তন করেন। কলম্বো হইতে আলমোড়া পর্য্যস্ত যে যে স্থানে 
তিনি গিয়াছিলেন, সেই সব স্থানে অপ্রত্যাশিত ও অশ্রুতগূর্বব 
সম্বর্ধনা! পান। তৎপর তিনি কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। কলিকাতার 
সম্মুখস্থ বেলুড গ্রামে এবং আলমোড়ায় ত্রক্ষচর্ধ্য শিক্ষাদানের জন্য 
তিনি এক একটি মঠ স্থাপন করেন। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা! করিয়া 
তিনি দেশের উন্নতি কল্পে কি কি কার্য করিতে হইবে নির্ধারণ 
করেন। 
১৮৯৭ খৃষ্টাবে হৃভিক্ষপীড়িতগণের সাহায্যার্থে *রিলিফ ওয়ার্ক” 
€( 7২5116£ ড/0:) প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমাগত পরিশ্রমে স্বাস্থ্যভ 
হইলে চিকিৎসকের পরামর্শে বিবেকানন্দ আবার অল্পদিনের জন্য 
১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যান। এই সময় তিনি 
সেন্সফ্রান্সিস্কো (58032801500) নগরে একটা বেদান্ত 
সোসাইটা ও শাস্তি আশ্রম স্থাপন করেন। ১৮৯*পৃষ্টাবে প্যারিস 
নগরে (0070£0653 ০: 7২6115109) ধন্মীয় কংগ্রেস সভায় নিমন্ত্রিত 
হইয়৷ সেখানে ফরাসী ভাষায় হিন্দু দর্শন সন্বন্ধেও বক্তৃতা করেন। 
সেখান হইতে ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া তিনি ভারতে ফিরিয়া আসেন। 

এইবার তিনি সাধুদিগের জন্য রামকৃ্জ সেবাশ্রম, বারাণসীতে 
ব্রহ্মচর্য্যাশ্ম, রামকৃষ্ণ হোম ও রামকৃ্চ পাঠশালা প্রভৃতি অনেকগুলি 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। জাপানে সেই সময়ে ধর্ম সম্বন্ধে একটা 
কংগ্নেস সভা বসে। তাহাকে সেইখানে লইয়া যাইবার জন্য 
কয়েকজন জাপানী ভদ্রলোক তাহার নিকট আসেন। কিন্ত শরীরের 
অবস্থা তত ভাল ছিল না বলিয়া তিনি জাপানী ভদ্রলোকদের 
বমুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। 

১৯০২ খুষ্টাবে ৪ঠ1 জুলাই বেলুড়মঠে তিনি শিষ্যগণকে “পাণিনি" 


দ্বিতীয় খণ্ড ২৪১ 


শিক্ষা! দিয়া অপরাহ্ছে বেদ সম্বন্ধে উপদেশ দেন। ঙাহার পর অল্ল 
সময়ের জন্য বেড়াইয়া আসেন । সন্ধ্যাকালে ধ্যানস্থ হন এবং 
রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় মহাসমাধিস্থ হইয়া বিবেকানন্দ জীবনলীল! 
সম্বরণ করেন। 

বিবেকানন্দের প্রধান ও মূল্যবান বাণী হইল,__ 

১। ব্রহ্ম হ'তে কীট, পরমাণু সর্ববভূতে সেই প্রেমময়, 

নন প্রাণ শরীর অর্পণ কর স্থুখে এ সবার পায়। 
বন্ুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, 
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর | 

২। দরিদ্র অজ্ঞানী, কাতর, ইহারাই তোমার দেবত1। 
ইহাদের সেবাই পরম ধশ্মধ। সব্বদ1 তাহা স্মরণ রাখিবে। 

বিবেকানন্দ অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন সন্গ্যাসী ছিলেন। ত্যাগ ও 
সেবাই ছিল তাহার জীবনের মূলমন্ত্র। সার্বজনীন ধন্ম সংস্থাপন 
তাহার উদ্দেশ্য ছিল এবং বেদাস্তদ্বার। তাহার এই অভিলাষ সফল 
হইবে ভাবিয়া পাশ্চাত্যদেশে বেদাস্তের প্রচার যাহাতে বহুল 
পরিমাণে হয় তঞ্জন্ত সমধিক যত্ববান ছিলেন। তিনি রাজযোগ, 
ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, কম্মযোগ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ গ্রণয়ন করিয়াছেন। 
তাহার বক্তৃতাশক্তি, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, বন্ুভাষাজ্ঞান, ধন্মগ্রাণত! 
ও গুরুভক্তি তাহাকে চিরম্মরণীয় করিয়। রাখিয়াছে। 

ভারতীয় সমাজ ও ধন্ম সম্বন্ধে তাহার ধারণ! পুথিগত বিগ্ভার 
মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির উপর প্রতিষিত 
ছিল। এই উপলদ্ধিই স্বামীজির ধন্ম ও সমাজ সংস্কারে বেগ ও 
বলিষ্ঠত1 আনিয়! দিয়াছিল। 

স্বামীজির মতে প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের বর্তব্য তাহার 
অশিক্ষিত প্রতিবেশীকে ব্রহ্গজ্ঞান শিক্ষা দেওয়! বা আত্মশক্তিতে 
জাগ্রত করা। এই ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মশক্তি আয়ত্ত হইলে প্রত্যেকেই 
স্বীয় যুক্তি সাধনে সমর্থ হইবে। স্বামীজ্জি আন্তরিকতার সহিত 

১৬ 


২৪২ ধর্ম ও ধর্্াত্মা 


বিশ্বাস করিতেন যে বাহিরের কোন সাহায্যের দ্বারা কোন ব্যক্তি 
বা জাতির মুক্তিসাধন হয় না বা সম্ভব নহে। সেইজন্য মানুষ 
মানুষকে সাহায্য করিবার কোন অধিকার নাই। কেবল আছে 
সেবার অধিকার। আর্তমানবের সেবাই হইল ঈশ্বর-সেব।। কারণ 
প্রত্যেক মানবমাঝে ভগবান বিরাজ করিতেছেন। স্বামী 
বিবেকানন্দের মতে এই সেবাধর্ঘ্মই এই যুগের শ্রেষ্ট ধন্ম। 

স্বামীজি অত্যন্ত স্বদেশ প্রেমিক ছিলেন। নিজের জাতীয় 
বৈশিষ্ট্য ও জাতীয়তাকে তিনি সর্ধদা উর্ধে মনে করিতেন। 
ভারতের পরাধীনতা৷ দেখিয়া তিনি বলিতেন-_ 

“আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র ভারতমাতার সেবা । আপাততঃ 
অন্তসকল দেবতার মৃত্তি আমাদের মন থেকে মুছে যাকৃ। ভারত- 
মাতাই একমাত্র জাগ্রত দেবতা । আমাদের জাতি ও আমাদের 
সমাজের মধ্যে ইনি বিরাজিতা। সর্ধত্র এর পানিপাদ। সর্বত্র 
এঁর চক্ষু । সর্ব সমাজের শরীর ইনি আবৃত ক'রে রয়েছেন। আর 
যত দেবত। তারা এখন নিদ্রিত। যে বিরাট দেবতা আমাদের 
চারিদিকে ঘিরে রয়েছেন, তাঁকে ছেড়ে অপর বৃথা দেবতার 
অন্বেষণে কেন আমরা ঘুরে বেড়াই” 

উপরি উক্ত বাণী হইতে বুঝা যায় বিবেকানন্দ ভারতমাতাকে 
কত উর্ধে স্থান দিয়াছেন এবং স্বদেশহিতৈষণ। তাহার কতই প্রবল 
ছিল। 

স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে শ্রীমরবিন্দ লিখিয়াছেন তিনি জন 
ছইতেই বীর। পরমহংসদেব তাহাকে বলিতেন “তুই যে বীর রে!” 

শ্রীমরবিন্দ বলেন আমাদের যুবকগণকেও এই বীরভাৰ সাধন 
করিতে হইবে। তাহার্দিগকে বিবেকানন্দের মত দেশের কার্ধ্য 
করিতে হইবে। সর্ধ্বদ! মনে রাখিতে হইবে “তুই যে বীর রে!” 


১১। শ্যামানন্গ (ভক্তি সাথক )। 
(১৬০৭ খৃষ্টাবব। ) 


বাঙ্গলাদেশের দণ্ডেশ্বর গ্রামে কয়েকঘর সদৃগোপ বাস করিত। 
কালমোতে তাহাদেরই একজন শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল উড়িষ্যার ধাবেন্দা- 
বাহাতুর অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বাম করিতে লাগিলেন। তাহার 
পত্বীর নাম ছরিকা। উপধুর্পরি তাহাদের সন্তানদের অকালমৃত্যু 
হয়। ইহাতে মাতা পিতা উভয়ের ছুঃখের অবধি নাই। তাহার! 
একটি জন্তানের জন্য অত্যস্ত আকুল অন্তরে আকাঙ্খিত হইয়! 
পড়েন। তাহাদের মনছ্ঃখ অপহরণ করিতে, ভগবানের কৃপায় 
শেষবয়সে তাহাদের একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। নানা! মনঃকষ্ট 
ও ছুঃখের' মধ্যে তাহার জন্ম বলিয়া নবজাতকের নাম রাখা! হইল 
হুখীরাম। গ্রামবাসীরা সংক্ষেপে তাহাকে দুঃখী বলিয়। ডাকিত। 

মাতাপিতার একান্ত বাসনা, ছুঃখীরাম ভাল লেখাপড়া শিক্ষ! 
করিয়া একজন বড় পঞ্ডিতরূপে সমাজে সম্মানিত হন। সেইহেতু 
বালককে তাহার পিতা! সন্নিকটস্থ সংস্কৃত টোলে পাঠাইলেন। 
এইখানে ছুঃখীরাম তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রতিভার অসাধারণ 
পরিচয় দিয়া অতি দ্রুত পাঠসমূহ শেষ করেন এবং কঠিন শাস্ত্া্দি 
অনায়াসে আয়ত্ব করেন। এই অবস্থায় ছুঃখীরাম ক্রমে কৈশোরে 
পদার্পণ করিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার মধ্যে এই অপরিণত 
বয়সেই তীব্র বিষয়বিরক্তি এবং একটি সহজাত ভক্তি স্বতঃই 
প্রকটিত হইল। 

তখন ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি । নিতাই গৌরাঙ্গের পৃণ্যময় 
জীবনের নবসাধন! বাঙ্গল! ও উড়িস্তায় এক অভূতপূর্ব আলোড়ন 
সৃষ্টি করিয়াছে । কিশোর ছুঃখীরামও এই ভক্তি তরঙ্গে উদ্বেলিত 
হইলেন। তাহার বাসন যে গৃহত্যাগ করিয়া বৈষ্ঞবীয় সাধন 
গ্রহণ করিবেন। তিনি শুনিয়াছেন পরম ভাগবত হৃদয়চৈতন্ত ঠাকুর 


২৪৪ ধন্ম ও ধন্মাতব। 


কালনার একজন বড় বৈষব সাধক। ছুঃখীরাম এই সাধক হাদয়- 
চৈতন্ঠাকুরের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইলেন। 
ছুঃখীরাম তাহার অন্তরের এই আকুলতা। জনকজননীর নিকট ব্যক্ত 
করিলেন। অনেক কষ্টে তাহাদের অনুমতি লইয়। কালনায় হাদয়- 
চৈতন্য ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে স্বীয় অভিপ্রায় 
জানাইলেন। উড়িয্তা হইতে বাজল! দীর্ঘ বন্ধুর অরণ্যসন্কুল পথ 
অতিক্রম করিয়া এতদুরে হৃদয়-চৈতন্ত ঠাকুরের শিষ্য হইস্চে 
আসিয়াছেন শুনিয়া ঠাকুরের অন্তর বিগলিত হইল। তিনি 
ছুঃখীরামকে চরণাশ্রয় ও দীক্ষা দিলেন। তাহার নবনামকরণ হইল 
ছুঃখীরাম কৃষ্ণদাস। 

হৃদয়টৈতন্য ঠাকুরের গৃহে এক গৌরবিগ্রহ স্থাপিত ছিল 
ঠাকুর ছঃখীরাম-কৃষ্ণদাসকে এই বিগ্রহের সেবায় নিযুক্ত করিলেন 
ইহাতে নবীন সাধক অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। মহাউৎসাহে 
গুরুদেবের নির্দেশ অনুযায়ী গৌরবিগ্রহের নিত্য সেবা ও অর্চন। 
করিতে লাগিলেন । 

বিগ্রহের স্নানের জন্য প্রতিদিন দুংখীরামকে একটি বৃহৎ ও ভারী 
কলসে বহুদূর হইতে গঙ্জাজল আনিতে হইত। ইহাতে তাহার 
মাথায় এক ছরারোগ্য ক্ষত হয়। কিন্ত তিনি গৌর বিগ্রহের 
সেবায় আত্মহার! হইয়। এইসব শারীরিক ক্লেশ ও ক্ষত একেবারেই 
ভুলিয়া গিয়াছেন। 

একাদিন ছুঃখী কৃষ্ণদাস গুরুদেবকে প্রণাম করিতেছেন এমন 
সময় শিষ্যের মাথায় হাত দিয়। আশীর্বাদ করিতে গিয়। তিনি 
শিহরিয়া উঠিলেন। কেমনে এই ক্ষত হইল জিজ্ঞাসা করিয়া 
জানিতে পারিলেন, প্রতিদিন বহুদূর হইতে বছবার ভারী কলসে 
গঙ্গাজল আনিবার পরিণামেই এই ক্ষতের উৎপত্তি। গৌর বিগ্রহের 
সেবায় বিস্ব হইবে ভাবিয়া ইহা তিনি কাহাকেও বলেন 
লাই এবং নিত্যকাধ্যও ত্যাগ করেন নাই। তরুণ শিষ্তের এই 


দ্বিতীয় খণ্ড ২৪৫ 


জেবানিষ্ঠা দেখিয়। তিনি পরমহর্ষে ছুঃখীরামকে প্রেমালিজন 
করিলেন। 

আচাধ্যদেব সেদিন বুঝিতে পারিলেন, ছুঃখীকৃষ্ণদাস প্রেম ভক্তি 
সাধনার এক বিরাট উৎম| তিনি তাহাকে বুন্াবনধামে গিয়া! 
শ্রীজীব গোম্বামীর বৈষ্ণবশান্ত্র অধ্যয়ন করিতে বলেন। গুরুর 
কাছে থাকিতে পারিবে না বলিয়। কৃষ্চদাসের অত্যন্ত ছুঃখ হয়। 
তথাপি গুরুর আদেশ শিরোধার্ধ্য করিয়া তিনি নবদ্বীপ ও অন্তান্থা 
বৈষ্ণবতীর্থ পরিব্রাজনান্তে বৃন্দাবন ধামে উপস্থিত হন। তখন 
রঘুনাথদাস গোস্বামীর সাধন প্রভাব সার! ব্রজধামে খ্যাত। 
পবিত্র রাধাকুণ্ডের তীরে এই সাধক প্রেম ও ভক্তির দ্বারা এক নব 
বন্দাবন স্থত্টি করিয়াছেন। ব্রজধামে পৌছিয়াই ছৃঃখী কৃষ্দদাস 
রঘুনাথ গোস্বামীর নিকট গেলেন। তরুণ সাধক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম 
করিলে গোস্বামী প্রভু তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন। রঘুনাথদাঁস 
সকল কথ! শুনিয়া তাহাকে সেখানে রাখিলেন না। গুরুর নির্দেশ- 
মত শাস্ত্রজ্বান ও সাধনার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করিয়। তুলিতে শ্রীজীব 
গোস্বামীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। 

অতঃপর তিনি শ্রীজীব আচার্য্ের নিকট শাস্ত্রপাঠ আরম্ত 
করিলেন । শ্রীনিবান ও নরোত্তম ইতিপূর্বে বৃন্দাবন আসিয়াছেন। 
এই তিন সতীর্ঘ মহাপ্রতিভাধর। সাধননিষ্ঠাও ইহাদের অপূর্ব! 
ধীরে ধীরে ইহাদের মধ্যে গাঁট বন্ধুত্ব জন্মিল। 

শ্রীজীবের গৃহে তিনি ভক্তি শাস্ত্র পড়িতেন। কিন্তু ভজন-নিষ্ঠা, 
বিগ্রহ-সেবা একদিনের জন্যও বন্ধ হইতে দেন নাই। তিনি 
বুঝিতেন যে সেবাই ভক্তিশান্ত্রে সার। তাই এ সেবাকার্ষধ্যে তিনি 
সর্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। বৃন্দাবনের নিকুঞ্জ মন্দিরে ছুংখী কৃষ্দাস 
ঝাড়ুদারের কার্য গ্রহণ করেন। তাহার বড় আশা শ্রীন্রীরাধারানীর 
চরণদর্শন করিয়া এই জীবন সার্থক করিবেন। 

যতই তিনি মন্দির প্রাঙ্গণ ঝাঁঠ দেন ততই শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দের 
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আনন্দলীলা ত্তাহার ম্মরণপথে উদিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে দেবী রাধা” 
রাণীকে দর্শনের জন্য তাহার আকাক্ষ। বৃদ্ধি পায়। দেবীর কৃপ। 
কবে হুইবে, সখীবেষ্টিত রাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত নিকুঞ্জবিহার 
কবে দর্শন করিবেন, তজ্জন্য তিনি একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন । 

রাত্রি তখন শেষ প্রহর । হছুঃখী কষ্জদাস নিদ্রা হইতে উঠিয়া 
সম্মার্জনী হস্তে নিকুগ্রমন্দির পরিস্কার করিতেছেন। এমন সময় 
দেখিলেন বাহিরের অঙ্গনে, এক কোণে একটি উজ্জ্রল জিনিষ দেখা 
যাইতেছে । তাড়াতাড়ি তিনি সেইদিকে ধৌড়াইয়া গেলেন। 
কাছে গিয়া দেখিলেন, একগাছ। অপূর্ব সুন্দর সুবর্ণ সুপুর। ইহা। 
দেখিবার পর ছুঃখী কৃষ্দাসের অন্তরে এক অভূতপূর্ব প্রেমবিহ্বলতা 
জাগিয়া উঠিল। তাহা মস্তকে লইয়। ভূমিতে লুঠিয়া কেবলই 
গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। অশ্রু-কম্প-পুলকাদি অষ্টসাত্বিক ভাব- 
বিকার তাহার দেহে প্রকাশ পাইতেছে। কিছুক্ষণ পরে ৰাহাজ্ঞান 
কিরিয়া আসিলে, কৃষ্ণদাস উঠিয়া বসেন এবং ভক্তিভরে সোনার 
মুপুরটি হাতে তুলিয়া ধরেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক অপরূপ 
সৌরভ অনুভব করিলেন । 

তখন কৃষ্দদাস অশ্রুপূর্ণনয়নে সথেদে বলিলেন, “কৃপাময়ী রাধে ! 
এত অস্ুগ্রহ যখন করিলে, শ্রীচরণকমল-দর্শন-দানে বঞ্চিত কর 
কেন? তিনি একটু পরে দেখিতে পাইলেন একটী পরমাসুন্দরী 
দশ এগার বৎসরের বালিক! চঞ্চলপনে নিকুপ্জ মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত 
হইলেন। তিনি জিজ্ঞাস! করিলেন, “ভাই ! একটা সোনার ম্বুপুর 
পেয়েছ কি?” কৃষ্ছদাস পুলকিত চিত্তে উত্তর দিলেন “হা”। নুপুরটি 
দেখাইলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই নুপুরটি কার ৮ কিশোরী 
বলিল, “এটা রাজনন্দিনীর ।” কৃষ্ণদাস কৌশল অবলম্বন করিয়া 
কহিলেন, “তুমি সত্যকথা বলিতেছ কিন! কেমনে বুঝিব ? এই নুপুর 
যাহার তাহার পায়ের সঙ্গে আমি মিলাইয়া দেখিতে চাই।” 
কষ্চদাসের সিদ্ধান্ত অবিচলিত। হারাণো! নুপুর উদ্ধারের ছলে 
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রাধারাণীজী ছুঃখী কষ্দাসকে দর্শন দিলেন। অশ্রগদ্গদ্কণ্ঠে 
করজোড়ে কহিলেন, “রাঁধারানি ! যদি এই অধমকে কৃপা করিলে 
তবে নিজন্বরূপ দেখাইয়। কৃতার্থ কর!” 

তখন শ্প্রীশ্রীরাধারাণী তাহার কৃপাভাগ্ডার উন্মুক্ত করিলেন। 
কৃষ্দাসের নয়নে অতীন্দ্রিয় লোকের ছুয়ার খুলিয়া! গেল। তিনি 
দর্শন করিলেন, শ্রীগোবিন্দের হলাদিনী শক্তির বিকাশ | রাধারাদী 
মধুর কণ্ঠে তাহাকে আশীর্ব্বাদী দিলেন, “কৃষ্দাস। তোমার একনিষ্ট 
সেব1 ও একান্তিক ভক্তিতে আমি প্রসন্ন হইয়াছি। আমার কৃপার 
চিহ্নত্বরূপ তুমি এই ম্তপুরচিহ্ত তিলক ললাটে ধারণ কর। 
বৃন্দাবনের ধূলিমাখা মুপুরগাছা। কৃষ্ণদাসের ললাটে স্পর্শ করাইয়া 
রাধারাদী সঙ্গিণীসহ অন্তহিত। হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে কষ্দদাস সগ্থিং 
হারাইয়। ভূলু্ঠিত হইলেন । 

সংজ্ঞা! কিরিয়া আসিলে ছঃখী কৃষ্ণদাস শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট 
উপস্থিত হইয়! সমস্ত বৃত্তান্ত অকপটে ব্যক্ত করিলেন। বিবরণ 
শুনিয়া শ্রীজীবের নয়ন হইতে পুলকাশ্রু ঝরিতে লাগিল। তিনি 
কৃষ্দাসকে আলিঙ্গন করিলেন ও বলিলেন, “ভক্তি সাধনায় তুমি 
শ্যামপ্রিয়। প্যারীজীর বহুজনবাঞ্ছিত কৃপা লাভ করিয়াছ। আজ 
হইতে তোমার নূতন নাম হইল গোস্বামী শ্টামানন্দ। রাধারাণীর 
ম্ুপুরলাঞ্থিত তিলক চিহ্নই তুমি ললাটে ধারণ করিবে ।” 

এই কথ। নাম! মুখে বিস্তৃতি লাভ করিয়া ঠাকুর হৃদয়চৈতন্ের 
কাণে পৌছিল। তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন। কৃষ্ণদাসকে ডাকাইয়। 
গুরুদত্ত ভেক্‌ কেন পরিবর্তন করিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন। ক্রোধে 
অধীর হইয়া! নিজ বস্ত্র দ্বার! শিষ্ের তিলক মুছিতে লাগিলেন। কিন্তু 
এ কি আশ্চর্য্য ! যতই তিলক মুছিতে লাগিলেন ততই তাহ। উজ্জল 
হইতে লাগিল। হৃদয়চৈতন্ত বুঝিতে পারিলেন তাহারই শ্রম 
হইয়াছে। ইহা রাধারাণীর প্রদত্ত দিব্যতিলক। দিব্যশক্তিতে 
তিনি শক্তিমান। সাশ্রুনয়নে তিনি শিষ্য কৃষ্দাসকে আলিঙ্গন 
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করিলেন। আনন উদ্বেল হইয়া তিনি বৃন্দাবন হইতে আনীত 
রাধাগোবিন্দজীর সেবার ভার শ্ঠামানন্দকে অর্গণ করিলেন। 
শ্যামানন্। সাঘন্দে তাহ! গোপীবল্পভগুর মঠে স্থাপন করিলেন এবং 
নিজেই তাহার সেবা পৃজা করিতে থাকেন। এই সময়ে গুরুর 
আদেশে তিনি বিবাহও করেন এবং তাহার আচার্যাজীবন আরম্ত 
হয়। রাধাগোবিন্দজীবিগ্রহের সেবার মধ্য দিয়া বৈষ্ণবীয় আচার 
সমূহ তিনি উড়িস্তার জনসমাজে প্রচার করেন। লক্ষ লক্ষ উড়িয়! 
ভক্তকে দীক্ষা দিয়! ভক্তিসাধক শ্যামানন্দ সমগ্র উড়িস্তায় এক নব 
প্রেরণ। জাগাইয়া তুলেন। 

দীর্ঘ কর্মজীবনের শেষে এই শক্তিধর বৈষ্ণব তাহার আচার্ধ্য- 
জীবনের উপর যবনিক টানিয়া আনিলেন। শিষ্য ও ভক্তদের 
কাছে গৌরলীল! ব্যাখ্যা করিতে করিতে তিনি নিত্যলীলায় প্রবেশ 
করিলেন । 

শ্যামানন্দের বিশিষ্ট বারজন শিষ্য হইতে বারটি বৈষবশাখার 
উৎপত্তি হয়। রয়নীর জমিদার পুত্র রসিক মুরারী তাহার শিষ্যদের 
মধ্যে সর্ব প্রধান ছিলেন। ভিনি ঠাকুর গৌসাই বা রসিকানন্দ 
নামে বৈষব সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 

সৃবর্রেখার তীরে গোগীবল্লভপুরে শ্যামানন্দী সম্প্রদায়ের প্রধান 
কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং উড়িস্যার ধন্দ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রবল প্রভাব 
বিস্তার করে। 


১২ লাধক রামপ্রসাদ। 
( ১৭২০ খুষ্টাবব। ) 


পূর্বকালে ধলহগ্ড গ্রামে ধন্বস্তরি গোত্রীয় বিনায়ক সেন বাস 
করিতেন। তাহারই আদি পুরুষ কৃত্তিবাস যিনি রামায়ণ লিখিয়। 
অমর হইয়াছেন। ইহাদের পারিবারিক অবস্থা ভালই ছিল। 
তাহাদেরই বংশধর রামেশ্বর। নান] ছুর্দৈবে তাহার আধিক অবস্থা 
খারাপ হইলে তিনি উপার্জনের আশায় হালিসহর কুমারহট্রে 
আসিয়া বসবাম করেন। রামেশ্বরের এক পুত্র নাম রামরাম। 
এই রামরামের ছুই বিবাহ। প্রথমা! স্ত্রীর গর্ভে অন্থিকা ও নিধিরাম 
এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে ভবানী, রামপ্রসাদ ও বিশ্বনাথ জন্ম গ্রহণ 
করেন। 

এই দ্বিতীয় সন্তান রামপ্রসাদ ১১২৭ বাংলার ১৩ই ফাল্গুন 
তারিখে মাঘমাসের শুরা ত্রয়োদশী তিথিতে (ইংরেজী ১৭২৭ খুষ্টাব্ধ 
২২শে ফেব্রুয়ারী ) ভূমিষ্ঠ হন। সেই হইতে রামপ্রসাদ শুক্ুপক্ষের 
শশিকলার মত দিনদিন বাড়িতে লাগিলেন। অঙ্গসৌষ্টব ও নুবর্ণকান্তি 
আরও উজ্জল হইয়। উঠিল। ষষ্ঠমাসে তাহার অন্নপ্রাশন ও নামকরণ 
হয় এবং পঞ্চমবর্ষে তাহার বিগ্ভাশিক্ষা আরম্ভ হয়। অসাধারণ 
মেধা সম্পন্ন বালক ত্রয়োদশ বর্ষ মধ্যে কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শন ও স্যায় 
প্রভৃতি নানাবিধ শাস্ত্রে পারঙ্গম হইয়া উঠেন। ইতিমধ্যে তাহার 
উপনয়ন ও স্বীয় জননীর নিকট মন্ত্রদীক্ষাও হয়। তৎপর হইতে 
প্রসাদের ভক্তিপ্রুত ভাবরাশি ভক্তিমূলক গানের মাধ্যমে প্রকাশ 
পাইতে থাকে। তাহার পিতা রামরাম সেন যখন পূজায় বসিতেন 
রামপ্রসাদ পেছনে বসিয়া সকল বিষয়ে সাহায্য করিতেন এবং পূজার 
সময়ে অনিমেষনয়নে ম! মহামায়ার চরণে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া বিভোর 
হইয়া থাকিতেন। 

এই অল্প বয়সেই রামপ্রসাদের দেবভক্তি দেখিয়া মাতা পিতা 
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বড়ই সুখী হইলেন। শৈশবেই রামপ্রসাদদের পিতৃবিয়োগ হয় ॥ 
ভদবধি শাস্ত্রর্চার সঙ্গে সঙ্গেই প্রসাদের সংসারবৈরাগ্য হয়। ইহাজে 
শঙ্কিতা হইয়। প্রসাদ জননী প্রসাদকে সংসার বন্ধনে বাধিবার জন্য, 
সহসা তাহাকে বিবাহ করান। এই সময়েই ভিনি “আমি এত. 
দোষী কিসে” গানটি রচনা করেন। 
প্রসাদের পিত৷ রামরাম সেন কবিরাজ ছিলেন। বিশেষ, 
কোন বিত্ববৈভব বা বিষয়সম্পত্তি তাহার ছিল না। তাই চাকরীর 
সন্ধানে প্রসাদের ভশ্লীপতি লক্মণ সেনের পরামর্শে প্রসাদ 
কলিকাতায় আসিলেন। তাহার বৈমাত্রেয় ভাতা নিধিরামও তখন, 
কলিকাতায় থাকিতেন। 
ইঞ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির কণ্টাকৃটার কৃষ্চবিহারী মল্লিকের সহিত: 
নিধিরাম ও লক্ষণ সেন উভয়েরই বিশেষ প্রণয় ও গ্রীতি ছিল। 
তাহারা বলিয়া কহিয়া রামপ্রসাদকে মল্লিকবাবুর দণ্তরে এক' 
চাকুরীতে নিযুক্ত করিয়া! দিলেন। প্রসাদ কুমারটুলীতে জ্যেষ্ঠা 
ভগ্রীপতি লক্ষমীনারায়ণ দাসের নিকট থাকিতেন। এই জময়ে, 
জলপ্লাবনে তাহার পিতৃপরিত্যন্ত বান্তভিটা নষ্ট হইয়া যায়।' 
বিষয়বৈরাগী প্রসাদের মন উদাস এবং চাকরী ও তাহার ভাল, 
লাগিল না। তিনি নিজে রচনা! করিয়া গাহিলেন। 
আছে মা তোমার মনে কত? 
কেবল সার হল ভ্রমণ পথ । 
হয়ে তারিনীতনয় গেল মা আলয় 
হব আমি এখন কার অন্ুগত ? 
প্রসাদ বলে ও' ম তার।। 
বল কিসে হবে হিত 
আমার ঘর বেঁধে ঘর কর্তে হলে, 
একাল হবে আখেরের মত। 
চাকরী না করিয়া তিনি বাড়ীতে ( কুমারহটে ) ফিরিয়া, 
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আদিলেন। কিন্তু সংসার প্রতিপালনের কর্তব্যবোধে তিনি “অল্নদে 
অল্প দে* গান করিতে করিতে চাকুরীর অন্বেষণে পুনঃ কলিকাতায় 
ফিরিয়া আসিলেন। নিরাশ্রয়ের আশ্রয় মাতা অন্নপূর্ণ। তাহার 
কাতর প্রার্থনা শুনিলেন। তিনি দজ্জিপাড়ায় “জহরত' ব্যবসায়ী 
ছর্গাচরণ মিত্রের বাড়ীতে প্রধান ধনরক্ষকের অধীনে মুহুরীর কাজ 
পাইলেন। মায়ের নামে পাগল রামপ্রসাদ ভাবতদগত অন্তরে 
দপ্তরের খাতায় হিসাবের পরিবর্তে তাহার স্বরচিত গান লিখিয়া 
রাখিলেন। “আমায় দে ম! তহবিলদারী”.**ইত্যাদি। 

গান রচনা করা এবং সেই গান গাওয়া বাল্যাবধি প্রসাদের 
অভ্যাস ও স্বভাব বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি অন্তরের সমস্ত ব্যাথা, 
জ্বালা ও কাতরতা গানের ভিতর দিয়! ইঠ্টদেবীর চরণে নিবেদন 
করিতেন। এই হিসাবের খাতায় তিনি এক পৃষ্ঠায় “ছুর্গা” নাম 
লিখিতেন এবং অপর পৃষ্ঠায় মায়ের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক গান নিজে 
রচনা করিয়া লিখিতেন। আনমন৷ প্রসাদের এই ওদাসীন্য তাহার 
হিসাব রক্ষক পছন্দ করিতেন না। তিনি তাহা মনিব মিত্রমহাশয়ের 
দৃষ্টিগোচর করিলেন। বিচক্ষণ মিত্রমহাশয় গানগুলি পড়িলেন। 
তিনি বুঝিতে পারিলেন প্রসাদ একজন মাতৃভক্ত সাধক। তিনি 
প্রসাদকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন ও মাতৃনাম সাধনায় রত 
হইতে বলিলেন। তাহার জন্ত মাসিক ৩০২ টাক! বরাদ্দ করিলেন। 

মিত্র মহাশয়ের এই আশ্বাসবাণীতে প্রসাদ গৃহে ফিরিয়। 
আসিলেন এবং বিশিষ্ট মন্ত্রসাধক কৃপানাথের নিকট পূর্ণাভিষেক 
প্রাপ্ত হইয়। বীরাচার সাধনে আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি 
গাহিলেন-_ 

"ডুব দেরে মন কালী বলে।” 

কাশী পুরেশ্বরী মাত! অন্নপূর্ণা রামপ্রসাদের গান শুনিতে 
কুলকামিনীরপে প্রসাদদের গৃহে আসেন। প্রসাদ তখন গুহে 
ছিলেন না। পথে তিনি একবার মা ভগবতীর দেখা পান। কিন্ত 
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চিনিতে পারেন নাই। গৃহে ফিরিয়া মায়ের মুখে সকল কথা 
শুনিয়া আত্মহার! হইয়। রাস্ত। দিয় ছুটিলেন। কিন্তু কোথায় সে 
রমনী? কোথাও দেখা পাইলেন না। আকুল প্রাণে গাহিলেন-_- 
মা তোমারে বারে বারে 
ষঃ ঞঁ টি 
ধাড়াও একবার দ্বিজমন্দিরে 
দেখে যাই জনমের মত॥ 


এই সময়ে তিনি একবার কাশী যাইবার মনস্থ করেন। পদব্রজে 
ত্রিবেণীতক গেলে বর হাঙ্গামায় তিনি ফিরিতে বাধ্য হন। তাহার 
পর তাহার মাতৃবিয়োগ হয়। তিনি দুঃখে ও শোকাবেগে 

“অসকালে যাব কোথা ?” 
ক ১ ঈ 
“মরি গো এই মন ছুঃখে” 
' এই গান ছুটী রচনা করেন। 

১৭৪০ খুষ্টাব্ধে আলীবদার্খখান বাঙলার নবাব হইলে ছুর্গীচরণ 
মিত্র নবাব সরকারের জুয়েলার্স নিযুক্ত হইয়া মুশিদাবাদে চলিয়! 
যান। তাই প্রসাদের মাসিক বৃত্তি বন্ধ হয়। ফলে, তিনি পুনঃ 
ছুর্ঘশায় পতিত হন। তিনি হুগলীতে গোকুল সরকারের বাড়ী ও 
চুঁচুড়ায় শীলবাবুদের বাড়ীতে সাময়িকভাবে চাকরী গ্রহণ করেন! 
এইভাবে দেশ বিদেশ ঘুরিতে ঘুরিতে শ্রাস্ত হইয়! তিনি গাহেন-__ 

“মা! আমায় ঘুরাবি কত ?” 
তংপর একদিন চাকরী ছাড়িয়! দিয়! গাহিয়। উঠিলেন-_ 
“কার বা চাকরী কররে মন্‌?” 

তিনি নিভৃতে ভবানী মন্দিরে বসিয়। সাধনায় মগ্ন থাকিতেন। 

তাহার মন্ত্রসিদ্ধির দেরী হইতেছে দেখিয়া! ধের্য্যচ্যুত হইয়! তিনি 
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গাহিয়াছিলেন-- 
«এবার মা! কালী তোমায় খাব” 
ক টব গা 


«আমি কি মা তোর আঠাশে ছেলে” 

প্রসাদের নাম শুনিয়া নদীয়ারাজ রামকৃষ্ণ তাহাকে দেখিতে 
আসেন। নিভৃতে নির্জন মন্দিরে প্রসাদের গান “এমন দিন কি 
হবে ম। তারা?” ও ”কাল মেঘ উদয় হল অন্তর অন্বরে” শুনিয়া 
তিনি বড়ই মুগ্ধ হন। তিনি ও পূর্ণ অভিষিক্ত কৌল ছিলেন। এই 
কারণে উভয়ে অতঃপর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ হইলেন। 

একদিন প্রসাদ তাহার ঘরের বেড়া বাধিতেছিলেন। কন্ঠ! 
পরমেশ্বরী অপরদিকে থাকিয়া দড়ির মুখ ফিরাইতেছিল। হঠাৎ 
সে কাধ্যাস্তরে চলিয়া যায়। প্রসাদ তাহা লক্ষ্য করেন নাই। 
তিনি আপন মনে গান গাহিতেছেন ও বেড়া বাঁধিতেছেন। 
পরমেশ্বরী ফিরিয়া আসিয়। দেখেন যে কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে। 
ইহাতে আশ্চর্য্য হইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন “বাবা ! আমি যে ছিলাম 
না। কে দড়ি ফিরাইল? 

রামপ্রসাদের বিশ্বাস ছিলযে পরমেশ্বরীই দড়ির মুখ 
ফিরাইতেছেন। কিন্তু নিজ কন্তার এই প্রশ্পে তিনি বিস্মিত 
হইলেন। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন__কে সেই বালিকা । 

তিনি গাহিয়। উঠিলেন__ 

“মন কেন তোর চরণ ছাড় ?” 

এই সময়ে তিনি ম1 ভবানীর অলক্তরঞ্রিত চরণ ছুখানি দেখিতে 
পান। এই চরণতলে শতদল দেওয়ার তাহার বাসনা হইল। কিন্ত 
পদ্ম কোথাও মিলিল না। কাতর হইয়া প্রসাদ গাহিলেন-- 

“আমার কপাল গে। তারা? 

মা ভগবতী তাহার আশ! মিটাইলেন। প্রসাদ দেখিলেন কালী- 

পাদপদ্ম। তাহারই পরে দেখা গেল নকুলবাটাতে গাব গাছে 


২৫৪ ধর্ম ও ধশ্মাত্ম। 


পল্মফুল ফুটিয়াছে। তিনি ফুলগুলি সংগ্রহ করিয়া ভগবস্ভীর চরণে 
অঞ্জলি দিলেন। তিনি গাহিলেন-__ 
সমন জয়ী হুকুম পেয়েছি 
হ্যায়! মায়ের হুজুর থেকে (আমি )। 
£পর তিনি বড়তির বিলে শবসাধন! করেন ও সিদ্ধিলাভ 
করেন। তখন তাহার বয়স প্রায় ৩৪ বৎসর হুইবে। বিদ্যাসুন্দর 
কাব্যে শবসাধনার বিশদ বিবরণ তিনি দিয়! গিয়াছেন। 
একদা ফৌজদার (পরে মহারাজা) নন্দকুমার ভিখারীমুখে 
তাহার ভক্তিমূলক গান শুনিয়া রামগ্রসাদের খোজে হালিসহর 
পর্য্যস্ত আসেন। প্রনাদের গান তাহার বড়ই ভাললাগিত। 
যদিও তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন, প্রসাদের গান তাহার অত্যন্ত 
প্রিয় ছিল। মহারাজা নন্দকুমারকে উদ্দেশ করিয়া প্রসাদ 
গাহিয়াছিলেন**' 

“ওরে মন ভজ কালী, ইচ্ছে হয় যে প্রকারে» 
মহারাজ কৃষ্চন্দ্রও মাঝে মাঝে রামপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করিতে 
ভবাণী মন্দিরে আসিতেন। এইসময়ে রণ দামামা বাজিয়। উঠে। 
রাজ! কৃষ্চন্দ্রকে প্রসাদ গান শুনাইলেন-_- 

«কে রে ! রজনীরূপিণী রণ করে?” 
এই সময়ে ইংরেজ এডমিরাল ওয়াটসন ও আসিয়া মহারাজ 
কৃষ্চন্দ্রের সঙ্গে রামপ্রসাদের গান শুনিতেন। প্রসাদ গাহিতেন-_ 

“ওহে দৈত্যরায় ভজ এই দক্ষিণায় 
আর কি কাজ আশায় ? 
সেই সময় হইতে ওয়াটসনের পরামর্শ অনুযায়ী ইংরেজেরাও 
কালীঘাটে পুজা! দিতে থাকেন। রামপ্রসাদ মাঝে মাঝে কলিকাতায়ও 
আসিতেন। নানা! লোক নান স্থান হইতে আসিয়। প্রসাদকে 
প্রণামী দিয়া গান লিখাইয়া লইত। এইভাবে প্রসাদের দৈনন্দিন 
জীবন অতিবাহিত হুইতেছিল। সাধারণ ব্যক্তির মত তিনি 
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সংসার করিয়াছেন। হাটবাজার করিয়াছেন। বাখাড়ী দড়ি নিয়! 
বেড়া বাঁধিয়াছেন। আবার নানাশান্ত্রে ব্যুংপত্তি লাভ করতঃ 
সংসারের মধ্যে থাকিয়া পরমার্থ চিন্তায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন! 
প্রসাদের সংসারে নিত্য অনটন। ,তিনি কিছুই সঞ্চয় 

করিতেন না। মস্ত জিনিষ দীন দরিদ্রদের বিলাইয়া দিতেন। 
একবার তাহার স্ত্রী তাহাকে পাকা ঘর করিতে বলিলে তিনি 
গাহিলেন £ 

“নিতি তোরে বোঝাবে কেটা 

যত ধন জন সব অকারণ 

সঙ্গেতে না যাবে বেট। ॥৮ 


এইসময়ে সাবর্ণ চৌধুরী দর্পনারায়ন রায় দশবিঘা জমি এবং স্ভত্র! 
দেবী সবৃক্ষ একবিঘ। জমিসমেত একটী বসতবাটা প্রসাদকে দান 
করেন। তিনি এই গৃহে বসিয়া কালিকামঙ্গল (বিদ্যানুন্দর ) 
রচন। করেন এবং তাহ। মহারাজ কৃষ্চচন্দ্রকে উপহার দেন। রাজা- 
বাহাছুর তাহার এলাকার মধ্যে ভাহাকে একান্ন বিঘা! নিষ্কর ভূমি 
দান করেন। 

তিনি শেষ বয়সে আর একবার কাশী যাইবার চেষ্টা করেন। 
কিন্তু তাহ! ঘটিয়া উঠিলন। ৷ ইস্থার পর প্রদাদ তরুতলে পঞ্চমৃণ্ডির 
আসনে যোগারূ্ঢড থাকেন। ১৭৭০ খুষ্টাকের ছিয়াত্তরের মন্বস্তরে 
দেশের হাহাকার দর্শন করিয়। প্রসাদ গাহিলেন-__ 

“আমি কেব। আমার কেবা, আম। ভিন্ন আছে কেবা ?” 


প্রসাদের শেষ জীবনের মানসিক অবস্থা তাহারই গানে 
বুঝা যায়, 
“হাদিপন্প প্রকাশিয়ে সহত্রাতে মন রেখেছি, 
কুল কুগুলিনী শক্তির পদে আমি প্রাণ সপেছি 
মুখে কালী কালী বলে যাত্রা করে বসে আছি ।” 


২৫৬ ধর্ম ও ধর্মাত্মা 
অপর গানে রহিয়াছে-- 

“আমার দফা হ'ল রফা। দক্ষিণাস্ত হ'য়েছে | 
১৮৮৮ সালের কার্তিক মাস। শ্যামা প্রতিমার বিসর্জন দিতে গিয়া 
তিনি স্বেচ্ছায় গঙ্গার জলে দাড়াইয়। দেহত্যাগ করিলেন। কিন্বদস্তী 
আছে যে ত্রহ্ষগরন্ত্র ফাটিয়া! তাহার প্রাণবায়ু বহি্গত হয় ও মৃত্যু 
ঘটে। 


১৩। সাধু কমলাকাস্ত। 
(১৭৭০ খুষ্টাবব।) 


বর্ধমানের অন্থিকা-কালন| গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন মহেশ্বর 
ভট্টাচার্য্য। তিনি পার্শবন্তা চাক! গ্রামের মহামায়া দেবীকে বিবাহ 
করেন। যদিও তাহাদের সাংসারিক অনটনের মধ্যে থাকিতে 
হইত, তাহাদের জীবনযাত্র। ছিল পরম সাত্বিক। 

এহেন পরিবারে মহেস্বরের গুরসে ও মহামায়ার গর্ভে কমলাকান্ত 
১৭৭* খুষ্ঠাঝে জম্ম গ্রহণ করেন। পিতা! মহেশ্বরের আকন্নিক 
মৃত্যুতে সাংসারিক অনটন আরও বৃদ্ধি পায়। নিরুপায় হইয়। 
মাত। মহামায়া দেবী পুত্রকে লইয়া চান! গ্রামে পিত্রালয়ে উঠিয়া 
আসেন। মাতুলের অনুগ্রহে কিছু মাতুল সম্পত্তি পাইয়। কায়রেশে 
কমলাকান্ত দিনাতিপাত করিতে থাকেন। 

ব্রাহ্মণ ঘরে জগ্ম। শান্ত্রাধ্যয়ন একান্ত প্রয়োজন । অথচ অর্থের, 
দারুণ অভাব। তাই কমলাকাস্ত অন্বথিক গ্রামে এক যজমানের 
বাড়ীতে থাকিয়া! অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। তাহার বুদ্ধি ও 
স্মৃতিশক্তি অসাধারণ। পুখিপত্র তিনি বিশেষ খুলিতেন না। অথচ, 
পরীক্ষায় দেখা যাইত তাহার সব শাস্ত্র মুখস্থ। এই অন্ভুত শক্তি 
দেখিয়া সকলে বিম্মিত হইলেন। কমলাকান্ত স্থুকণ্ঠ গায়কও 
ছিলেন। প্রায় সময়েই তিনি রামপ্রসাদী গান গাহিতেন ও ভাবে 
বিভোর থাকিতেন। টোল হইতে পলাইয়া পথে প্রান্তরে বনে 
জঙ্গলে নির্জনে বসিয়। নিজ মনে কালীর মালসী গাহিয়া৷ চারিদিক 
মুখরিত করিয়া রাখিতেন। 

উপনয়নের পর কমলাকাস্তের ভাবাস্তর হইল। তিনি অবসর 
পাইলেই চান্নায় বিশালাক্ষী দেবীর নিস্তব্ধ মন্দিরে গিয়। নীরবে 
বিয়া থাকিতেন | ধ্যানস্তিমিতনেত্রে কিশোর ত্রাঙ্মণের নিশীথের 

১৭ 
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পর নিশীধ রাত্রি গড়াইয়৷ পড়িত। এই গ্রামেরই কিছু দূরে 
গোবিন্দ মঠ। প্রভূপাদ চন্দ্রশেখর গোম্বামী তখন এই মঠের 
সেবাইত এবং একজন উচ্চস্তরের সাধক। কমলাকাস্ত সময়মত 
এই মহাপুরুষের চরণপ্রান্তে বসিয়া নানা উপদেশবানী শুনিতেন। 
পরে তাহার নিকট হইতে কমলাকান্ত মন্ত্রদীক্ষা লন । 

সাতা মহামায়। দেবী পুত্রের বৈরাগ্য দেখিয়। শঙ্কিত হন। এই 
বয়সে কমলাকাস্ত সংসার ত্যাগ করিয়! গেলে সংসার কে দেখিবে ? 
তাই তিনি তাহার ভ্রাতার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া লাড্ডুকা গ্রামের 
ভট্টাচাধ্যদের এক সুলক্ষণ। কন্তার সঙ্গে কমলাকান্তের বিবাহ 
'দেওয়াইয়া পুত্রবধূ ঘরে আনিলেন। 

ক্রমে ক্রমে বয়সোচিত ধর্দে প্রণোদিত হইয়া! কমলাকাস্ত তাহার 
স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইলেন। তিনি বর্ধমানাধিপতি তেঙ্জ- 
বাহাহ্‌রের গুর ছিলেন। মহারাজের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারী 
কমলাকান্তকে স্বীয় স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত অন্ুরক্ত দেখিয়া একদিন 
ঠাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কামিনী কাঞ্চন লইয়া কি 
ভাবে ভজনা করেন? ইহার উত্তরে কমলাকাস্ত বলিয়াছিলেন, 
«পৃথিবীর সতী নারীগণ সেই আদর্শসতী ভগবতীর অংশরূপিনী।” 
চগ্ডীতে আছে এক্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ, সকলজগতসু |” জগতে সমস্ত স্ত্রীই 
সাধারণতঃ জগদম্বার অংশভৃতা। অতএব সাধবী স্ত্রী কদাপি সাধন 
'ভজনের বিদ্বু নহে, বরং সহায়ম্বরূপিনী। সাধবী স্ত্রী সম্বন্ধে 
শাস্ত্রে উল্লেখ আছে-_ 

“নাস্তি ভার্য্য। সমো বন্ধুঃ নাস্তি ভার্য্যাসমাগতি, 
নাত্তি ভার্ধযাসমালোকে সহায়ে। ধন সংজ্ককে ॥৮ 
_ এইরপ স্ত্রী কদাচ কামিনীকাঞ্চনের কামিনী নহেন। ইহারাই 

সাধনের সমধিক সহায়। 

কিন্ত কমলাকান্তের এই পত়ী বেশীদিন জীবিতা ছিলেন না। 
অল্লদিন পরেই মার গেলেন। চাল্লার নিকটেই খড়গেশ্বরী নদী। 
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ইহারই তীরে বালুকাময় শ্মশানের চিতাশব্যায় প্রিয়তম! পতীর 
মৃতদেহে আগুন দিয়া কমলাকাস্ত উদ্াসভাবে দাড়াইয়া আছেন। 
সূর্যাস্তের সন্ধ্যা ধূসরবর্ণ ধারণ করিয়াছে । চোখের সম্মুখে পত্ীর 
দেহটা পুড়িয়া ছাই হইতেছে। চিতাগ্নির ধূম উর্দধে উঠিয়া! আকাশের 
মহাশূগ্ভে মিলাইয়া যাইতেছে । মনের এই অবস্থায় উদাসমুরে 
কমলাকাস্ত স্বরচিত গান গাহিলেন,-_ 
«কালী | সব ঘুচালি ল্যাঠা | 

শ্রীনাথের লিখন আছে যেমন, রাখবি না রাখবি সেট! । 

তোমার যারে কৃপা হয় তার স্থষ্টিছাড়া রূপের ছটা, 

তা"র কটিতে কৌপিন জোটেনা, গায়ে ছাই আর মাথায় জটা, 

শ্মশান পে'লে সুখে ভাস, তুচ্ছ বাস মণি, কোটা 

আপনি যেমন ঠাকুর তেমন, ঘুচলোন] তার সিদ্ধি ঘটা । 

দুঃখে রাখ, স্থখে রাখো, করবে৷ কি আর দিয়ে খোটা, 

আমি দাগ দিয়ে পড়েছি, আর পুছতে কি পারি সাধের ফৌটা। 

জগৎ জুড়ে নাম দিয়েছ, কমলাকাস্ত কালীর বেটা, 

এখন মায়ে পোয়ে কেমন ব্যভার, ইহার মদ জানবে কেটা |” 

মাতার একান্ত অনুরোধে ও গীড়াপীড়িতে কমলাকান্ত আবার 
দারপরিগ্রহ করিতে বাধ্য হন। এইবার বিবাহ করেন, বর্ধমানের 
কাঞ্চনপুরে । ত্যাগ ও বৈরাগ্যের যে আোত তাহার জীবনে প্রবাহিত 
হইতেছিল তাহা আরে তীব্র হইয়া উঠে। দাম্পত্য জীবনের 
আকর্ষণ তাহাকে সংসারে আকৃষ্ট করিতে পারিল না। 

এই সময়ে হঠাৎ একদিন তাহার সঙ্গে তন্্রসাধক কেনারাম 
চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাৎ তাহার জীবনের 
গতি ফিরাইয়৷ দিল। কেনারাম শক্তিমান কৌলসাধক। তাহার 
বাড়ী অমরার গড়মানকরের সম্গিকটে। তিনি সেখানে 
পঞ্চমুণ্তীর আসন ও শ্যামাবিগ্রহ প্রতিষ্িত করিয়া সাধন 
ভজন করেন। তিনি শ্যামা সঙ্গীতে নিপুণ। একবার তাহার 


২৬০ ধর্ম ও ধর্থাত্ব! 


গান যে শুনিয়াছে সে মোহিত হইয়াছে। ইঁছারই চরণে কমলাকা 
আত্মসমর্পণ করিলেন। দীক্ষা ও শাক্তাভিষেকের পর কেনার়াফ 
বুঝাইলেন তন্ত্রসাধনায় ত্রত্তী হইলে তাহাকে সংসার ত্যাগ করিস 
হইবে না। মহামায়ার রচিত এই সংসারেই থাকিয়া,কেবল সাধনার 
মধ্য দিয়! ধীরে ধীরে তাহাকে মায়ার বন্ধন কাটিতে হইবে। 

কমলাকাস্ত গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া অধ্যাপকবৃত্তি গ্রহণ 
করিলেন এবং গ্রামে ছোট একটি চতুষ্পাঠীও খুলিলেন। 

একদা! কমলাকান্ত শিশ্যবাড়ীতে কাজ সারিয়৷ বাড়ী 
ফিরিতেছেন। সন্ধ্যার বেশী দেরী নাই। সম্মুখে ওড়গায়ের বিস্তীর্ণ 
ভাঙ্গা! । ঠেঙ্গাড়ে ডাকাতদের ভয়ে এপথে একাকী কেহ চলাফের৷ 
করে না। মুযোগ পাইলেই ডাকাতের নিরীহ পথিকদের সর্বস্ব 
কাড়িয়া লয় ও বিনাদিধায় খুন করে। সমস্ত প্রান্তরে অন্ধকার 
নামিয়া আসিয়াছে । কমলাকান্ত একাকী পথ চলিতেছেন। 
এমন সময়ে প্রাণ কাপান শব্দে ডাকাতের লাঠি সড়কি হাতে 
আগাইয়া আমিল এবং কমলাকান্তের কাছে যাহা ছিল তাহ! 
কাড়িয়া লইল। বাড়ী নিকটস্থ চান্না গ্রামে শুনিয়া এবং বাড়ী 
ফিরিয়া সমস্ত কথ! বলিয়া দিবে ভাবিয়া ডাকাতের তাহাকে খুন 
করিতে উদ্যত হইল। ডাকাতদের সর্দার তাহাকে মৃত্যুর জন্য 
প্রস্তুত হইতে বলিল। মরিবার পূর্ব্বে কমলাকান্ত মায়ের নাম 
গান করিবার অন্ুমতি চাহিলেন। অনুমতি পাইবার পর কমলাকাস্ত 
ভুমিতলে আসন গ্রহণ করিয়া আবেগময় কণ্ঠে গাহিলেন__ 

আর কিছুই নাই, শ্যাম! মা তোর, কেবল ছুটি চরণ রাঙ্গা, 

শুনি তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারী, দেখে হলাম সাহসভাঙগ। 

ভ্ঞাতি বন্ধু সুত দারা, সখের সময় সবাই তারা, 

বিপদকালে কেহ কোথায় নাই, হই কেন আমি মনমর]। 

যদি রাখ নিজগুণে দেখিও করুণ নয়নে 

প। জধম কান্ত মাগে স্থান তব রাঙ্গ। চরণে। 
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হৃদয় গলানো এই অপরূপ সঙ্গীত কান্নার মূচ্ছনায় ফাটিয়া 
পড়িতেছে। নয়ন মুদিয়া জোড়হস্তে কমলাকান্ত বারবার এই 
গানটি গাহিতেছেন, আর নেত্রে বহিতেছে অশ্রধারা। শ্যাম 
মায়ের দিব্যভাবরসে কমলাকাস্ত আবিষ্ট। তাহার সুঠাষ দেহে 
অপুর্ব জ্যোতিঃ, চোখে স্ব্গায় ছ্যতি। দম্যুরা নিত্তধ হইয়া 
শুনিতেছে ও সাধকের দিকে চাহিয়া আছে। তাহার কাতর 
সঙ্গীত দস্থ্যদের প্রাণে ভাবাবেশের লহরী তুলিয়াছে। সঙ্গীত 
থামিবার পর ডাকাত সার্দার তাহার অনুচরদের লইয়া কমলাকান্তের 
চরণ জড়াইয়া ধরে এবং তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। সাধক 
কমলাকান্তের কৃপায় ও আশ্রয়ে দন্থ্যুরা ভক্ত ও সাধক বপে 
রূপান্তরিত হয় এবং তাহার পর হইতে ওডগীয়ের কুখ্যাত ভাঙ্গা 
দন্যুশূন্য হইয়া নিরাপদ হয়। 

কমলাকান্ত তন্ত্রমতের সাধক ছিলেন। শক্তিন্বরূপিনী শ্যামা 
মায়ের সাধনাই ছিল তাহার জীবনের ব্রত। কমঙ্গাকাস্ত বাঙ্গলার 
প্রতি জনপদে মাতৃনামের মহিম। বিস্তার করেন। 

দক্ষিণেশ্বরের মহাসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় সময়েই রামপ্রসাদ 
ও কমলাকান্তের গান শুনিয়া তন্ময় হইয়া যাইতেন। কমলাকান্তের 
গানে দিন দিন ঠাকুরের অন্তরে মাতৃপ্রেমের ভাবসমুদ্র উথলিয়! 
উঠিত। একএকদিন তিনি ম। ভবতারিণীর সম্মুখে কীদিয়া বলিয়। 
উঠিতেন, “মা! তৃই রামপ্রসাদকে ও কমলাকান্তকে দেখা 
দিয়াছিস্‌; আমায় তবে কেন দেখা দিবিনে ?” 

কমলাকান্ত জগন্মাতার দর্শনের জন্য ব্যাকুল থাকিতেন। এক 
একবার আসনে বসিলে কোন বাহাজ্ঞান থাকিত ন1। মাতৃধ্যানে 
একেবারে আত্মহার। হইয়। যাইতেন। মাঝেমাঝে কখনও নিকটস্থ 
শ্মশানে গিয়। নির্জনে মায়ের আরাধনা করিতেন। এইসব কারণে 
তাহার স্থাপিত চতুষ্পাঠির স্থনাম কমিয়া গেল। ছাত্রও তেমন 
সার আসে না। ফলে অর্থাভাব দারুণ হইয়া দেখ! দিল। 


২৬২. ধর্দ ও ধর্মাত্। 

ঘরে রহিয়াছে এক স্ত্রীও একটী কন্যা । কোন রকমে তাহাদের 
গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হইতেছে না। সাধক কমলাকাস্ত ইহাভে 
নিহিকার। এত অর্থকষ্ট সত্বেও শ্মশানে ও বিশালাক্ষীর মন্দিরে 
তিনি আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। 

ভট্টাচার্য্যপত্রী বড়ই বিপদে গড়িয়াছেন। ঘরে টাক। পয়সা 
কিছুই নাই। শিশু কন্যাটীরও দুধের প্রয়োজন। তাহাও বা 
কিভাবে জুটাইবেন? ম্বামীর ও নিজের খাওয়ার কি ব্যবস্থা 
করিবেন, কিছুই ভাবিয়া পাইতেছেন না। এমন সময় হঠাৎ 
ছয়ারে মৃহ করাঘাত শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে নারীকণ্ঠে ডাক 
আসিল, *ভট্াচার্য্য মহাশয় বাড়ী আছেন কি? একবার দরজা 
খুলুন।” ছুয়ার খুলিতেই কমলাকান্ত পত্বী দেখিতে পাইলেন, 
শ্টামবর্ণা পরমরূপলাবন্যময়ী এক কিশোরী সম্মুখে ফাড়াইয়া 
আছেন। সঙ্গে তাহার ছইজন পরিচারিকা । তাহাদের মাথায় 
চাঙ্গাড়ীভন্তি বহুপ্রকারের বছ খাগ্ভ। কমলাকান্তের স্ত্রী বিস্মিত 
ও কৌতুহলী হইয়। চাহিয়া রহিলেন। এই বিস্ময় ও কৌতুহল 
দেখিয়া কিশোরী বলিয়া উঠিলেন--«মা তোমাদের জন্য সিধে 
পাঠিয়েছেন। এ সব ঘরে তুলে নাও লো” সিধের প্রাচ্রধ্য 
দেখিয়া ও এই অপ্রত্যাশিত করুণা কাহার, বুঝিতে ন1 পারিয়া 
কমলাকান্তের স্ত্রী হতবাক্‌ হইলেন। বিস্ময় কাটিতে না কাটিতে 
দেখিলেন, কিশোরী তাহার রহস্যময় ভূবন ভুলানে। হাসি ছড়াইয়া 
পরিচারিকা সহ কোথায় অন্তছিত হইলেন। কে কোথা হইছে 
খান পাঠাইয়াছে, তাহ! জানিতেও পারিলেন না। ভট্টাচার্য পত্বী 
চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। 

গভীর রাত্রে কমলাকাস্ত ভাবাবিষ্ট অবস্থায় বাড়ী ফিরিয়াছেন। 
ঘরে ঢুকিয়া চাঙ্গাড়িভত্তি এত সব খথাচ্ধন্রব্য দেখিয়া চমকিয়া 
উঠিলেন। এই দীনদরিদ্রের জন্য এত যত করিয়। কে এই সমস্ত 
খান পাঠাইয়াছে? গৃহিনী ঘটনাটি আস্ভোপাস্ত বিবৃত করিয়া 
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কহিলেন, «দেখ, মেয়েটির পরিচয় পাইলাম না। কে এই খান 
পাঠাইয়া আমাদের প্রাণ বাঁচাইল, তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। 
কিশোরী মেয়েটি শুধু বলল, “মা এই সব পাঠিয়েছেন ওগো ! 
এই মা কে?” 

ইহা শুনিয়! সাধক কমলাকাস্ত নয়নাশ্র রোধ করিতে 
পারিলেন না। তাহার ছুই নয়নে ধারা নামিয়াছে। এতক্ষণে 
তাহার বুঝিতে বাকী রহিলনা যে এই মা তাহারই মা। সারা 
জগতেরই তিনি মা। জগংপালয়িত্রী জগদ্ধাত্রী ছদ্মবেশে এই দীন 
ভক্তের কুঠিরে আসিয়াছিলেন। ইহাই যে মায়ের ন্নেহলীল!। 

আরও একবার কমলাকাস্ত দেবীর ভোগের জন্য মংস্ত জোগাড় 
করিতে না পারিয়া ভাবিত হইয়া পড়িয়াছেন। কি করিবেন, 
কোথায় গেলে মস্ত পাইবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় এক কৃষ্ণবর্ণ 
নারী, বাগদী মেয়ে বলিয়। তাহাকে ছুইটি মাগুর মাছ দিয়! যায়। 
তাহারই স্বৃতিপটে এই অপরূপ নীলঘনমুত্তি অস্কিত হইয়া যায় । 
তিনি ভাবাবেশে গাহিলেন, 

“খ্যামারপে নয়ন ভূলেছে, অতি নিরুপম চিকণ কালো তুই 
তা নইলে ত্রিলোচন, পরম যতনে কেন হৃদয়ে ধরেছে”। 
সাধক কমলাকাস্তকে ঘিরিয়া জগজ্জননীর লীলা চলিয়াছে। 
রহস্যের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া তিনি কমলাকাস্তের আশে 

পাশেই রহিয়াছেন। ধরা দিতেছেন না| 
মায়ের দর্শন মিলিতেছে না। কমলাকান্তের হৃদয় ব্যাকুল। 
পঞ্চমৃণ্ডির সাধন ক্রিয়ার শেষে, সেদিন গভীর রাত্রে কমলাকান্ত 
বিশালাক্ষীর সম্মুধে বসিয়া আছেন। একাগ্রচিত্বে রক্তজবার মালা। 
গাখিতেছেন এবং একমনে মাতৃনাম গাহিতেছেন,_ 
“জানি, জানি গো জননী, যেমন পাষাণের মেয়ে 
আমারই অন্তরে থাক মা, আমারেই লুকা।য়ে 


২৬৪ ধন্ম ও ধ্মাত। 


কারও প্রতি হুম্মতি, সুমতি হও ম1 কারও প্রতি, 
আপনার দোষ ঢাকো, অপরের দোষ দিয়ে। 
মী! ন! করি নির্ধান আশ, না চাহি ন্বর্গবাস, 
নিরখি নয়ন দুইটি, হদয়ে রাখিয়ে”। 


ধ্যানানন্দে কমলাকাস্ত বিভোর । অকম্মাৎ মন্দিরের নির্জনত। 
ভঙ্গ করিয়া কে বলিয়। উঠিল, "বাস! চুপ করলে কেন? আবার 
গাও। বড় মধুর তোমার গান। আমায় আরও কিছু শোনাওঃ। 
কমলাকাস্ত দেখিলেন--মমতাভর1] নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া 
আছেন এক বৃদ্ধা । বলিলেন, তিনি ধন্মনারায়ণের ম1। কমলাকাস্ত 
পুনঃ গান গাহিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলেন, বৃদ্ধ! 
নাই। তৎপরদিন ধর্মনারায়ণ গোয়ালার সঙ্গে দেখা হইতেই, সে 
বলিল তাহার মা মার! গিয়াছে বহু বংসর। বিশালাক্ষীদেবীই 
এখন তাহার মা। এই পৃথিবীতে আপনজন বলিতে তাহার আর 
কেহ নাই। ইহাতে কমলাকান্তের হৃদয়ে আবার ভাবাবেশ 
হইল। গত রজনীতে স্বয়ং জগজ্জননী আসিয়াছিলেন এবং কৃপা 
করিয়! তাহার গান শুনিয়াছেন। মাতৃবিরহের তীত্রবেদনায় তিনি 
ভাঙ্গিয়া পড়িলেন এবং মা, মা রবে তিনি মৃচ্ছিত হইয়া ভৃতলে 
'পড়িয়। গেলেন । 

মায়ের দর্শন পাওয়া সম্বন্ধে অনেক ঘটনা শ্রুত আছে। 
কমলাকান্তের সিদ্ধির পর মহারাজ তেজচন্দ্র তাহাকে গুরুত্বে বরণ 
করেন এবং স্বীয় পুত্র প্রতাপকে তাহার শিক্ষাধীনে দেন। 
কিন্বদস্তী আছে যে কমলাকাস্ত একভাড় কারণবারি লইয়া যাইতে- 
ছিলেন। তাহার গন্ধে সকলেই উত্যক্ত । মহারাজা জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “হাতে মদ কেন ? তিনি উত্তর দিলেন--ইহা! হধ |” 
মহারাজা! ও উপস্থিত সকলে সবিস্ময়ে দেখিতে পাইলেন-_-ইহা। 
প্রকৃতপক্ষে হুধ। 
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আরো বছবংমর অতীত হইয়াছে। কমলাকান্ত বৃদ্ধ 

হইয়াছেন। তাহার প্রিয় শিষ্য গ্রতাপচান্দ আর নাই। উত্তর 
সাধিক প্রিয়তমা দ্বিতীয়! পত্তীও দেহরক্ষা করিয়াছেন। গার 
জীবনের একমাত্র বন্ধন একটি কগ্তা। ইহাও তিনি ছাড়িতে 
চলিলেন। পরপারের ডাক আদিয়াছে। গীড়িত গুরুদেবকে 
দেখিতে মহারাজ তেক্জচন্ত্রছুটিয়। আমিলেন। জীবনলীল্লার সমাপ্তি 
মন্নিকট। মহারাজ গুরুদেবকে গঙ্গাতীরে নিতে ব্যগ্র হইলেন। 
কিন্তু কমলাকান্ত বারণ করিল্েন। তিনি আর্তন্বরে্ুনধকণ্ে গাহিয় 
উঠিলেন।__ 

কিগরজ!| কেন গঙ্গাতীরে যাব, 

আমি কালে! মায়ের ছেলে হ'য়ে, 

কেন বিমাতার শরণ লব। 
তিনি মহারাজকে দৃ'ধ করিতে নিষেধ করিলেন এবং তংপরদিন 
আমিতে বলিলেন। তংপরদিন মহারাজ! আসিলে কমলাকাস্ত 
বলিলেন, 

'মায়ের মন্দিরের সম্মুখে আমি চোখ বুজিতে চাই, 

আমার তৃণশয্য! সেখানে পাতিয়া দাও | 


তাই কর হইল। এক দিব্যভাবে বিভোর হুইয়। কমলাকাস্ত মায়ের 
নাম করিতে করিতে মায়ের কোলে সমাধি লইলেন। 


১৪। লালাবাবু। 
(১৭৭৫ খুষ্টাব |) 


অষ্টাদশ শতাবীতে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ কলিকাতায় 
বিশেষ সম্মানিত ও খ্যাত ছিলেন। মর্যাদায় তিনি সারা ভারতে 
অপ্রতিত্বন্বী। তিনি ওয়ারেণ হেষ্টিংসের অতি প্রিয় দেওয়ান ছিলেন। 
বাংলা ও উড়িব্যার দেওয়ানী কার্য তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সহিত 
চালান। যথেষ্ট খ্যাতি, অর্থ ও ক্ষমত। তিনি অর্জন করেন। গৃহে 
প্রত শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্টিত। দীর্ঘদিন যাবং সেবাপৃজা 
নিয়মমত চলিয়া আসিতেছে । 

প্রাণকৃ্ণ সিংহ তাহারই একমাত্র পুত্র এবং উত্তরাধিকারী । 
দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ভ্রাতা রাধাগোবিন্দ সিংহও প্রচুর 
বিভবের অধিকারী ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। 
তিনি তাহার অর্থ ও বিত্তা্দি একমাত্র ভ্রাতুদুত্র প্রাণকৃষ্ণ সিংহকে 
দান করিয়। যান। উভয়ের ধন, এশ্ব্য্য ও কৌলিম্তের উত্তরাধিকারী 
হইয়া প্রাণকৃষ্ণ সিংহ পুর্ব ভারতে একজন শ্রেষ্ঠ ধনী ও প্রভাবশালী 
ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হন। 

অষ্টাদশ শতাবীর শেষভাগে (আনুমানিক ১৭৭৫ থৃষ্টাকে ) 
ইতিহাসবিখ্যাত দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র এবং প্রাণকৃফ্ণ 
[সিংহের একমাত্র পুত্র কৃষচন্দ্র সিংহ জন্মগ্রহণ করেন। অনিন্দ্যসন্দর 
এই শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কীথির সিংহ পরিবার আনন্দে উচ্ছল 
হয়। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহও নিজে অত্যন্ত সুখী হন। 

প্রিয়দর্শন পৌত্র কৃষ্চন্দ্র দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নয়নমণি 
ছিলেন। আদর করিয়া তিনি কৃষ্ঠন্দ্রকে “লালা” বলিয়া ডাকিতেন। 
প্রাণপ্রিয় পৌত্র এই “লালাগ্বাবুর অন্নপ্রাশনের সময় দেওয়ান 
গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যে উৎসব ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন, ভাহা। 
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ইতিহাস প্রসিদ্ধ। বাঁংলা, বিহার ও উড়িস্তার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও গণ্য- 
মান্ত ব্যক্তিরা! এই উৎসবে আমন্ত্রিত হন। তিনি প্রত্যেকের কাছে 
সোনার পাতে খোদাই করিয়া আমন্ত্রণলিপি প্রেরণ করেন। সেই 
বিরাট উৎসবের কথা এখন জনপ্রবাদদে পরিণত হুইয়াছে। এই 
লালাবাবু (ওরফে কৃষ্চন্ত্র সিংহ) এঁতিহ, আভিজাত্য ও বিপুল 
বিভবের মালিক হন। 

বালক পলালা”র মেধা ও প্রতিভ৷ অসাধারণ ছিল। সে ক্রমশঃ 
বড় হইয়া উঠিতেছে। পিতা প্রাণকৃষ তাহাকে স্ুশিক্ষা দিতে 
উৎসুক হন। শুধু সংস্কৃত ও বাংলা নহে, ইংরেজী, ফাসাঁ ও আরবী 
ভাষায় স্পপ্তিত করার জন্য পিত। প্রাণকৃষ্ণ ব্যস্ত হইয়া পড়েন। 
বিশিষ্ট শিক্ষকদের চেষ্টা যবে লালাবাবু অল্ল সময়ের মধ্যে এই কয়টি 
ভাষা আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। সংস্কত ও ফাসঁ ভাষাতেই তিনি 
অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। উত্তরকালে তিনি বিশিষ্ট 
ফার্সীবিদ্রূপে খ্যাতি লাভ করেন। শ্রীমদ্ভাগবত তাহার পরম 
প্রিয় ছিল। এই গ্রন্থের কোন শ্লোক সন্বদ্ধে কেহ তাহাকে কোন 
পর্ণ করিলে তিনি মহাউৎসাহে তাহার নিহিতার্থ ব্যাখ্যা করিয়া 
দিতেন। 

বাল্যকাল হইতেই তাহার চরিত্রে সত্যনিষ্ঠা ও ঈশ্বরভক্তি 
পরিস্ফুট হয়। গৃহদেবত! গোবিন্দজীউর প্রভাব ও তাহার উপর 
কম ছিল না। বাড়ীর দেবমন্দিরে পুরাঁণপাঠ, ধশ্মসভা ও পুজ। 
গ্রভৃতিতে তিনি আবিষ্টচিত্বে বসিয়। থাকিতেন | 

পরোপকারে তাহার অত্যন্ত উৎসাহ ছিল। দীনছ্ঃখীর 
কাতরোক্তি তাহাকে অত্যন্ত বিচলিত করিত। একদা এক দরিদ্র 
ব্রাহ্মণ কন্ঠাদায়গ্রস্থ হইয়া তাহাদের বাড়ীর সম্মুথে ঘুরিতে থাকেন। 
দরওয়ান কিছুতেই কর্ত! প্রাণকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করিতে দেয় না। 
কোনরপে লালাবাবু (কৃষ্চন্ত্র) ইহা দেখিতে পান। তিনি 
তৎক্ষণাৎ ত্রাহ্মণটিকে ডাকিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হন এবং 
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খাজাঞ্চিকে ডাকিয়া এক হাজার টাকা দিতে বলেন। খাজাঞ্চি 
ইহা কর্তার কাছে জানাইলে তিনি বলেন, “ইহ সদায় সন্দেহ নাই। 
লাল৷ যখন কথ! দিয়াছে তখন টাক! দিয়া দাও। কিন্তু ভবিষ্যৃতে 
যেন এমন না হয়। লালাবাবু উপার্ভনক্ষম হইয়া জমিদারীর আয় 
বাড়াইতে পারিলে দান ধ্যান করিবে ।” দরিদ্র ব্রাক্মণটিকে টাকাটা 
দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে খাজাঞ্চি লালাবাবুকে কর্তার কঠোর 
মন্তব্যটিও শুনাইয়া দেন। কথাগুলি তাহার অন্তরে ব্যথা দিল। এত 
বড় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াও এক কপর্দক দান করিবার 
তাহার ক্ষমতা নাই। তিনি স্থল করিলেন নিজের পথ নিজেই 
বাছিয়া লইবেন। পিতৃপিতামহের সঞ্চিত অর্থের এক কপর্দিকও 
তিনি গ্রহণ করিবেন না। নিজের পায়ে নিজে ধ্রাড়াইবেন স্থির 
করিলেন । 

মাতার অশ্রজল পিতার করুণ আনন তিনি কিছুই গ্রান্থ 
করিলেন না। অল্পদিন মধ্যে তিনি প্রাসাদ ত্যাগ করিয়৷ বর্ধমান 
সহরে উপস্থিত হইলেন। 

ফারসী ভাল জানেন । চাকরী পাইতে বিলম্ব হইল না। তিনি 
বর্ধমান কালেক্টুরীর সেরেস্তাদার পদে নিযুক্ত হন। কর্ম্দে অসাধারণ 
দক্ষতার ফলে তাহার ক্রমশঃ পদোন্নতি হইতে থাকে। এই সময় 
তিনি বিবাহ করেন এবং তাহার একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। 

১৮০৩ খুষ্টার্বে উড়িষ্যা ইংরেজমধিকারভুক্ত হয়। ইহার 
পর উড়িষ্যার জরীপের কার্য্যে লালাবাবু নিযুক্ত হন। দক্ষতা 
ও কৃতিত্বের ফলে তিনি দেওয়ানপদ লাভ করেন। সরকারী 
কার্ধ্য উপলক্ষে লালাবাবুর সহিত উড়িষ্যার রাজার পরিচয় হয়। 
অচিরে তাহা আরও ঘনিষ্ট হইল। পুরীর মন্দিরের রাজকর 
অনেক বৎসর বকেয়া পড়ে। রাজসরকারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী 
এই কারণে শ্রীমন্দির নীলামে চড়ান। সৌভাগ্যক্রমে নীলামের 
পূর্্বদিন এই ছুঃসম্বাদ লালাবাবুর কাণে পৌছায়। তিনি তীব্র 
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অশান্তি বোধ করেন। সর্ধবজনআরাধ্য হিন্দুদের পবিত্র ভীর্থ 
পুরীর শ্রীমন্দির এইভাবে নীলামে চড়িবে, শ্রীমন্দির এইভাবে 
লাঞ্ছিত হইবে,_ ইহা তাহার সা হইল না। 

তৎক্ষণাৎ তিনি নিজ কর্তব্য স্থির করিলেন। তিনি স্থীয় 
দায়িত্বে নীলাম বন্ধ করিয়। দিলেন। এই সুযোগে মন্দিরের 
কর্তুপক্ষ রাজকর আদায় দিয়া দিলেন। সকলে স্বস্তির নিশ্বাস 
ফেলিল। ইহাতে লালাবাবুর নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। 
সকলে তাহাকে ধন্যধন্ত করিতে লাগিল। তাহার সংসাহস ও 
সুবিবেচনার জন্য শ্রীমন্দির নীলাম হইতে রক্ষা পাইয়াছে, 
অমর্ধ্যাদার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। এজন্য পুরীরাজ ও 
াহাকে কৃতজ্ঞতা জানান এবং নিজ জমিদারীর কিছু অঞ্চল 
তাহাকে দান করেন। অগ্ভাবধি সেইস্থান হইতে আনীত 
নিমগাছের কাঠ দ্বার দারুত্রক্ষ জগন্নাথের কলেবর পরিবর্তন 
কর! হয়। প্রতি বার বৎসর অন্তর এই নবকলেবরধারণ উৎসব 
আজ পর্য্যন্ত পুরীতে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইতেছে। 

জগন্নাথ বিগ্রহের দর্শন ও সান্ধ্য, প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্চের 
লীলাস্থানের মাহাত্ম্য, ভক্তিশাস্ত্পাঠ ও নামকীর্তন শ্রবণ প্রভৃতি 
তাহার অন্তরে এক নিদারুণ ব্যাকুলত। জন্মায়। তিনি তীর্থ- 
পর্যটন উপলক্ষে বৃন্দাবনে আসেন এবং শ্রীকৃষ্ণের মোহন বিগ্রহ 
ও লীলাতুমি দর্শনে অনাবিল আনন্দ পান। ব্রজমগ্ুলে তিনি বৈষ্ণব 
সাধকদের ভজ্নগুম্প। ও কুঠিয়াগুলি পরিদর্শন করেন এবং বুঝিতে 
পারেন ভোগ, এশবর্ধ্য, যশ, মান সকলই অস্থায়ী। কিন্তু উপায় নাই। 
সংসারে দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক বেশী। তাই তিনি আনন্দময় 
বৃদ্দাবনধাম ছাড়িয়। পুনঃ কর্মজীবনের আহ্বানে উড়িষ্যায় 
ফিরিয়া আসেন। 

এই সময়ে হঠাৎ সংবাদ পান যে তাহার পিতৃদেব প্রাণকৃ্ণ 
সিংহ পরলোক গমন করিয়াছেন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত শোকার্ত 
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হন। দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্তার বিবাহে অর্থদান নিয়া পিত। পুত্রের 
মনোমালিন্য মনে জাগে। পিতার বারবার অনুরোধ সত্বেও 
কৃষ্চন্দ্র দেখা করেন নাই। ইহাই তাহার বড় ছুঃখ। পুরাতন 
স্মৃতি মনে পড়ে ও নয়নের অশ্রু গড়াইতে থাকে। গভীর শোক 
ওআত্তির মধ্যে পিতার পারলৌকিক কার্য্যাদি কলিকাতায় 
সম্পন্ন করেন। পিতামহ ও পিতার বিরাট ধন দৌলতের মালিক 
এখন তিনি একা । এইসব রক্ষা করিতে হইবে। সংসারের 
ও দায়িত্ব আছে। তাই লালাবাবু উড়িষ্যার বাস উঠাইয়া! দিয়! 
স্থায়ীভাবে কলিকাতায় আসেন। 

জীবনে তাহার এইবার বিরাট সমস্যা! দেখ। দিল। বাহিরে 
তিনি প্রবল প্রতাপাদ্ধিত ভূম্যধিকারী। বৈষয়িক কাজ ও বিলাস 
ব্যসনে ব্যস্ত। অন্তরে তিনি বিগ্রহসেবা, পুরাণ-ভাগবতপাঠ, দান 
ও ধ্যানের মধ্য দিয়া একজন বালনাহীন নীরব ভক্তিসাধক। 

এইরকম মনের অবস্থায় একদিন লালাবাবু কাজকর্ম শেষ করিয়া 
অফিস হইতে প্রাসাদাভিমুখে চলিয়াছেন। তাহার তাঞ্জামের 
পিছনে পাইক, বরকন্দাজ, ও ভৃত্যের দল চলিতেছে । শীতের 
পড়ন্ত বেলা, বৈকালের নাতিউফ রৌদ্র ও মুক্ত বাতাস দেখিয়া 
তিনি গঙ্গার ধারে বেড়াইতে চলিয়াছেন। আদেশমত বাহকেরা 
গঙ্গার ধারেই চলিল। নদীর তীরে এক বড় গাছের ছায়ায় 
তাঞ্জাম নামাইল। পৃতসলিল! ম্ুরধূনী কুলুকুলুনাদে বহিয়া 
চলিয়াছে। নদীর নয়নাভিরাম দৃশ্য লালাবাবু মুগ্ধনে্রে 
চাহিয়া আছেন। তাঞ্জামের মধ্যে কিংখাবে মোড়া তাকিয়ায় 
হেলান দিয়! লালাবাবু সুগন্ধি অন্ুুরী তামাক সেবন করিতেছেন। 
মন অনন্তের পানে উধাও হইয়াছে । হঠাৎ তাহার কানে বালিকা- 
রুঠের শব গেল “বাবা! বেল। যে যায়; এবার ওঠো, দিন 
ত শেব হয়ে গেল” । এ ব্যাকুল আহ্বান লালাবাবুর অস্তঃস্থলে 
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গিয়া পৌছিল। তিনি চম্কিয়া উঠিলেন। ফর্সীর নল হাত 
হইতে পড়িয়া গেল। তিনি দিশাহারা হইলেন। 

সত্যই যে বেলা যায়। এই নিদারুণ সত্যকে কি করিয়া 
অস্বীকার করিবেন? তাহার জীবনপ্রান্তে ও ধারে ধীরে চির- 
বিরতির যবনিক1 নামিয়া আসিতেছে! তাহার জীবনে ধর্ম, 
অর্থ, কাম ও মোক্ষ_--সব কিছুরই প্রাচুর্য । কিন্তু তাহার তিনি 
সুযোগ লইলেন কই? আজ ইহ জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয় 
তিনি কোন উত্তর খঁজিয় পাইলেন না। 

গঙ্গার ধারে এক ধীবরের কুটির। দ্বিপ্রহরে কর্ধুকলান্ত দেহে 
ধীবর নিদ্রা গিয়াছে । তাহার ঘুম ভাঙ্গে না। তাই ব্যগ্র হইয়। 
ও সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া কম্থা ডাকাডাকি করিতেছে । এই 
আকন্মিক আহ্বানেই লালাবাবুর মোহনিদ্রা ভাঙ্গিল। মহা- 
ভোগীর রূপান্তর ঘটিল। 

তিনি তাঞ্জাম ছাড়িয়া সেই ধীবর কন্ঠার কাছে গেলেন। 
বলিলেন “মা! তোর এই খণ শৌধ করিতে পারিব না। তোর 
মুখ দিয়েই আজ রাধারাণী আমায় বৃন্দাবন যেতে ডাক দিয়েছেন। 
আমি সেখানেই যাচ্ছি। আশীর্বাদ করি মা, তুই চিরনুখী হ)। 

প্রাসাদে ফিরিয়াই তাহার নৃতনতর জীবন আরম্ভ হইল। 
মহাপরাক্রাস্ত তূম্যধিকারী ভোগী ও বিলাসী লালাবাবু সর্বস্ব 
ত্যাগ করিয়া কাঙ্গাল বেশে ইষ্টধাম শ্রীবৃন্দাবন যাইতে সঙ্গ 
করিলেন। 

পত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজন কাহারও অনুরোধ শুনিলেন না। 
দৈন্তভাবে সকলকে বলিলেন, “রাধারাণী কৃপা করে আমায় 
ডাক দিয়েছেন, “বেলাগেল”। আমায় ছেড়ে দাও। বিষয়কুপে 
আমি আর পড়ে থাকব না। আজ থেকে জীবনের ব্রত হবে 
রাধাকৃষ্ণের সেবা, ভঙ্গন ও পুজন। প্রাণগ্রতু বৃন্াবনচন্দ্র আর 
রাইকিশোরীর যেন দর্শন পাই, এই আশীর্বাদই তোমর! 
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আমায় কর।” পরদিনই ভিখানীর বেশে তিনি গুহত্যাগ 
করিলেন এবং ইঞ্টধামের পথে বাহির হুইয়া পড়িলেন। 

ভক্তের পবিত্র তীর্থ এই বৃন্দাবনধাম। শ্রীকষ্ের চরণম্পর্শে 
এই মহাতীর্ঘের রজ চিরপবিত্র হইয়া আছে। প্রাকৃত বৃন্দাবন, 
অপ্রাকৃত চিরমধুর বৃন্দাবনের দিব্যদর্শন, লালাবাবু মনে প্রাণে 
কামনা করেন। ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং কৃচ্ছ,ব্রত তিনি নিজেই গ্রহণ 
করিয়াছেন। সারাদিন ভজন ও জপে অতিবাহিত করেন। কোন 
অবসরে বাহির হইয়া মাধুকরী সারিয়া লন। ভিক্ষার ঝুলিতে 
যাহা পান তাহাই দিয়া উদরপুত্তি করেন। 

কলিকাতার প্রাসাদে তাহার দৈম্তজীবনের খবর পাইয়া তাহার 
পত্রী কাত্যায়ণী দেবী কাদিয়া আকুল হন। তাহার পুত্র নারায়ণ 
ও আত্মীয় স্বজন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন। তাহারা সকলেই 
আসিয় লালাবাবুকে কাতর অন্থুরোধ করিতে লাগিলেন। তাহার 
এত বিস্ত বিভব। কেন তিনি তাহ দেবসেবায় ব্যয় করিবেন না? 
তাহার দেওয়ানজীও তাহাই নিবেদন করিলেন। তখন লালাবাবু 
তাহার পত্বী ও পুত্রের অংশ বাদ দিয়া, কাহার অংশের আয় গ্রহণ 
করিতে স্বীকার করিলেন এবং তাহা তিনি বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের 
সেবাপুজা, ঘাট ও মন্দির সংস্কারে ব্যয় করিবেন স্থির করিলেন। 
কিন্ত নিজের অন্ন নিজে মাধুকরী করিয়া সংস্থান করিবেন এই 
সিদ্ধান্ত অটল রহিল। 

ইহার পর তাহার নামে তাহার জমিদারী হইতে পঁচিশ লক্ষ 
টাকা আসিল। তিনি ইহার প্রতিটি মুদ্রা প্রভুর সেবায় ব্যয় 
করেন। পুরাণ, শান্তর ও সিদ্ধপুরুষদের বর্ণন অনুযায়ী রাধাকৃষ্ণের 
লীলাবিজড়িত স্থানসমূহ চিহ্চিত করিয়া এই সব পবিত্র তীর্থ নিজ 
আয়তে রাখিবার জগ্ ব্রজমগ্ডলে তিনি একে একে চুয়াত্তরটি পরগণা 
ক্রয় করেন। বৃন্দাবন হইতে আরস্ত করিয়! সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত 
শ্ীশ্রীয়াধাকৃফের লীলাপুত স্থান এবং তৎনিকটবর্তী অঞ্চল ভিনি 
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ক্রু করেন। এই জমিজমা ও তাহার, উপন্থত্ঝ বিগ্রহ স্থাপনে, 
মন্দির, ধশ্মশাল! নিশ্মাণে ও দেবসেবার কাজে ব্যয়িত হয়। 

বুন্দাবনে আসিয়া তিনি ভরতপুর প্রাসাদে বাস করেন। 
ভরতপুরের রাজ! তাহার পূর্বতন বন্ধু বলিয়া! তাহাকে প্রাসাদে 
থাকিতে দেন। কিছুদিন পরে লালাবাবু ইঞ্টবিগ্রহের জন্ত এক 
বিরাট মন্দির নিম্মনীণ করেন। কারধ্যোপলক্ষে ভিনি মাসে মাসে, 
ভরতপুরের রাঁজার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেন। এই সময়ে 
ভরতপুররাজের সঙ্গে ইংরেজদের কি এক দলিল দস্ভখত লইয়া 
মনোমালিন্য ঘটে। ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর তদানীস্তন রেসিডেণ্ট 
স্তার চার্লস্‌ মেটকাফ. তখন দিল্লীর দরবারে অধিষ্টিত। তিনি এই 
ব্যাপারে লালাবাবুকে সন্দেহ করেন। এই সন্দেহের বশে লালা- 
বাবুকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া দিল্লী নেওয়ার 
কালে তাহার সঙ্গে ত্যাগব্রতী বৈষ্বদের এক বিরাট জনতা গমন 
করে। লালাবাবুর এই জনপ্রিয়তা ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব দেখিয়! 
মেটকাফ, সাহেব শঙ্কিত হন ও চিন্তিত হইয়। পড়েন। লালাবাবুর 
বিরুদ্ধে অভিযোগ তদস্ত করিতে তাহার ফাঁসাঁ লেখক শাস্তিপুরের 
দেবীপ্রসাদ রায়কে দেওয়া হয়। তাহার তদন্তের ফলে ইহ! প্রকাশ 
পায় যে লালাবাবু ও তাহার পূর্বপুরুষগণ চিরকালই কোম্পানীর 
সহযোগিতা করিয়াছে । ইহাতে মেটকাফ, সাহেবের ধারণ। 
পরিবর্তিত হয়। তিনি তাড়াতাড়ি অভিযোগ প্রত্যাহার করেন। 

ইছার পর লালাবাবু বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসেন এবং ইষ্টদেবের 
মন্দিরের কাজ আরম্ভ করেন ও ভ্রেত সম্পন্ন করিতে সচেষ্ট হন। 
ধীরে ধীরে এই বিরাট মন্দির পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয়। “গম্ভীর” গৃহে 
মহাসমারোহে মূরলীধর কৃষ্চন্দ্রমাজীউর নয়নাভিরাম মুত্তি স্থাপিত 
হয়। মন্দিরের ব্যয় নির্ধ্বাহার্থে লালাবাবু জমিদ্ববয়ীর আয়ের 
বৃহদংশ নির্দিষ্ট করিয়া দেন। সাধুসন্ত ও দরিদ্র জনগণ এই 
মহাবৈফবের সেবাপরায়ণতার নুখ্যাতি আরম্ভ করেন এবং 
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লালাবাবুর অক্লছত্র সহসা ব্র্মণ্ডলে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ 
করে। 

"ভক্ত লালাবাবুর অন্তরের একান্ত ইচ্ছা! তাহার স্থাপিত বিগ্রহ 
যেন ছ্াগ্রত হইয়! উঠে। এক একদিন তিনি কাদিয়া আকুল হন। 
গণ্ড বাহিয়া অশ্রু গড়াইতে থাকে । তিনি কাতর কণ্ঠে বলিতেন-- 
“হে ঠাকুর। তুমি নিত্য জাগ্রত। তোমার লীল। অধমকে দেখাও ৮ 
লালাবাবুর এই কাতরোক্তি ও আকুল আবেদনে প্রাণের ৮ঠাকুর 
সাড়া দেন। 

মাঘমাস। বৃন্দাবনে বেজায় শীত। যোড়শোপচারে ৬ঠাকুরের 
পুজা সেদিন সকাল বেলা৷ হইতে অনুষ্ঠিত হইতেছে। মন্দিরের 
এক কোণে দ্াড়াইয়া লালাবাবু ভক্তিভরে নয়নমনোহর গ্রীবিগ্রহ 
দর্শন করিতেছেন এবং আকুল প্রাণের ব্যাকুলতা ছাপাইয়া নয়নাশ্রু 
বছিতেছে। তাহার মনে হইল, তাহার আরাধ্য ঠাকুর প্রাণবন্ত 
হইয়াছে। পরীক্ষা করিতে এক তাল মাখন লইয়। পুজ্জারীকে তাহা 
স্্রীবিগ্রহের মাথার তালুর উপর বসাইয়া৷ দিতে বলিলেন। ৬ঠাকুর 
যদি প্রকৃতই প্রাণবন্ত হয়, মাখন গলিয়। যাইবে । পুজারী প্রথমতঃ 
আপত্তি করিল। কি করিয়া ইহ। সম্ভব হইবে? কিন্তু লালাবাবুর 
আগ্রহ দেখিয়! তাহার নির্দেশানুষায়ী পুঙ্জারী এক তাল মাখন 
শ্্রীরিগ্রহের ব্রন্মতালুর উপর রাখিল। পুজা অর্চন। পূর্র্ববং চলিল। 
কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল শ্রীবিগ্রহছের মাথার উপর রক্ষিত মাখন 
গলিয়া পড়িতেছে ও শ্রীবিগ্রহের সব্বাঙ্গ মাখনলিপ্ত হইতেছে। 
মন্দিরের পৃজারী ও সেবকগণ ইহা! দেখিয়। আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া 
উঠিল। ভাবাবেশে কাদিতে কাদিতে লালাবাবু মন্দিরের মেঝেতে 
সুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। 

আর একদিনের কথ।। সেদিন লালাবাবুর মাথায় আর এক 
নূতন খেয়াল চাঁপিল। ছিনি ভাবিলেন, বিগ্রহের মাথায় যদি উদ্ভাপ 
থাকে এবং তাহাতে মাখন গলিয়। যায়, তরে নাঁসিকায় নিঃস্বাল 
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বহিবেনা! কেন? তখনই পুজারীকে দিয়। একটুকর! ভুল! আনাইলেন 
এবং শ্রীবিগ্রহের নাসিকার কাছে তাহা ধরিতে বলিলেন। তুলাখণ্ড 
নাসিকার কাছে আগাইয়া দিতেই দেখা। গেল, নাসারন্ত্রের বাতাজস্‌ 
তুলা ঘন ঘন কাপিতেছে। ঠাকুরের এই কৃপালীল! দর্শনে লালাবাবু 
উল্লনিত হইলেন এবং প্রেমোন্সত্ত হইয়া নাটমন্দিরে গড়াগড়ি দিতে 
লাগিলেন । 

ইহার পর লালাবাবূর উপর আদেশ হইল, তিনি যেন ব্রজমগ্ডলের 
অমস্ত তীর্থ পরিব্রাজন করিয়া গিরিগোবদ্ধনে যাইয়া তপস্তায় 
নিমগ্ন থাকেন। উহাতে লালাবাবুর ছঃখ হইল। মধুর বৃন্দাবনে 
তাহার স্থাপিত কষফচচন্দ্রমাজীউকে ছাড়িয়া তিনি কোথায় যাইবেন ? 
কিন্ত ৬ঠাকুরের প্রত্যাদেশ কি করিয়া লঙ্ঘন করিবেন? তাই 
ব্রজ্মগুলের সমস্ত তীর্ঘাদি পরিব্রাজন করিয়। গিরিগোবদ্ধনে 
আসিলেন। মন্দিরের পৃ অর্চন! সারিয়া গোফায় বসিয়া! সাধন 
ভজন করিতে থাকেন। এই সময়ে এক দিবস গোবর্ধনে বেজায় 
বর্ষ। নামিল। ঝড় জল অত্যন্ত প্রবলাকার ধারণ করিল। মন্দিরের 
গুজারী অনেক রাত্র অবধি ভোগের প্রসাদ পৌছাইয়া দিতে পারিল 
না। মধ্যরাত্রের পর ঝড় জল থামিলে মন্দিরে গিয়া পূজারী দেখেন 
যে ভোগের থাল। নাই। তিনি বিস্মিত হইলেন। পুজারী ব্যতীত 
মন্দিরে যে আর কেহ নাই! কোথায় গেল ভোগের থালা? 
অগত্য। তিনি কিছু প্রসাদী ফুল লইয়। লালাবাবুর গোফায় গেলেন। 
ভোগের থাল। পাওয়। যাইতেছেন। ও আনিতে পারিলেন না৷ বলিয়। 
তিনি ছঃখ করিতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়। লালাবাবু বলিলেন, 
“সেকি! একটু আগেই যে তুমি আমায় ভোগের থাল। দিয়। 
গিয়াছ। আমি প্রসাদ বথাসময়ে পাইয়াছি।* পুজারী ও 
লাঙ্গাবাবুর তখন বুঝিতে বাকী রহিলনা যে, ইহা ঠাকুরের লীলা । 
ঠাকুরের পরম ভক্ত অনাহারে কষ্ট পাইবেন ভাবিয়া ঠাকুর নিজেই 
প্রসাদের থালা বহন করিয়া আনিয়াছেন। ইহ] বৃঝানাত্রই 


২৭৬. ধর্দ ও ধর্মাত। 
'লালাঁবাবুর সারাদেছে' প্রেমকম্পন আরম্ত হয় এবং তিনি সংজ্ঞাহার। 
হইয়া পড়িয়া! যান। এখন লালাবাবুর গুরু করণের ইচ্ছা । তজ্জন্ 
তিনি অনেক স্থানে ঘোরাঘুরি করেন। কিন্তু সকলেই বলেন যে 
সময়' মত তাহার সদৃগুরুর আবির্ভাব হইবে। ক্রমশঃ দিন যাইতে 
লাগিল এবং গুরু পাওয়ার ইচ্ছা তাহার আরও প্রবল হইল। এই 
সময়ে পরম বৈষ্ণব কৃষ্চদাস বাবাজী গোবর্ধন পরিক্রমায় 
আসেন। লালাবাবু তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া শরণাগতি ভিক্ষা 
করেন। এই কৃষ্ণদাস বাবাজী ভক্তমাল গ্রন্থ অনুবাদ করেন। 
তিনি. বলিলেন তোমার এখনও লুক অহমিক আছে। তাহ! দুর 
হইলে আমি নিজেই আসিয়া তোমায় দীক্ষা দিব। তোমার 
কোথাও যাওয়৷ দরকার নাই। 

এইভাবে কয়েকমাস অতিবাহিত হইল। হঠাৎ একদিন 
লালাবাবু মাধুকরীর জন্য শেঠজীর মন্দিরে গেলেন। এই শেঠজী ও 
লালাবাবুর মধ্যে প্রবল প্রতিঘন্ছিতা চলিতেছিল। উভয় পক্ষের 
মধ্যে বহু মামল! মোকর্দিম। ও হইয়াছে । সেদিন শেঠজীর মন্দিরে 
ভিথারীর বেজায় ভীড়। তন্মধ্যে গৌরকান্তি সুদর্শন এই পরম 
বৈষ্ণবকে দেখিয়া সকলেই চিনিতে পারিল, ইনি রাজা লালাবাবু। 
মাধুকরী ভিক্ষার জন্য আসিয়াছেন। তাড়াতাড়ি বৃদ্ধ শেঠজীর 
নিকট খবর গেল। লালাবাবু স্বয়ং ভিক্ষার্থে আসিয়াছেন। শুনিয়া 
শেঠজী বিস্মিত হইলেন ও তক্ষণাৎ একটি থালায় করিয়া ভিক্ষার 
চাউল ও ১০১টি স্বর্ণসুত্রা আনিলেন এবং রাজ] লালাবাবুর নজরানা 
বলিয়া দিতে গেলেন। লাঙ্গাবাবু তাহা স্পর্শ ও করিলেন না। 
কারণ বৈষ্বের স্বরণে প্রয়োজন নাই। একসুষ্টি চাউল ভিক্ষা! করিয়া 
লইলেন এবং উভয় পক্ষের বাদ বিসম্বাদ ভূলিয়া যাইতে অনুরোধ 
করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বৃদ্ধ শেঠজী অত্যন্ত অভিভূত 
হইলেন ও কাদিতে লাগিলেন এবং উভয়ে দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ 
হইলেন। এই মাধুকরী হইতে ফিরিয়া আসিয়া লালাবাবু তাহার 
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ভজন কুঠিরের দিকে যাইতেই দেখিতে পাইলেন, সম্মুথে তাহার 
বৈষ্যবশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদাস বাবাজী। বাবাজী মহারাজের চোখে মুখে এক 
দিব্য প্রসক্পতার দীপ্তি। লালাবাবু ভক্তিভরে প্রণাম করিতেই 
বাবাজী মহারাজ তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন ও বলিলেন, 
“লাল।! এইবার তোমার সময় হইয়াছে। আমিও আসিয়াছি। 
প্রতিদবদ্বী ধনকুবের শেঠজীর কাছে এতদিন মাধুকরী করিতে যাও 
নাই। তোমার অন্তরের গোপন গভীরে যে সুশ্্স অহমিকাটুকু ছিল 
তাহ! আজ বিনাশ হইয়াছে। ক্ষেত্র তোমার প্রস্তত। দীক্ষাদানের 
আর কোন অন্তরায় নাই।” ইহার পর একদিন শুভলগ্নে কৃষ্দাস 
বাবাজী মহারাজ লালাবাবুকে দীক্ষা দেন। 

নবদীক্ষিত শিষ্তের সাধনজীবন এইবার আরম্ভ হইল। গুরুর 
আদেশেই তিনি নির্জনে গোফায় থাকেন এবং কোন জনমানবের 
মুখ দর্শন করেন না। কয়েক বংসর মধ্যে তাহার তপস্তা। সার্থক 
হয়। ইঞ্টবিগ্রহের দর্শন ও লীলারস তুঞ্জনে তিনিই পুর্ণ মনস্কাম হন, 

এই সময়ে সিপ্ষিয়ার অধিপতি পারেখজী বৃন্দাবনে আসেন। 
বিশিষ্ট তীর্থ ও লীলাম্থানাদি দর্শন করিয়। অধ্যাত্ম জীবনযাপনের 
জন্য তাহার প্রবল ইচ্ছ। হয়। তিনি ভক্তিসিদ্ধ বৈষ্ণব লালাবাবু 
হইতে দীক্ষা! নিতে অভিলাষ প্রকাশ করেন। কিন্তু লালাবাবু সতর্ক 
করিয়। দেন যে, কৃষ্ণসাগরে ডুব দিতে হইলে তাহাকে এই কুলের 
বন্ধন কাটাইতে হইবে। সর্ববত্যাগী ও কৌপিনবস্ত হইয়া তাহাকে 
গোবর্ধনের গোফায় থাকিতে হইবে । এই জন্য দরকার পূর্ববজন্মের 
প্রচুর স্থুকৃতি। ইহা শুনিয়। সিন্ধিয়া অধিপতি ভক্তিভরে লালাবাবুর 
চরণ বন্দনা করিয়া! গোবর্ধন ত্যাগ করেন। | 

লালাবাবুর বৈরাগ্য সাধনা ও সিদ্ধির খ্যাতি সারা ব্রজমণ্ডলে 
ছড়াইয়। পড়িয়াছে। বৃন্দাবনধামে যে কোন ভক্ত আন্বক না কেন, 
গোবর্ধন গোফাঁবানী এই পরম বৈষণবকে দর্শনের জন্য ব্যাকুল হন। 
ফলে গোফার সম্মুখে প্রত্যহ জনসমাগম বৃদ্ধি পাইতে থাকে। 


২৮০ ধর্ম ও ধন্মাত্ব! 


বিফল মনোরথ না হন। জীবেশ্বর তেওয়ারী যোগীবরকে তদ্রেপ 
প্রতিশ্রুতি দেন। | 

বিশবৎসর পর ঝু' দিতে দেখা হইলে যোগীবর জীবেশ্বরকে সেই 
প্রতিশ্রুতির কথ ম্মরণ করাইয়া দেন এবং জীবেশ্বরকে বলেন 
যে আগামী পরশ্ব মৌনী অমাবস্যার দিন জীবেশ্বরের এক পুত্র- 
সন্তান জন্ম গ্রহণ করিবে । এবং সেই সন্তান যোগীবরকে দান 
করিতে হইবে। ইহাতে জীবেশ্বর ও হরপিয়ারী যুগপৎ হর্ষ ও 
বিষাঘগ্রস্ত হইলেন। কিন্ত বলিলেন, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হইবে না। 

যথাসময়ে ১৮০ সালের মৌনী অমাবস্তার স্ানের দিন 
হয়পিয়ারী দেবী প্ররয়াগক্ষেত্রে এক অনিন্দ্যস্ন্দর শিশুপুত্র প্রসব 
করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই মহাত্মা যোগীবর শিহাসহ 
সেখানে উপস্থিত হন। 

জীবেশ্বর ও ততপত্বী যোগীবরের আগমন কারণ বুঝিতে 
পারিলেন। কিন্তু একদিকে সত্যরক্ষা ও ধন্দ্পালন ও অপরদিকে 
অপত্যন্সেহ-__কোনটা রক্ষা করিবেন ভাবিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ চিন্তার 
পর জীবেশ্বর নিজের মনকে দৃঢ় করিলেন। পত্বীর কোল হইতে 
শিশুটাকে লইয়। সন্ন্যাসী যোগীবরের কোলে দিলেন। কিছুক্ষণ 
যোগীবর শিশুরদিকে তাকাইয়। বলিলেন “শুচিনাং শ্রীমতাং গেছে 
যোগত্রষ্টাভিজায়তে”। এ শিশু পুর্বর্বজম্মে এক বিশিষ্ট যোগী 
ছিল। তোমার ঘরে যদিও জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে সাংসারিক 
ব্যাপারে লিপ্ত হইবে না। আজ থেকে এই শিশুর উপর 
তোমাদের কোন অধিকার নাই। ন্যাম জীবনের জন্য, সর্ধ্ব- 
ত্যাগী যোগী জীবনের জন্য এ শিশু চিরতরে চিহ্নিত হইয়া! রহিল । 
তাহাকে তোমাদের কাছে রাখিয়। গেলাম। সময় হইলেই 
বৈদিক সংস্কারার্দি করিয়া ইহাকে লইয়। যাইব 1” 

ইহা! বলিয়! তিনি শিশুকে ফিরাইয়। দিলেন ও জন্ন্যাসীর! প্রচ্ছান 
করিলেন। জীবেশ্বর ও হরিপিয়ারী নির্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেম। 
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জীবেশ্বর তেওয়ারীর প্রথম ছই পুত্রের নাম জীবনারায়ণ ও 
জীবরাম। তাই নবজাত এই কনিষ্ঠ পুত্রের নাম রাখা হইল 
বেদীপ্রসাদ | প্রয়াগে বেনীমাধৰ ক্ষেত্রে তাহার জন্ম বলিয়া শিশুর 
এই নাম রাখা হইয়াছিল। 

প্রয়াগ হইতে শিশুপুত্রকে লইয়া কনৌজে ফিরিবার কালে 
তাহারা অরণ্যমধ্যে ডাকাতের হাতে পড়েন। তাহার পাইক- 
বরকন্দাজ সকলেই মারের চোটে ধরাশায়ী হয়। জীবেশ্বর 
ডাকাতদের সর্ধবন্ঘ দিয়া বলেন, “শিশুপুত্র লইয়া যাইতেছি। 
পথে কিছু খাবার দরকার হইতে পারে। কিছু টাকা ফেরং 
দিলে ভাল হয়।” ডাকাত সর্দার শিশুকে দেখিতে চাহে। 
শিশুকে দেখান হয়। নবজাত শিশুকে দেখিয়া ও তাহার সুঠাম 
নুগৌর কোমল অঙ্গ ও কান্তি দর্শনে ডাকাত সর্দীর দয়ার্্ হয় এবং 
সব টাকা ফিরাইয়। দিয়া চলিয়। যায়। ডাকাতের বলাবলি 
করিতে লাগিল, এই শিশুর দরুণ সকলেই প্রাণে বাঁচিয়াছে। নচেৎ 
কেহই প্রাণ লইয়া! ফিরিত না। কয়েকদিন পরে জীবেশ্বর কনৌজে 
পৌঁছিয়। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। 

পুত্রের বয়স পাচ বংসর হইলে তাহার বৈদিক সংস্কার করাইয়। 
উপনয়ন দেওয়। হইল। শুভ বিষ্ভারস্তও হইল । এই বালক বেদ- 
পুরাণ প্রভৃতি সত্বর আয়ত্ত করিতে লাগিল। এই সময়ে একদিন 
যোনীবর তেওয়ানীজীর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুশল 
প্রশ্ধাদি জিজ্ঞাস! করিয়া! বলিলেন, “এইবার বেনীপ্রসাদকে আশ্রমে 
লইয়া যাইব। সেখানে সে প্রকৃতির কোলে থাকিয়া ভগবানের 
নাম কীর্তন করিবে। বলিতে বলিতে যোগীবরের আনন উজ্জল 
হইল। বালকের শিরে হাত রাখিয়া নয়ন মুদিলেন। চঞ্চজ বালক 
বেণীপ্রসাদ এক মুহুর্তে নিশ্চল হইয়া! গেল। অন্তরে তাহার পূর্বব- 
জশ্সাঞ্দিত সাত্বিক সংস্কার জাগিয়া উঠিল। বালক ভাবাবিষ্ট 
অবস্থায় যোগীবরের দিকে চাহিয়া রহিল। নম্বাভাবিক অবস্থায় 
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ফিরিয়া আসিলে বালক যোয়ীবরের চরণে লুটাইয়! পড়িয়া বলিল, 
দপ্রভু! আপনার আশ্রমেই যাইব। কৃপা! করিয়া আমাকে সেখানে 
লইয়া চলুন।” অতঃপর বালক জননীর নিকট ছুটিয়া গিয়।৷ নানা 
প্রবোধবাক্যে তাহাকে সাস্ত্বনা দেয় এবং সেই দিনই তেওয়ারী 
বাড়ী আধার করিয়৷ ও পরিবারের সকলকে অশ্রুজলে ভাপাইয়া 
বালক বেণীপ্রসাদ যোগীবরের আশ্রমে চলিয়া গেল। 

বড় সুন্দর এই আশ্রম। চতুর্দিকে পাহাড়। আশ্রমের সম্মুখে 
কলনাদিনী আ্োতস্বিণী। প্রভাত না হইতেই আরম্ভ হয় পাখীর 
বন্দনা গান। বৃদ্ধ যোগীবরের ন্মেহ ভালবাসা ও অপাধিব যত 
বালক বেনীপ্রসাদ বড় হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে আরম্ভ হইল 
তাহার শিক্ষা ও সাধনা । শাল্্রাদি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে 
থাকে সাধন ও মহাত্বাজীর উপদেশ | 

আশ্রমের এই শাস্ত ও নিরালা পরিবেশে বেণীপ্রসাদের এগার 
বসর অতিবাহিত হইল। অসামান্ত মেধা, স্মৃতিশক্তি, বিচার 
বিশ্লেষণ ও উদ্ভাবনী শক্তি বালকের মধ্যে দেখা গেল। পুত্রগ্রতিম 
ছাত্রের এই কৃতিত্ব দর্শনে যোগীবর অত্যন্ত আনন্দিত হন । ইহার পর 
একদিন বেনীপ্রসাদকে লইয়া যোগীবর কনৌজে আসিলেন। বন্ধ 
বৎসর পরে পুত্রকে দেখিয়া জনক জননী অত্যন্ত পুলকিত হুইলেন। 

যোগীবর তাহাদিগকে এই পুত্রের বিবাহ দিতে বলিলেন । 
কহিলেন, কিছুদিন তাহাকে সংসারধদ্মী করিতেই হইবে। তবেই 
প্রারব্বের ভোগ ক্ষয় হইবে । তারপর যথাসময়ে আসিয়া তিনি 
তাহাকে লইয়া যাইবেন। 

বেদীপ্রসাদ কাতর হইয়া পড়িল। কি অপরাধে গুরুদেব 
তাহাকে ত্যাগ করিতে চাহিতেছেন, বুধিতে পারিল না। অথচ 
গুরুর আদেশ। অমান্য করিবার উপায় নাই। 

একবৎসরের মধ্যে বেণীপ্রসাদের বিবাহ হইল। পত্বী গঙ্গ' 
দেবীর বয়স তখন মাত্র এগার বংসর। যেমন সুন্দরী ভেমনই 
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সুলক্ষণ।। কয়েক বৎসর উভয়ের আনন্দে অতিবাহিত হইল । 
বেনীপ্রসাদের এক অনিন্দ্য সুন্বর শিশু তৃমিষ্ঠ হইল। 

কিন্তু পুত্রের জন্মের পর বেণীপ্রসাদের ভাবাস্তর হইল। ঘিনি 
বুঝিতে পারিলেন, ধীরে ধীরে তিনি সংসারবন্ধনে জড়াইয়া 
পড়িতেছেন এবং ক্রমশঃ যোগীবরের কৃপা হারাইতেছেন। মন্ম্াস্তিক 
দহনে দগ্ধ হইয়া বেণীপ্রসাদ কাতর প্রার্থনা জানাইলেন, 
“হে প্রভু! আমায় সঙ্কটে উদ্ধার কর। আমায় বাচাও। তোমার 
আলোক ও আশীষ আমার উপর বধিত হউক” 


সেইদিনই গভীর রাত্রে বেণীপ্রসাদ তাহারই পরমারাধ্য 
যোগীবর ও শিক্ষাপ্ুরুর দর্শন পাইলেন। তিনি বলিলেন, “এবার 
বন্ধন কাটিয়ে বেড়িয়ে এসে।। আর এক মুহূর্তও দেরী করো ন1। 
অমূল্য সময় নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে।” 

রাত্রি প্রভাতে বেণীপ্রসাদ পিতার নিকট স্বপ্ন বৃত্তান্ত জানাইলেন 
এবং জনক-জননী ও পত্বী গঙ্গাদেবী হইতে অনুমতি ও বিদায় লইয় 
বাহির হইয়া পড়িলেন। যোগীবরের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্ত বেনী- 
প্রসাদ অধীর। ব্যাকুলতার মাঝে প্রান্তরের পর প্রান্তর 'অতিক্রম 
করিয়া চলিতেছেন। হঠাৎ পথিমধ্যে যোগীবরের দর্শন পাইলেন 
এবং তংক্ষপাং তাহার সঙ্গ লইলেন। 

কিছুদিন যোগীবরের সঙ্গে থাকিয়াই নিগুঢ় যোগ ও সাধন! 
আয়ত্ব করিলেন। তৎপর মন্ত্রীক্ষার জন্য যোশীবরকে বলিলে 
তিনি কহিলেন, “তুমি মন্ত্রদীক্ষার জন্য ব্যস্ত হইও না। দাক্ষিণাত্যে 
রামেশ্বর ভীর্ঘে মহ! সমর্থ গুরু তুমি শীঙ্র পাইবে । তারপর যোগীবর 
সকলকে শোক সাগরে ভাসাইয়৷ ধ্যানাসনে বঙিয়। ৪ 
সম্বরণ করিলেন। 

তরুণ সাধক বেশীপ্রসাদ শোকে মুহামান হইলেন। তিনি দক্ষিণ 
ভারতের পথে বাহির হইয়া পড়েন। এই পর্য্যটন সময়ে তিনি 
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রামেশ্বর তীর্থ োগীবর ত্রেলিজ্বামীর দর্শন। পান পুর্ব্বনির্দেশমত 
তাহার নিকট হইতে দীক্ষা! লন। তাহার সন্গ্যাসনাম হইল 
জিপুরলিঙ্গ হ্বামী। 

ত্ৈলিঙ্গ্বামী শিবকল্প মহাযোগী। স্বেচ্ছাময় স্বতন্ত্র মহাপুরুষ । 
তিনি নির্দিষ্ট আশ্রম বা মণ্ডলী গ্রহণের প্রয়াসী নহেন। তিনি 
ইচ্ছামত যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ান। তাই, তিনি দুই ভিন 
বৎসরের মধ্যে রামেশ্বর ত্যাগ করেন। বিদায়ের কালে ত্রিপুরলিঙ্গকে 
বলেন, “চিন্তা করোনা, পরিব্রাজনে থাক। অবশেষে সব পাইবে ।” 
ত্রিপুরলিঙ্গত্বামী কিছিন্ধ্যা) পম্পাসরোবর ঘুরিয়া নর্শদাতীরে 
আসেন। এইখানে বিভূতিযোগসম্পন্ন জ্যোতিম্বামীর সঙ্গে দেখ! 
করেন। সেখানে তিনি দেখিতে পান জ্যোতিম্বামী চিমটার স্পর্শে 
তাহার ঝোলা হইতে নানাপ্রকার খাগ্ন্রব্য বাহির করিয়া উপস্থিত 
সকলকে বিলাইতেছেন। ইহাতে ত্রিপুরলিঙম্বামী বিস্মিত হন 
এবং তাহার কারণ নির্ণয় করিতে উদগ্রীব হন। তাহার নিকট 
থাকিয়। ত্রিপুরলিঙ্গম্বামী সাধন ভজনের উপদেশ পান এবং আত্মিক 
উন্নতির পথে অগ্রসর হন। 

তাহার এক বন্ধুর অনুরোধে তিনি পত্বী ও পুত্রকে দেখিতে 
বাড়ী আসেন। সে্দিন পুত্রের উপনয়ন হইতেছিল। তিনি 
দেখিলেন তাহার পুত্র স্বল্লায়ু এবং তাহার জীবন প্রদীপ শীম্রই 
নিবিয়া যাইবে । তিনি তাহ! তাহার বন্ধুকে বলিলেন এবং পত্বী 
খাঙ্গাদেবীকে বুঝাইয়া বলিলেন যে সংসার অনিত্য। তংপর তিনি 
চলিয়া! গেলেন। বলাবাহুল্য অল্পদিন মধ্যেই পুত্র এক মারাত্মক 
ব্যাধিতে ভূগিয়! মৃত্যু বরণ করিল। 

ত্রিপুরলিলম্বামী হিমালয় পরিব্রাজনকালে এক অগ্নিহোত্রী 
ব্রাহ্মণকগ্ঠাকে আবাহন করিয়া অগ্নিপ্রজ্বলিত করিতে দেখিয়! 
আশ্র্ধ্যান্িত হন। তিনি তাহ শিখিতে বাসন। করেন ও শিখিয়। 
বলন। (তিনি সর্বববিষয়ে আপ্তকাম হন এবং ঢাকায় হ্বামীবাগে 
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আশ্রম স্থাপন করেন। ঢাকার প্রসিদ্ধ উকিল আনন্দ পাকরাশ, 
পুলিন দাস ও নারিন্দার পুরন্দর ঘোষ প্রভৃতি তাহার শিত্য ছিলেন। 
পুরন্দর ঘোষকে তিনি একবার তাহার অলৌকিক শক্তিবলে জলডুবি 
হইতে উদ্ধার করেন। 

কয়েকটি ভক্তিমতী মহিল! ব্রিপুরলিঙ্গ শ্বামীজীর আশ্রমে যাওয়! 
আস! করিত। ইহাতে ঢাকায় নানাপ্রকার গুজব রটে। ডাক্তার 
রুপেন বোসও এই সম্বন্ধে কটাক্ষপাত করেন। একদ! ভোলাগিরি 
মহারাজ ঢাকায় আসিলে তাহার শিষ্য ন্বপেন বোসকে লইয়! 
ত্রিপুরলিঙ্গম্বামীর সঙ্গে দেখা করিতে যান। ভোলাগিরি হঠাং 
বলিয়া উঠেন, “সাধুজী তৃম্‌ নাঙ্গ! হো! যাও, । তিনি তৎক্ষণাং নাজ। 
হইলেন। সকলে বিন্ময়ের সহিত দেখিতে পাইলেন এই বিরাটকায় 
মহাপুরুষের লিঙ্গ শিশুলিঙ্গবং। তাহা দেখিয়৷ ডাক্তার বোস 
লজ্জিত হইলেন। তখন ভোলাগিরি মহারাজ ডাক্তার বোস ও 
অন্যান্য সকলকে সাধু মহাত্বাদের আধ্যাত্মিক পিদ্ধি সম্বন্ধে 
সন্দিহান হইতে নিষেধ করিলেন। 

উভয় সন্ন্যাসী অতি উচ্চস্তরের সাধু ছিলেন। উভয়ের পরস্পর 
সাক্ষাতে লোকের অলীক সন্দেহ দুর হইল। তৎপর ভোলাগিরি 
মহারাজ ত্রিপুরলিঙ্গম্বামী হইতে বিদায় লইয়! চলিয়া গেলেন। 

এই ঘটনার পর ত্রিপুরলিঙ্গত্বামীর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি আরও 
বৃদ্ধি পাইল। গিরিমহারাঁজের লীলারজের মধ্য দিয়। ত্রিপুরলি্গ 
স্বামীর যোগশক্তি ও মাহাত্ম্য আরও প্রকাশ পাইল। 

দেড়শত বংসরের অধিককাল এই শক্তিধর মহাপুরুষ ও যোগী 
তাহার মরদেহে অবস্থান করেন। এই ্ত্দীর্ঘ জীবনে তাহার 
করুণার ধারা শত শত আর্ত আশ্রয়ার্থী ও মুমুক্ষুকে উদ্ধারের 
মহায়তা করে। 


২৬। হুংসরাজ অবধূত। 
(১৮২৯ খুষ্টাব। ) 


উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, সিপাহীযুদ্ধের সমকালে পাঞ্জাবের 
এক বিশিষ্ট ব্রাহ্ষণপরিধারে হংসবাব! জন্মগ্রহণ করেন। পিভামাত! 
উভয়েই সাত্বিক ও নিষ্ঠাবান ছিলেন। গৃহে প্রায়শঃ সাধুসন্তদের 
আগমন অব্যাহত থাকিত। তাহাদের কাছে তীর্থ ভ্রমণের বিচিত্র 
কথা, সাধকদের মহিম। ও সিদ্ধিপ্রাপ্তির কথা শুনিতেন। 

সম্প্রতি তাহাদের ঘরে এক প্রবীণ সঙ্ল্যাসী অতিথি হইয়াছিলেন। 
কথ। প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অমৃতসরের বেদাস্তবাদী সাধু অন্ভুভবদেৰ 
বড়ই উন্নত সম্ত। তিনি সমগ্র পাঞ্জাব প্রদেশের গৌরবের বস্ত। 
সঙ্ন্যাসীর এই উক্তি হংসবাবার প্রাণে লাগিল। ইহার পর তিনি 
একবস্ত্রে পদব্রজে অনুভবদেবের আশ্রয় গ্রহণ উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া 
পড়েন। 

সেদিন শিবরাত্রি। সেই উপলক্ষে আশ্রমে সারাদিনব্যাগী 
ধ্যান, ভজন ও পারায়ণ চলিয়াছে। রাত্র গভীর। ম্বামী অন্ুভবদেব 
সাধনকুটারে গিয়। ধ্যানে বসিবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছেন। এমন 
সময় এক অপূর্ববদর্শন বালক অগ্রসর হইয়া তাহাকে সাঠ্টাঙ্গে প্রপাম 
করিল। অন্ুভবদেব দেখিলেন বালকটা যেন একটুকরা আগুন। 
তিনি বলিলেন, “এত রাত্রে ঘর ছাড়িয়া এখানে কেন?” বালক 
উত্তর দিল, সে চিরদিনের জন্য ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে 
এবং তাহার আশ্রমে থাকিতে তাহার একান্ত বামন1। অন্ুভবদেব 
কিয়ৎক্ষণ এই বালকের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বুঝিতে পারিলেন 
পূর্বজন্মের সাত্বিক সংস্কার তাহার প্রবল। তাহাকে বাধা দেওয়া 
অসভ্ভব। তিনি বয়স কত জিজ্ঞাসা! করায় বালক উত্তর দিল 
দ্বারোবৎসর |” 
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এই নবাগত বালককে অন্ুভবদেব তাহার আশ্রমে ভর্তি করিয়। 
ব্লইলেন। এখানকার বিগ্রহপৃজা, অর্চনা, অতিথি অভ্যাগতদের 
সেবা, বহু আশ্রমিকের আহাধ্য তৈয়ারী এবং আঞ্মের বন্থ গরু 
মহিষের তত্বাবধান, সমস্ত এই ৰালক হংসবাবার উপর শ্যস্ত হইল। 

বালক হংসবাব। ত্রান্মামুহুর্তে শয্য। ত্যাগ করিতেন। আত্মকণ্ম 
ও সান সারিয়া ধ্যান ও জপে বসিতেন। তৎপর স্বাধ্যায় সমাপন 
করতঃ গোচারণে বাহির হুইভেন। ফিরিয়া আসিয়াই রান্না ও 
খাল! বাসন পরিষ্কার করার কাজে লাগিতেন। রাত্রে সাধন ভজন 
ও আশ্রমের কাজ শেষ করিয়া যখন শুইতে যাইতেন, শরীর তখন 
এলাইয়। পড়িত। এমনই কঠোরতার মধ্য দিয়া তাহার নৃতন- 
জীবনচর্চা চলিত। 

কয়েকবংসর অতীত হওয়ার পর অন্ভবদেব এই নবীন 
ব্রক্মচারীকে বেদাস্তের পাঠ গ্রহণের জন্য পণ্ডিত কাল। সিংহের নিকট 
পাঠাইয়া দেন। এই স্বনামধন্য পণ্ডিতের কাছে হংসবাব। কয়েক 
বৎসর পাঠ গ্রহণ করেন এবং অসাধারণ ধীশক্তি ও প্রতিভাবলে 
বেদাস্তের জটিল তত্বসমূহ আয়ত্ব করেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন 
মহাতা অনুভবদেব ইহলীলা সম্বণ করেন। নবীন ক্রহ্মচারী 
অন্থুতবদেবের এই আকস্মিক বিয়োগে শোকে অধীর হন। উম্মাদের 
মত নান। মঠ, মন্দির ও তীর্থস্থান তিনি ঘুরিয়।৷ বেড়াইতে থাকেন। 
ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি একদিন নির্র্বাণী আখাড়ায় আসেন এবং 
সেখানে হীরানন্দ অবধূতের দর্শন লাভ করেন। মনের অস্থিরত। 
নিরসনের জন্ত তাহার নিকট দীক্ষা লন। তাহার সন্্যাস নাম 
হয় হংসবাবা অবধৃত। উত্তর জীবনে তিনি হংসবাবা নামে 
প্রখ্যাত হন। 

 হ্থীরানন্দ অবধৃত ছিলেন, পরম আত্মজ্জানী সাধক। ত্যাগ ও 

বৈরাগোর মূর্ত বিগ্রহ । তিনি হংসবাবার নিষ্ঠা ও ত্রদ্মচর্যা দেখিয়া 
বারোবৎসরের জন্য তীর্ঘ ভ্রমণের নির্দেশ দিলেন। সতর্ক করিয়! 


২৮৮ ধর্ম ও ধন্্াত্মা | 
দিলেন যেন অযাঁচক বৃত্তি গ্রহণ করে এবং কোন গৃহস্থ বাড়ীতে যেন 
রাত্রিযাপন না করে। আশীর্বাদ করিলেন তাহার যেন পরম- 
প্রাপ্তি ঘটে এবং সাধনায় জয়যুক্ত হয়। 

গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া হংসবাবা পরিব্রাজনে বাহির 
হইয়া পড়েন। পরিব্রাজক জীবনে হংসবাব। অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত 
গুরুর আদেশ পালন করেন। 

হিমালয়ের উচ্চতর স্থানে অনেকবার তাহাকে প্রচণ্ড শীতে 
কাটাইতে হইয়াছে । কোন কোন দিন এমনও হইয়াছে যে, তিনি 
বক্ষতলে পত্রস্তপের উপর শুইয়। আছেন এবং পানীয় জল রাত্রের 
হিমে একেবারে বরফ হইয়। গিয়াছে । 

এইভাবে হংসবাব! পূর্ণ বারোবৎসর বৈরাগ্যময় পরিব্রাজক- 
জীবন অতিবাহিত করেন। অযাচিতভাবে ভিক্ষায় যাহা পাইতেন, 
তাহ! দিয়া জীবনধারণ করিতেন । “হরিহর* বলিয়! গৃহীদের কাছে 
উপস্থিত হইতেন। পাইতেন কখনও মিশ্রিত অথবা শাকশজী 
একত্রিত করা ভোজ্য দ্রব্য আবার কখনও ব! তিরস্কার ব! 
শ্লেষোক্তি। ইহাতে হংসবাব! ক্ষুম্ন হইতেন না। এই বারো 
বংসরে তিনি একটি দিনও রন্ধন করেন নাই। আহার্ধ্য প্রস্তৃত 
করিয়। ভোজন ও করেন নাই। অরণ্যে, পর্বতে ও নির্জন প্রবাসে 
তিনি বছবার হিংশ্র জন্তর সম্মুখে পড়িয়াছেন। . কিন্তু সর্বদা! এই 
তপঃনিষ্ঠ সাধক অলৌকিকভাবে রক্ষা পাইয়াছেন। মাঘের শীতে 
হংসবাবা অদ্ধউিলঙ্গ অবস্থায় ধ্যানাবিষ্ট থাকিতেন। রৌজ্র, 
বর্ষা, ঝড়, তাগুব তাহার কাছে কোন পার্থক্য আনিয়া দিত না। 
আসমুদ্র হিমাচল, প্রায় সবভীর্ঘগুলি হুংসবাবা ঘুরিয়া বেড়ান। 
একবার তিনি ভারতের বাহিরে আফগানিস্থানে ও যান। সেখানে 
এক নির্জন পার্ধত্য অঞ্চলে প্রায় দেড়বংসর ধ্যান ও ভঙ্জনে 
অতিবাহিত করেন। এই হিন্দ্ুযোগীর খ্যাতি অবিলম্বে আফ- 
গানিস্থানে ছড়াইয়া পড়ে। কিষমিষ, বাদাম, পেস্তা, আখরোটি, 
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প্রভৃতি বু জিনিস আফগানিরা ভেট আনিত। কেহ রোগ- 
মুক্ির জনতা আসিত। কেহ বা আসিত শোকে সান্ত্বনার জন্য । 
বাবাজী কাহাকেও বিমুখ করিতেন না। কিন্তু ক্রমশঃ জনসমাগম 
বৃদ্ধি পায় বলিয়া ও একান্ত সাধন ভজনের বিদ্ব হওয়ায় তিনি 
একদিন পলাইয়1 চলিয়া আসেন। দেবতাত্মা হিমালয় ও নর্মাদ।- 


তীর তাহার বড়ই প্রিয় ছিল। 
একবার তিনি উত্তর প্রদেশের তরাই অঞ্চলে পরিব্রাজনকালে 


তাহার ভজন কুঠীরের প্রাঙ্গনে এক বিরাট নরখাদক ব্যান 
দেখিতে পাইলেন। হংসবাবা আগাইয়া আসিয়া নরখাদক 
ব্যাত্রপুঙ্গবকে পরমাত্মার কথা শুনাইলেন। ব্যান এই উচ্চতর 
দর্শনের কথা বুঝিতে পারিল কিন! বুঝা গেলনা; কিন্তু একটী 


গৃহপালিত পশুর মত ধীরে ধীরে গৃহপ্রাঙ্গন হইতে বাহির হইয়া 
জঙ্গলে প্রবেশ করিল। 
আর একদিনের কথা। একটি ক্ষুদ্র সন্ন্যাসীজমায়েতের সঙ্গে 


হংসবাব। মধ্য প্রদেশের এক অরণ্যাঞ্চলের ভিতর দিয়া চলিতেছেন। 
হঠাৎ এক বৃহদীকার ব্যাত্র উপস্থিত হইয়া বনভূমি কম্পিত 
করিয়া গর্জন করিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি হংসবাবা অকুতো- 
ভয়ে আগাইয়া গিয়া ব্যাম্রের সম্মুখে দাড়াইলেন। বলিলেন, 
“তোমার ভোজনের জন্য আমি নিজকে উৎসর্গ করিতেছি। তুমি 
আমাকে নিয়া আমার সঙ্গীদের ছাড়িয়া দাও। ব্যা্র এই সহজলভ্য 
শিকার গ্রহণ করিলন!। কিছুক্ষণ একপৃষ্টে তাকাইবার পর ধীরে ধীরে 
ব্যাস্ট! জঙ্গলে প্রবেশ করিল। এরশ্বরিক কৃপা ও আত্মত্যাগের 
দীপ্তিতে হংসবাবার পরিব্রাজক জীবন অত্যুজ্জল ছিল। 

হিমালয়ের নিম্নভূমিতে পরিব্রাজনকালে এক সরকারী কর্ধচারী 
তাহার ভক্ত হন। হংসবাবার আপত্তি সত্বেও তিনি বাবাজীকে 
একটা ছোট তাবু ও একজন চৌকিদার সঙ্গে দেন। তিনি কিন্ত 
চৌকিদারকে তাবুতে শোয়াইয়া নিজে বাহিরে থাকিতেন ও 

১৯ 


২৯ ধন্ম ও ধন্মাত্া 


নিরালায় ' সাধনভজন করিতেন। বার বৎসর অতীত হইলে 
তিনি গুরু হীরানন্দ অবধূতের নিকট ফিরিয়া আসেন । গুরুর 
কাছে থাকিয়া তিনি পরমাত্মবোধ, ব্রন্মসাধন! ও নানা সাধন 
ভজন আয়ত্ত করেন। তারপর হারানন্দ হংসবাবাকে আপ্তকাম 
হইয়াছে দেখিয়া আচার্য্য জীবন যাপন করিতে বলেন। তিনি 
গুরুর চরণে প্রণতি জানাইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। 
পরেশনাথ পর্বতের কাছে, যশিডির এক প্প্রান্তে, ক্ষুদ্র পাহাড়ের 
এক শুঙ্গে হংসবাবা আশ্রম স্থাপন করেন। ভক্তের! শ্রদ্ধাভরে 
আশ্রমের নাম দেন, “কৈলাস” । 

যশিডি পাহাড়ে অত্যন্ত সাপের উপদ্রব ছিল। একবার 
একটি সাপ তাহার সম্মুখে পড়ে এবং কয়েকবার ফোঁস ফোঁস 
করিয়৷ মাথ। নীচু করিয়া চলিয়৷ গেল। এক তক্ত একবার তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করে, এই প্রকার জঙ্গলে সাপ ও বাঘের মধ্যে তিনি 
কি করিয়া বাস করেন । বাবাজী সহাস্যে উত্তর দিলেন, “সাপ, 
বাঘ ও সাধু__এরাই যে প্রকৃত জঙ্গলবাসী”। 

তাহার আশ্রম ধীরে ধীরে খ্যাত হইয়া গেল। ক্রমশঃ বহু 
ভক্ত ও মেবকের সমাগম হইতে লাগিল। সাধু মন্ন্যাসীরা আশ্রমে 
ভিক্ষা করিতে আসিলে হংসবাবা অগ্রসর হইয়া! বলিতেন, “আও 
মেরে নারায়ণ, আও মেরে প্রাণ” । প্রতি বেলায় হাজার হাজার 
মানুষ প্রসাদ পাইত। কোথা হইতে আটা, ময়দা, চিনি, টাকাকড়ি 
আসিত, কি করিয়া এত বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ সুশৃঙ্খলভাবে 
সমাধ। হইত, তাহ! বিস্ময়ের বস্তু ছিল। কোন কোন ভক্ত 
বলিতেন, “আপনি কখনও কিছু সঞ্চয় করেন না, অথচ আপনার 
আখড়ায় এত লোক কেমনে প্রসাদ পায়? বাবাজী সহাস্যে 
বলিতেন, “দণঞ্জি সংকো দেত, হ্যায়, পোথিত হ্যায় দিন রয়েন। 


লোক নাম মের কহে, তা'তে নীচে নয়েন” ॥ 


দ্বিতীয় খণ্ড ২৯১ 


অর্থাং পরমেশ্বরই সবাইকে পোষন করছেন। অন্ধলোক বলছে 
যে আমি দিচ্ছি। আমার নয়ন লজ্জায় আনত হচ্ছে। 
সাধকের ব্রন্মাভ্যাস ও আত্মসাধন সম্বন্ধে হংসবাবা বলিতেন-_ 
“সতত ব্রহ্ম অভ্যাস্‌ সে মল বিক্ষেপকো। নাশ, 
জ্ঞান দৃঢ় নির্বাসন! জীবমুক্তি প্রতিভাস্।” 
অর্থাৎ সর্বদা ত্রহ্মজ্জান অভ্যাস বলবৎ রাখিবে। ইহার ফলে 
মনের ময়ল! বিদুরিত হইবে । মন বাসনাহীন হইবে। এই পথেই 
জীব পরাজ্ঞান ও মুক্তি লাভ করিবে । 
তাহার ভক্তের! সেখানে এক বিরাট মঠ তৈয়ার করিতে 
চাহেন। কিন্তু তিনি বলিতেন, তিনি অর্দউলঙ্ক সম্ন্যাসী। 
মঠ মন্দিরে তাহার কি হইবে? তিনি শাহেন শাহ হইয়া আছেন। 
তাহার চিন্তা নাই, চাওয়া নাই। তিনি পরম শান্তিতে আছেন। 
১৩৬৭ বাংলার ৪ঠা বৈশাখ (১৯৬০ ইং) তারিখে সহত্র 
ভক্তকে শোকসাগরে ভাসাইয়া তিনি যশিডির আশ্রমে চির- 
সমাধি গ্রহণ করেন। দীর্ঘ জীবনের অধ্যাত্বলীলার শেষ অঙ্কে 
এই জ্ঞানতাপস তাহার সংসার লীলার অবসান আনেন। 


১৭। ভোলানন্গিরি। 
(১৮৩২ খুষ্টাব। ) 


পাঞ্জাবের মালেরকৌটলার অন্তর্গত খুরদা গ্রামে এক সারম্বত 
ব্রাহ্মণপরিবার বাস করিত। ভক্তপ্রবর সারস্বত ব্রাহ্মণ 
“ভাইসাওল” প্রথমতঃ আসিয়। এই গ্রামে বসতি করেন। ত্াহারই 
সন্তান ত্রহ্মদাস। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। 
্ন্মাদাসজী ও তাহার পতী নন্দাদেবী দেবাদিদেব মহাদেবের পুষ্ধা। 
অর্চনা ও আরাধনায় দিনাতিপাত করিতেন । 

সংসার তাহাদের এত স্বাচ্ছন্দ্যময় ছিল না। তবুও সাধু 
সন্গ্যাসীর সেবায় ও চর্য্যায় এই ভক্ত দম্পতীর অত্যন্ত উৎসাহ ছিল। 
াহাদেরই দ্বিতীয় পুত্র এই শিবতুল্য মহাসাধক ভোলাগিরি। 
তাহার বড় ভাই রতনদান শৈশবেই বৈরাগ্যভাব অবলম্বন করেন 
এবং কৈশোরের সঙ্গে সঙ্গেই এক রাত্রে ঘর ছাড়িয়। কোথায় চলিয়া! 
যান। অতঃপর তাহার কোন সন্ধান মিলে নাই। 

কথিত আছে, প্রথম পুত্র রতনদাস সংসার ছাড়িয়। যাওয়ার পর 
্রদ্মদাস ও তাহার পত্রী নন্দাদেবী অস্তরের শান্তি হারাইয়া 
ফেলেন। উভয়েই শিব উপাসক। তাহাদের অন্তরের বেদনা 
ইষ্টের চরণে নিবেদন করেন। এক নিশীথে নন্দাদেবী স্বপ্নে দেখিতে 
পাইলেন, দ্রেবাদিদেব শঙ্কর তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া 
কহিতেছেন, “আমি তোমার ও তোমার স্বামীর ভক্তি ও নিষ্ঠায় 
পরম গ্রীত হইয়াছি। তোমাদের আরও তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। 
দ্বিতীয়টিও বৈরাগ্যভাবাপন্ন মহাপুরুষ । সেও প্রথমটির পদান্থুসরণ 
করিবে এবং তৃতীয়টিই সংসারী হইবে» অতঃপর শিবজী 
অন্তর্ধান করিলেন। নন্দাদেবী এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত স্বামীকে জানাইলেন। 
অনুরভবিষ্যুতে এই স্বপ্ন সফল হইল। 


দ্বিতীয় খণ্ড ২৯৩ 


১৮৩২ খুষ্টাবে ত্রহ্মদাসের ওরসে ও নন্দাদেবীর গর্ভে এক পরম 
সুন্দর শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। এই নবজাতকই উত্তরকালের ভারতবিখ্যাত 
ভোলাগিরি মহারাজ। ভোলানন্দের পরবত্তঁ ভ্রাতাও সঙ্গ্যাস 
গ্রহণ করেন। শুধু কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুন্দরদাসজীই সংসারে গৃহীরূপে 
বাস করিয়া পিতামাতার সেবাশুশ্রাষ! করিয়া যান। 

ভোলানন্দের সংসাঁরবৈরাগ্য দেখিয়া পস্তানা আশ্রমের 
যোগীগুর গোলাপজী মহারাজ বড়ই সন্তোষ প্রকাশ করেন। 
তখনকার দিনে গোলাপগিরি মহারাজের নাম সর্বত্র খ্যাত। তিনি 
এক বৃহ প্রাসাদে বাস করিতেন। তিনি চৌদ্দ শত গাভী ও পাঁচ 
শত মহিষ সহ এক বিস্তীর্ণ ভূমির মালিক ছিলেন। যোগ ও ভোগ 
ছুইই এক সঙ্গে এই যোগীগুরু ধারণ করিতেন। যদিও তখন 
গোলাপগিরির বয়স প্রায় ৮০ বৎসর হইবে, তাহার যোগীদেহে 
বার্ধক্যের কোন চিহ্ন ছিল না। দীর্থায়ত সুঠাম সুন্দর দেহখানিতে 
লাবণ্য ফুটিয়া৷ উঠিয়াছে। তিনি ভোলাগিরির সংসারবৈরাগ্য 


দেখিয়া তাহাকে গ্রহণ করিলেন এবং শিষ্যত্বে বরণ করিলেন । 
তাহার নব নামকরণ হইল “নারায়ণগিরি 1 


আশ্রমে প্রবেশ করিবার পরই তিনি গোচারণে নিযুক্ত হইলেন। 
কঠোর পরিশ্রমী ভোলানন্দকে বেশী দিন এই পরীক্ষা দিতে হয় 
নাই। কিছুদিন পরেই গুরুদেব তাহার সাধনার জন্য এক নির্দিষ্ট 
কণ্মস্থচী তৈয়ার করিয়া দিলেন। আশ্রমের শিবপুৃজার ভার 
তাহার উপর ম্তস্ত হইল। উপরস্ত আশ্রমের সকলের আহার্ধ্য 
তাহাকে প্রস্তুত করিতে হইত। মাঝে মাঝে গুরুজীর তিরস্কারও 
শুনিতে হইত। তিনি বুঝিতে পারিতেন যে তাহার ভক্তি ও নিষ্ঠার 
দৃঢ়তা নির্ধারণ করার জন্য গুরুজীর এই কঠোর শাসন। এই 
তিরস্কার গুরুজীর প্রচ্ছন্ন কৃপা। 

একবার মাঘ মাসের প্রচণ্ড শীতে গুরুজীর আদেশে একমাত্র 
কৌগীন পরিধান করতঃ তাহাকে সার! রাত্রি বাহিরে কাটাইতে 
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হইয়াছিল! সকালবেলা! পুনঃ গুরুজীর আদেশে আশ্রমে ফিরিয়া 
আসেন। . সাধনা, শান্্রপাঠ ও গুরুসেবায় পল্তানা আশ্রমে 
ভোলানন্দ দীর্ঘ বাদশ বৎসর অতিবাহিত করেন। ইহার পর 
গুরুজী একদিন আদেশ দেন যে পরিচয় ন] দিয়! যেন স্বীয় জন্মভূমি 
ঘুরিয়া আসে ও নিজ জননীকে প্রণাম করিয়া আসে। গুরুর 
আদেশে তিনি জম্মভূমি দর্শন ও গর্ভধারিণী জননীর চরণ বন্দন! 
করিতে যান। বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের নানাস্থৃতি বিজড়িত 
চিরপ্রিয় তাহার গ্রামের বাড়ীতে গিয়! গৃহাজনে উপনীত হন। 
“জয় শিবশঙ্কর” বলিয়। উচ্চরবে ভিক্ষা! চাহিতেই সম্মুখ আসিয়। 
দাড়ান তাহার জননী নন্দাদেবী। ভিক্ষা গ্রহণের পর দগুকমণ্ডুলু- 
ধারী সন্গ্যাসী নন্দাদেবীকে প্রণাম করিতেছে দেখিয়। তিনি ভীতা 
হইলেন। বলিলেন, “আপনি সন্ন্যাসী, সর্ধ্জনবরেণ্য। আমায় 
কেন প্রণাম করিয়া পাঁপের মাত্রা বাড়াইতেছেন 1?” সন্স্যাসী 
বলিলেন-__-“ভয় নাই। মাতৃবুদ্ধিতে আমি এই প্রণাম করিলাম। 
কোন প্রকার পাপ স্পর্শ করিবে ন1৮ ইহা বলিয়। সন্ন্যাসী 
তাড়াতাড়ি চলিয়। গেলেন। নন্দাদেবীর অন্তর স্পন্দিত হইল। 
তিনি বুঝিতে পারিলেন, এই সদ্যাসী তাহারই পুত্র ভোলাদাস। 
তিনি শোকাভিভূতা হইয়া মৃচ্ছিতা হইলেন। 

পন্তানা আশ্রমে দীর্ঘ বার বৎসর কৃচ্ছুত্রত ও সাধনার পর্ন 
“গুরুদেব তাহাকে অন্তত্র গিয়া আশ্রম স্থাপন করিতে আদেশ 
দিলেন। তিনি আশীর্বাদ করিয়। বলিলেন, খদ্ধি ও সিদ্ধি উভয়ই 
এই শিষ্তের করতলগত হইবৰে*। ইহার পর তিনি দেবতাত্ম। 
হিমাচলে গমন করেন। নুতনতর তপন্তার জন্য হিমালয়ের নিভৃত 
পর্বতকন্দরে বসিয়া কঠোর তপস্থায় ব্রতী হন। চারিদিকে বরফ| 
তুষারের শৈত্য ও পার্বত্য বাতাসের আক্রমণ সহা হয়না । শীতের 
প্রচণ্ড প্রকোপে তাহার নিউমোনিয়। হয়। ব্যাধির যন্ত্রণায় তিনি 
মুচ্ছিত হইয়া পড়েন। যখন জ্ঞান ফিরিয়া পাইলেন, তখন তিনি 
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বড়ই তৃষ্ণার্ত। ঘরে কোথায় ও পানীয় জল নাই। অদুরেই একটি . 
পার্বত্য নদী দেখিয়া তিনি গড়াইয়া গড়াইয়! নদীর কিনারে জল 
পান করিতে গেলেন। কিন্তু অত্যন্ত ছুর্বলতাহেতু পদগ্থলন হইয়! 
নদীতে পড়িয়া গেলেন। বাহ্ক্গান ফিরিয়া আসিলে ভোলাগিরি 
মহারাজ দেখিতে পাইলেন একটি পাহাড়িয়। তাহার সেবায় ব্যস্ত। 
পার্বত্য নদীর খরত্রোতে তিনি অনেকদূর চলিয়া আসিয়াছেন। 
পাহাড়িয়া৷ লোকটি তাহাকে জলআ্রোতে ভাষিয়া আসিতে দেখিয়' 
অনেক কষ্টে তুলিয়া লয় এবং আস্তরিক সেব। শুঞঙ্াষা করিয়। সুস্থ 
করে। শরীর কতকটা শক্ত হইলে তিনি পক্তানায় গুরুর আশ্রমে 
ফিরিয়া আমেন। গুরু গোলাপগিরিজী এই ছুর্ঘটনার কথ শুনিয়। 
যে পাহাড়িয়৷ শিষ্ তাহার জীবনরক্ষা করিয়াছে তাহাকে পাঁচশত 
টাঁকা পুরস্কার দেন। পাহাঁড়িয়। ভক্তটি প্রথমতঃ এই টাকা লইতে 
অস্বীকার করে। পরে সকলের অনুরোধে এই পারিতোষিক গ্রহণ 
করিতে বাধ্য হয়। 

সম্পূর্ণ সুস্থ হইবার পর ভোলাগিরি পুনঃ ত্তাহার তপন্তার পথে 
বাহির হন। কনখল, হরিদ্বারের বিশবকেশ্বর পৰত এবং হিমালয়ের 
গুহাগহ্বরে এই নবীন তপন্বী যোগসাধনায় ও ধ্যানে তত্পয় 
থাকিতেন। তাহার মতে সাধনারূপ পত্বীর সঙ্গ না করিলে অর্থাৎ 
কঠোর তপস্থায় ব্রতী ন1 হইলে মোক্ষরূপ পুত্রলাভে সে সর্বদ! বঞ্চিত 
থাকিবে। | 

ভোলানন্দগিরির সাধক জীবন অত্যন্ত কঠোর ছিল। বিশ্বকেশবর 
পর্ববতগুহায় বছবংসর তিনি সাধন ভজনে অতিবাহিত করেন। 
একবার ভোলাগিরি মহারাজ তিনজন গুরুভ্রাতাসহ হিমালয়ের 
এক নির্জন প্রদেশে যোগ সাধনায় রত আছেন। ধূনীর অদূরে 
সহসা এক বৃহদাকার ব্যান্ত্র উপস্থিত হইল। ভোলাগিরি মহারাজ 
ভীত ন1 হুইয়৷ সঙ্গীয় সাধুদের সাহস দিলেন এবং সকলকে নিজন্ব 
বীজমন্ত্র জপ করিতে বলিলেন । সকলেই তাহ। করিতে লাগিলেন। 
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কেবল একজন সাধু ভীত হইয়া! পলায়নের জন্ম দৌড় দিলেন । 
বাঘটি তৎক্ষণাৎ তাহার উপর লাফ দিয়! পড়িয়া! তাহাকে লইয়। 
গেল। গুরুভ্রাতাটির এই শোচনীয় মৃত্যুতে সকলে মন্্াহত হইলেন। 
বীরসাধক ভোলাগিরি মহারাজ বলিলেন, গুরুদত্ত বীজমন্ত্রে বিশ্বাস 
না থাকায় তাহার এই শোকাবহ পরিণাম হইয়াছে । জর্ধ্বত্যাগী 
সন্গ্যাসীদের শোক করিতে নাই। শোক ন! করিয়া সকলকে 
সাধনায় মনোনিবেশ করিতে বলিলেন। 

আর একদিন ছুর্গমঅরণ্যবেষ্টিত এক পাহাড়ের গুহায় বসিয়। 
তিনি ধ্যানাবিষ্ট আছেন। হঠাৎ একটি ভন্তুক আসিয়া তাহাকে 
জড়াইয়া ধরে। অতকফিত আক্রমণের ফলে তাহার ধ্যান ভঙ্গ হয়। 
তিনি ভীত না হইয়া উপস্থিতবুদ্ধিবলে তাহার নাক ও মুখ জোর 
করিয়। চাপিয়। ধরেন। তারপর সেই অবস্থায় ভল্লুকটিকে বহন করিয়! 
পাহাড় হইতে নামিতে লাগিলেন। অদূরে একটি খাড়াই নীচুস্থানে 
ভল্লুকটিকে নিক্ষেপ করিয়! নিজের ধ্যান গুহায় ফিরিয়া আসিলেন। 
ভল্গুকটি অরণ্যমধ্যে চলিয়া গেল । 

কঠোর তপস্ত। ও গুরুকপায় ভোলাগিরি মহারাজ পরম প্রাপ্তির 
জন্য উদ্‌গ্রীব হইলেন। ধ্যানতন্বয়তার ফলে তাহার দেহবুদ্ধি 
বিলুপ্তপ্রায়। এই কঠোর তপস্তার ফল অবশেষে তিনি পাইলেন। 
অন্ধকারাচ্ছন্ন গিরিগুহা আলোকিত করিয়া দেবাদিদেব শঙ্কর তরুণ 
সাধকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ইঠ্দর্শনে ও তত্জ্ঞানের স্ফুরণে 
ভোলাগিরিজী সাধনায় সম্পূর্ণ সফলত। লাভ করিলেন। 

একদ] ভোলাগিরিজী বোম্বাই সহরে থাকাকালীন এক ধনীগৃছে 
মাধুকরীর জন্ত যান। সেখানে তাহাকে দেখিয়া ও তাহার অপরূপ 
লাবপ্যে মোহিত হইয়া সেই ধনীভদ্রলোক তাহার কন্তার পাণি 
গ্রহণ করিতে স্বামীজীকে অন্থুরোধ করেন। তিনি উত্তর করিলেন, 
“যে পাধিব সম্পদ আপনাদিগকে সুখী করিতে পারে নাই, তাহাতে 
আমি কি করিয়া সুখী হইব 1” ভদ্রলোক নিরস্ত হইলেন। 
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আর একদিন ভিক্ষা করিতে গিয়া ভোলাগিরিজী এক গৃহীর 
দ্বারে উপস্থিত হইলেন। গৃহী ছুয়ারে সাধু দেখিয়া অত্যন্ত রাঁগ 
করেন ও গালমন্দ দিতে থাকেন। তাহাতে ভোলাগিরিজী হাসিয়া 
উত্তর দিলেন, “থামলেন কেন? আরও গাল দিন”। গৃহী অত্যন্ত 
বিশ্মিত ও অনুতপ্ত হইয়। তাহার পায়ে পড়িয়া ক্ষম! চাহিলেন। পরে 
তিনি ভোলাগিরি মহারাজের কৃপালন্ধ শিষ্য হন। 

আর একবার ভোলাগিরিজী মাধুকরীতে বাহির হুইয়াছেন। 
গুরুজী আশ্রমে ধ্যানমগ্ন। একদল দুরন্ত আসিয়া গুরুজীর 
যোগসাধন। পরীক্ষার্থে একখানি জ্বলম্ত কাষ্ঠ গুরুজীর পায়ের উপর 
রাখিয়া চলিয়া গেল। গুরুজী ধ্যানমগ্ন। পা পুড়িয়া যাইতেছে । 
তাহাতে ভ্রক্ষেপও নাই। ভোলাগিরিজী ফিরিয়া আসিয়া ইহা! 
দেখিলেন এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু গুরুজী নির্বিকার । 
ভোলাগিরিজী তৎক্ষণাৎ জলস্ত কাণ্ঠথানি ফেলিয়া দিলেন এবং 
তাহার শুঙ্ষায় নিযুক্ত হইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় ছূর্ৃত্তেরা 
তারপরদিন আসিয়া ক্ষমা চাহিল। কেহ বলিল তাহার আত্মীয় 
বিয়োগ হইয়াছে। কেহ ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছে এবং কেহ কেহ 
অন্থশোচনায় কাতর। গোলাপগিরিজী মধুর বচনে বলিলেন, 
“আমার বিন্দুমাত্র রাগ হয় নাই। যাহা হইবার দৈবরোষে 
হইয়াছে। আমি অভয় দিচ্ছি, ইহার পর তোমাদের আর কোন 
অমঙ্গল হইবে না।” 

লালতারাবাগে স্বামিজী আসন পাতিয়া বসিয়াছেন। উত্তরখণ্ড 
অঞ্চলের বহু সাধু তাহার দর্শনার্থেই আসিতেন। সাধুদের ভাগার! 
তাহার আশ্রমে লাগিয়াই থাকিত। হরিদ্বার, কনখল, ভীমগোড়া, 
প্রভৃতি অঞ্চলের সাধুরা ও আসিয়া এই আশ্রম হইতে ভিক্ষা 
নিতেন। 

১৮৯৩ সালে প্রয়াগ ক্ষেত্রে কুস্তমেলায় সম্ন্যাসীসেবক 
পরিবূত হইয়া ভোলাগিরি মহারাজ বাছ্চ সহকারে সাড়ম্বরে 


২৯৮ ধন্ম ও ধর্মাত্মা! 


কুস্তন্নানে যাঁন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। স্ুগৌর নুন্দরকাস্তি 
সৌম্যদর্শন গিরিমহারাজকে সাধুমগ্ডলীর মধ্যে এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের 
মত দেখাইতেছিল। এইখানে তিনি সকলের সমাদর ও ভক্তিঅর্থ্য 
লাভ করেম। এইখানে প্রভুপাদ বিজয়কুষ্ণ গোস্বামী তাহার ভক্ত 
হন। 

লালতারা আশ্রমে গিরিমহারাজ নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্প দেখেন 
যে দেবাদিদেব মহাদেব জ্যোতিন্য়রপে তাহাকে বলিতেছেন, 
“ভোলানন্দ! আমার এক বিগ্রহ এই আশ্রমের প্রান্তে মাটার 
নীচে আছে। তাহা! অগৌনে তুমি প্রতিষ্ঠা কর। তোমার মত 
প্রিয় ভক্তের নিত্যপৃজার জগ্ আমি অভিলাষী হইয়াছি 

গিরিমহারাজ মৃত্তিক। খড়িয়া! শিবলিঙ্গ পাইলেন । এই পবিত্র 
শিলাগ্রতীককে ঝেষ্টন করিয়া এক বিষধর সাপ ছিল। সাপটি 
চলিয় গেলে বিগ্রহটী আশ্রমে আনিয়! গ্রতিষ্ঠঠ করেন। তাহার 
নাম দিলেন “গৌরিশঙ্কর” এবং তিনি নিজেই এই শিবের পুজা! 
করিতেন। তিনি বলিতেন, “এই শিব বড়ই জাগ্রত। ভক্তিভরে 
ইহার পুজা করিলে মানবের সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হইবে” । 

১৯০২ সালে স্বামিজী এক ছুরারোগ্য চক্ষু পীড়ায় উভয় 

চক্ষের দৃর্টি হারান । এই সময়ে এক তরুণ মাড়োয়াড়ী শিষ্য 
একনিষ্ঠতার সহিত তাহার সেবায় ব্রতী হয়। তাহার নাম ও 
ভোলাগিরি ছিল। 
: ভোলাগিরি মহারাজের কোন ক্ষোভ নাই। দৃর্টি তাহার 
অস্তমূ্ধী। কিন্তু তাহার শিষ্য ভোলাগিরি বড়ই কাতর হইয়। 
পড়েন। সে হঠাৎ মৃত্যুযুখে পতিত হয়। মৃত্যুর পূর্বেও সে 
দেবাদিদেব আশুতোষের নিকট তাহার গুরু ভোলাগিরি মহারাজের 
অন্ধত্ব মোচনের জন্য প্রার্থনা করে। 

কয়েক দিন পরের কথা। হঠাৎ এক দিবস কে আসিয়া 
তাহাকে বলিল, “চেয়ে দেখ, আমরা কে?” চোখ তুলিয়াই তিনি 


দ্বিতীয় খণ্ড ২৯৯ 


দ্বেখিলেন সম্মুখে তাহার ইঠ্টদেবতা হরগৌরী। দর্শন দিয়াই 
তাহার! অস্তহিত হইলেন। ভোলাগিরি তখন হইতে এক চক্ষুর 
দৃষ্টি ফিরিয়! পাইলেন। 

ভোলাগিরি মহারাজ বড়ই কঠোর হস্তে শিহ্দের শাসন 
করিতেন। তাহার প্রিয় শিষ্ত প্রবানন্বজীকে মাঝে মাঝে মারিয়া 
বসিতেন। আশ্রমে কোন্‌ ক্রটি বিচ্যুতি তাহার দৃষ্টি এড়াইত না। 

বিখ্যাত গনিতবিদ্‌ সোমেশ্বর বন্থুর স্ত্রী অকালে মার! যায়। 
তিনি বলিলেন যে সাধু তাহাকে ও তাহার স্ত্রীকে এক সঙ্গে 
দীক্ষ! দিতে পারিবেন তাহার নিকট হইতে তিনি মন্ত্র শুনিবেন। 
বস্থ সাধু সন্স্যাসীর নিকট ব্যর্থ হইয়া তিনি ভোলাগিরিজীর 
পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। গ্রিরিজীও তৎক্ষণাৎ নির্বিকার চিত্তে 
উত্তর দিলেন, “বেশ তো বেটা । তার দীক্ষা ও একসঙ্গে হবে। 
কিন্ত তৃমি স্পর্শ করতে পাবের্ব না।” 

দীক্ষার সময়ে নিভৃত দীক্ষাৃহে তিনটি আসন পাত হইল। 
গিরিজী ও সোমেশ বাবু ছুইটি আসন গ্রহণ করিলেন। অনুষ্ঠান 
আরম্ভ হইবার পূর্ববে সোমেশবাবু দেখিতে পাইলেন, তৃতীয় 
আসনে তাহার পরলোকগতা স্ত্রী সশরীরে উপবিষ্টাী আছেন। 
আদেশ আছে, তিনি স্পর্শ করিতে পারিবেন না। মর্ত্যলোকের 
বিরহী স্বামী আজ তাই অপার আগ্রহে সুক্মলোকবাসিনী 
সহধম্মিনীর দিকে নিমিমেষ নেত্রে তাকাইয়া রছিলেন। দীক্ষান্তে 
মুন্তিটা আকাশে মিলাইয়া গেল। 

আসামের অত্যন্ত মান্য ব্যক্তি অমরনাথ ও ম্বামিজীর শি্য 
ছিলেন। একবার তাহার ছেলের অসুখ হইলে স্থানীয় ডাক্তারের 
কোন প্রতিকার করিতে পারিলেন না। অগত্যা তিনি হরিদ্বারে 
্বামিজীকে তার করিলেন। তিনি নামজপ ও দান করিতে 
আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছেলে ভাল হইয়া উঠিল। ছেলে 
রোগশয্যায় বলিয়া উঠল কে যেন তাহার গায়ে কমগুলুর জল 


৩০৯ . ধর্ম ও ধর্মাত্মা 


ছিটাইয়। দিতেছে। পরকালে স্বামিজী একদিন অমরনাথকে 
বলিলেন, “তোর ছেলেকে ভাল করিয়া দিলাম। আমার ভিজিট 
বাবতে সাধু সেবার জন্য কিছু চাউল বেশী করিয়া পাঠাইয়। দিস্‌।” 

আর ঞকবার তাহার এক বাঙ্গালী শিষ্য সুন্দরবনে বাঘ 
শিকারে বান। বাঘটা তহাকে আক্রমণ করিলে তিনি ভীত 
হইয়া গুরুদেবকে স্মরণ করেন। সঙ্গে সঙ্গেই দেখিলেন, স্বামিজী 
তাহার পাশে দণ্ডায়মান। বলিলেন, “সড়কী বাঘের মুখে 
ঢুকাইয়। দে'। শিষ্যটি তাহা করিলেন এবং উহাতে বাঘট! 
মারা পড়িল। 

অলৌকিক শক্তির প্রকাশ ও বহিরঙ্গজীবনের লীলাভিনয় 
ছুইই ম্বামিজীর বর্তমান ছিল। তিনি শিষ্যদের মাঝে মাঝে 
তিরস্কার করিয়া বলিতেন “সব শিবজীর বাচ্ছা। সিদ্ধ পুরুষ 
হয়ে গেছে”। তাহার মধ্যে মহাশক্তিশালী যোগী ও লীলা- 
পরায়ণ মহাপুরুষের ছেতভাব দেখা যাইত। তিনি সকলকে 
বলিতেন, 

“কর নাম ও দান, 
হবে কল্যাণ ।” 
সর্বসাধারণের জন্য রচিত ছড়াতেও রহিয়াছে, এই নাম জপের 
নির্দেশ, 
“গোরীশঙ্কর সীতারাম সদা বলো চারে নাম, 
সদৃগুরু দিয় হরক। নাম, খালি জিহ্বায় কোন কাম ?” 

নামজপের এই মহিম] স্বামিজী তাহার খুষ্টান ও মুসলমান 
ভক্তদের ও বলিতেন। “গড৮ বা আল্লার নাম জপ করিতে তিনি 
উৎসাহ দিতেন। 

দীর্ঘ লীলাভিনয়ের পর ভোলাগিরিজীর জড় জীবনের যবনিকা 
আসিয়া পড়িল। ১৯২৮ খুষ্টাবের ৮ই মে তারিখে কৃষ্ণ! চতুর 


দ্বিতীয় খ ৩০৬ 
তিথিতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়। শিব সাযুজ্য লাভ 
করিলেন। 

উত্তরাধণ্ডের বিশিষ্ট সাধু; মোহাস্ত, ও মণ্ডলীস্বর এবং অগণিত 
ভক্ত ও সেবক হুরিদ্বারের লালতারাবাগে সমবেত হইয়। তাহাদের 
শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিলেন, 
ও নম; পার্ববতীগতয়ে নমঃ গল! মাঈকী জয়। 
হর হর বম্‌ বম্‌ ধ্বনির মধ্যে মহাপুরুষের পুষ্পমাল্যশোভিত 
দেহখানি গঙ্গার কালীকুণ্ডে ধীরে ধীরে অতলে তলাইয় গেল। 
শিবকল্প সাধু শিব সাষুজ্য প্রাপ্ত হইলেন। 


১৮। পওহছারী বাবা | 
(১৮৪* খৃষ্ঠাব |) 

জৌনগুর জেলার অন্তর্ত প্রেমাগুর গ্রামের তেওয়ারীরা 
তক্তিমান ও নৈষ্টিক ব্রাহ্মণ হিসাবে সর্বত্র বিদিত ছিল। 
লছমীনারায়ণ ও অযোধ্যা তেওয়ারী নামধারী ছুই ভ্রাতা এই 
পরিবারেরই লোক। লছমীনারায়ণ সহরের উপকণ্ঠে কুর্থাগ্রামে 
গঙ্গাতীরে বিজন অরণ্যে এক কুঠির বাঁধিয়া তথায় সেবা পৃজ। ও 
সাধন ভজন করিতেন। অযোধ্য। তেওয়ারী তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। 
তিনি তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বৃদ্ধ তপম্বী লছমীনারায়ণের একান্ত 
অন্থুগত ছিলেন। এই অযোধ্যা তেওয়ারীর দ্বিতীয় সন্তানরূপে 
১৮৪০ খৃষ্টাব্দে হরভজনের জন্ম হয়। 

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লছমীনারায়ণ এক স্বনামধন্য সিদ্ধ মহাপুরুষ 
তাই তাহার প্রতি অযোধ্যাজীর অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল। 
সুযোগ পাইলেই অযোধ্যাজী গাজীপুর অঞ্চলে আমিয়। জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাত। লছ.মীনারায়ণকে দর্শন করিয়া যাইতেন। 

বৃদ্ধ লছ.মীনারায়ণ এখন একেবারে চলংশক্তিহীন। দৃষ্টিশক্তি 
প্রায় হারাইয়াছেন। একেবারেই অন্ধ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 
এক তরুণ ত্রন্মচারী শিষ্য কাছে থাকিয়া সর্বদা সেবা শুশ্রাষ। 
করেন। কিন্তু তাহাতে আশ্রমের কাজ স্ুটুভাবে সম্পন্ন হয় না। 
এই সব দেখিয়া অযোধ্যা তেওয়ারী প্রস্তাব করিলেন, বৃদ্ধ 
মহারাজের সেবা শুশ্রধার জন্য স্বীয় জ্যেষ্ট পুত্র গঙ্গারামকে 
পাঠাইয়। দিবেন। মহারাজ তাহাতে নারাজ। বহু সাধ্য 
সাধনার পর হঠাৎ একদিন বলিলেন, “যদি নিতান্তই কাহাকেও 
পাঠাইতে চাও, তবে তোমার ছোট ছেলে হরভজনকে পাঠাইয়! 
দিও।” অযোধ্যা তেওয়ারী বলিলেন, সে মাত্র দশ বংসরের 
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বালক, এত সব বন্ধি এই ছোট ছেলে কি করিয়া সামলাইবে ? 
প্রবীন তপন্বী যুছু হাসিলেন। বলিলেন “অযোধ্যা, ঠিক তাহাই 
নহে। এই বালকই আমার এবং আমার আশ্রমের এবং তথা 
সারা দেশের সেব। করতে পাবেরবে। এবং সে একজন আধ্যাত্মিক 
রাজারূপে সর্ধ্বজ্র পূজিত হইবে ।” 

এই নিষ্ঠুর প্রস্তাব শুনিয়া হরভজনের মাতা! কীদিয়া উঠিলেন 
এবং পিতা ও বিষাদ্দিত হইলেন। কিন্তু বুদ্ধ তপন্বীর এই প্রস্তাব 
উপেক্ষা কর! যায় না। বরং পরোক্ষে ইহা তাহারই আদেশ। 
ইহা অমান্য করা মহাপাপ। তাই মাতা পিতা উভয়েই চোখের 
জলে ছোট ছেলেটাকে বিদায় দিলেন। চিরতরে গৃহ ত্যাগ করিয়। 
দ্রশ বছরের হরভজন কুর্থার সাধন আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। 
উত্তরকালে তিনি তিতিক্ষার পথে এক মহাপুরুষরূপে উত্তরণ করেন। 
ইনিই ভারতবিশ্র্ত বিখ্যাত সাধু পওহারী বাব1। 

নুতন ব্রহ্মচারীর বেশে হরভজনকে বড় সুন্দর দেখায়। অবসর 
পাইলেই আশ্রমের সন্নিহিত অরণ্যে বা! জাহ্ছবীর কুলে কুলে ভজন 
গাহিয়! বেড়ায়। বালকের সারা অঙ্গে লাবন্তের শ্রী, চোখে মুখে 
স্বপ্নময় আবেশ, বদনে বৈরাগ্যের চিহ্ন। যেন তিনি এই পৃথিবীর 
কেহই নহেন। গ্রামের লোক এই বালক সাধুর নাম দিল “ঞ্রব”। 

সেবার জন্য বালক হরভজনকে আনা হইলেও বৃদ্ধ লছমী নারায়ণ 
তাহার শিক্ষার স্ুবন্দোবস্ত করিলেন । আশ্রমের দৈনন্দিন কাজের 
মধ্যে বালকের ধ্যান ভজন ও শীন্্রপাঠ নিয়মমত করিতে হইত। 
তাহার অভিভাবকত্ধে পওহারী বাবার জীবনধারা ও শিক্ষাপদ্ধতি 
অতি সুন্দর ছিল। শেষ রান্তদ্রে শয্যা ত্যাগ করিয়া বালক ব্রহ্মচারী 
গঙ্গা্মান সমাপন করেন। তারপর পুজ। অর্চনা ও শাস্্অধ্যয়ন 
চলে। প্রাত্যহিক কার্ধ্যাদির পর ভোগ রান্না করেন। ইঠ্টদেবকে 
ভোগ প্রসাদ নিবেদন করার পর বৃদ্ধ পিতৃব্কে ও তাহার মন্ত্র- 
শিষ্যকে পরিবেশন করেন। তৎপর নিজে প্রসাদ পান। পিতৃব্যের 
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নুব্যবস্থায় তিনি সংস্কৃত, সাহিত্য, ধর্ধাশান্ত্র ও জ্যোতিষ শাল্তে 
পারদ, হইয়া! উঠেন। এক প্রতিতাধর শিক্ষার্থীরপে উচ্চতর 
বনুশান্ত্রে ও ধর্্মতত্বে অতি অল্প দিন মধ্যে অশেষ জ্ঞান লাভ 
করেন। 

হরভতজনের ষোল বংসর বয়সে বৃদ্ধ লছমীনারায়ণ দেহত্যাগ 
করেন। ইহাতে হরভজন অত্যন্ত শোকার্ত হন। তাহার মন 
ভাঙ্গিয়া গেল। সংসার অসার বলিয়া মনে হইল। তাই 
আশ্রমের ভার এক মন্ত্রশিষ্ের উপর ন্যস্ত করিয়া তিনি তীর্থ ভ্রমণে 
বাহির হুইয়া পড়িলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি দ্বারকায় আসিয়! 
পৌছিলেন। রণছোড়জী বিগ্রহ দর্শনের পর হরভজন গির্ণার 
পাহাড়স্থিত তীর্ঘগুলি দেখিতে গেলেন। সেইখানে শুনিতে 
পাইলেন, কয়েক মাইল দূরে অরণ্যময় পর্ব্বত গুহায় এক শক্তিধর 
বুদ্ধযোগী বাস করেন। তিনি প্রায় আত্মগোপন করিয়া থাকেন। 
তাই সেখানে সহসা কেহ যাইতে চাহে না। এই মহাত্মাজীর কথা 
শুনিয়া বালক হরভজন চঞ্চল হইয়া উঠিল। পরদিন প্রত্যুষে 
সঙ্গীদের মধ্যে কাহাকেও কিছু না বলিয়। সেই পর্বত গুহায় গিয়া 
হরভজন উপস্থিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে গুহার দ্বারপথেই 
মহাত্বা মহাযোগীর দর্শন পাইলেন। হরভজন ব্যাকুল কণ্ঠে 
কহিলেন, “আপনি আমায় কুপা করুন। আমি অধম | আপনার 
চরণতলে রাখিয়। আমায় যোগশিক্ষা দিন”। বালকের ব্যাকুলতা 
দেখিয়। মহাত্মা! প্রপন্ন হইলেন। কিছুদিন সেখানে থাকিয়! 
মহাস্বাজীর কাছে যোগশিক্ষা করিলেন এবং সম্পূর্ণ নূতন মান্ুষরূপে 
সেই পাহাড় হইতে নামিয়া আসিলেন। অতঃপর হরভজন আরও 
কয়েকটী তীর্ঘদর্শনের পর দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। চেহারায় ও 
ব্যবহারে লোকে বুঝিল যে তাহার মধ্যে বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
তপঃসিঞ্ধ এই নবীন সাধককে দর্শনের জন্য সে দিন কুর্থাবাসী প্রায় 
সকলেই ছুটিয়৷ আসিল। 
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গাজীপুর ও কুর্থা অঞ্চলে সাধু লছমী নারায়ণ আশ্রমের অত্যন্ত 
সুনাম ছিল। ইহার পরিচালনার ভার হরভজনের উপর স্স্ত 
হইল। মুমুধু? সংসারবিরাগী, যোগী ও আর্তজনগণ তাহার নিকট 
উপস্থিত হইতে লাগিল। তিনি সাধ্যমত সকলকে আদর, আলোচন। 
ও আপপ্যায়ণে তুষ্ট করিতে লাগিলেন 

আশৈশব তিনি রামান্ুজ পশ্থী। তিনি বৈষব সাধন। 
করিতেছেন। তাহার সঙ্গে মিলিত হইল যোগসাধন।। অন্গুভূতি 
ও সিদ্ধির নব নব পথ তিনি অতিক্রম করিতে লাগিলেন। 
তিনি প্রত্যহ ভোগ ও প্রসাদ জ্যেন্ঠতাতের মন্ত্রশিষ্যের নিকট 
পাঠাইয়। দিয়া নিজে বিন্বপত্র বাটা ও কিছু ছুগ্ধ পান করিয়। 
থাকিতেন। আট নয় মাস কাল ৫০্টী মরিচ জলদিয়া বাটিয়া 
ছাঁকিয়া সরবতের মত পান করিতেন। এত আল্লাহারী বলিয়া 
সাধারণ লোকের তাহাকে পওহারী বাবা বলিতেন। 

পওহারী বাবার মধ্যে বৈষ্ঞবীয় দৈহ্য ও নিরভিমানতার অভাব 
ছিলনা । সাধনার দিক দিয়া ও তিনি মধুকর বৃত্তির পক্ষপাতী 
ছিলেন। যেখানেই তিনি প্রবীণ ও সমর্থ সাধুদের দেখা! পাইয়াছেন 
তিনি সেখান হইতে অধ্যাত্ম জীবনের পরম পাথেয় সংগ্রহ 
করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে গাঙ্জীপুরের গুহাবাসী এক মহাত। 
এবং কাশীর খ্যাতনাম। নিরঞ্জন স্বামী তাহার প্রধান উপদেষ্টা 
ছিলেন। 

তাহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন, “এই মহাত্বার 
বিশেষ গুণাবলী দিন দিন প্রকাশ পাইতে লাগিল। বারাণসীর 
সন্নিকটে তিনি ও তাহার গুরুর মত ভূমিতে একটা গর্ত খনন 
করিয়! প্রভ্যহ অনেক ঘণ্ট! তথায় বাস করিতেন। আহার সম্বন্ধে 
তাহার কঠোর সংযম ছিল। সারাদিন তাহার ছোট আশ্রমন্ীতে 
তিনি কাজ করিতেন। তাহার প্রাণপ্রিয় গ্রতু শ্রীরামচজ্দ্রের পুজা 
তিনি নিজে করিতেন। রাল্সায় তিনি অত্যন্ত পটু ছিলেন। উত্তম 
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খা রন্ধন করিয়া তিনি প্রভু রামচন্্রকে ভোগ দিতেন। সেই 
প্রসাদ প্রর্ঠাহ তিনি বন্ধু বান্ধবগণ ও উপস্থিত দরিদ্রের মধ্যে বণ্টন 
করিয়া দ্িতেন। অনেক রাত্র পর্যযস্ত তিনি তাহাদের সেবা 
পরিচর্ধ্যা করিতেন। তাহার! শয়ন করিলে এই যুবক গোপনে 
বাহির হইয়া, সম্তরণদ্বার! গঙ্গা পার হইয়া অপর তীরে যাইতেন। 
তথায় সাধন ভজনে সারারাত কাটাইয়া উষার পূর্বে ফিরিয়! 
বন্ধুবর্গকে জাগাইতেন এবং নিত্যকর্ম সমাধান করিয়া যাইতেন। 
ভারতে ইহাকে পরসেব। ও গণপুজ। বলিয়া থাকে । 

প্রয়াশের মাঘ মেলায় ও এই কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করিতেন। 
সঙ্গীদের খাওয়াইয়। সর্বশেষে ৩৪ টী বেলপাতা বা একটু দ্বৃভে 
একটু ওষধ মিশাইয়া স্ষুপ্লিবৃত্তি করিতেন। 

পওহারী বাবা কঠোরতপা শক্তিমান সাধক ছিলেন। কিন্ত 
ভাহার চোখে মুখে সর্বদা এক অপুর্ব দৈম্ভ ও ভাবতন্বয়তা 
দেখা যাইত। সমাগত নরনারীদের কাছে তিনি নিজকে সেবানিষ্ঠ 
ভক্তরূপে “দাস” বলিয়া অভিহিত করিতেন। তাহার বৈষ্বীয় 
আদর্শ “জীবপ্রেম” ও সেবাত্রত সম্বন্ধে নানারূপ কাহিনী বর্তমান 
আছে। দিনের পর দিন এমনই সেবানিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের 
ভিতর দিয়। পওহারী বাবার আধ্যাত্মিক সাধনা! ও দিনচর্য্যা 
চলিত । 

কুর্থার আশ্রমে মৃত্তিকা গুহা নিন্মাণ করিয়া প্রথমে এক ঘণ্টা 
পরে দিবস থেকে সপ্তাহ অবধি এ গুহায় ধ্যানে রত থাকিতেন। 
পুদ্ধা অর্চনা, আহার পান কিছুই করিতেন না। সাধন পুর্ণ হইলে 
যখন বাহিরে আঁদিতেন, তাহার উজ্জল গৌরবর্ণ দেহে এক অপূর্ব 
জ্যোডিঃ দেখা যাইত। পওহারী বাব! অঙ্গে ভন্ম বা ধূলি লেপন 
করিতেন না। মন্তকে জঠাভারও ধারণ করেন নাই। পরিধানে 
কৌপিন এবং তহুপরি মলিদার “বুল” (আলখাল্পা) চরণ অবধি 
পরিতেন। লোকে কেবল মুখখানি দেখিতে পাইত। দৈবাং হস্ক 
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কিন্ব। স্বদ্ধদেশ হইতে আলখাল্লা সরিয়।৷ গেলে তপ্ত স্বর্ণের স্তায় উজ্জল 
দেহকাস্তি প্রকাশ পাইত। | 

এইবার তাহার মন পরমপ্রাপ্তির জন্য আকুল হইয়া উঠে। 
অন্তরে অদম্য ' আশ! নিয়ে তিনি গির্ণারের পাহাড়ে চ্সিলেন। 
কিন্ত অযোধ্যায় আসিয়া শুনিতে পাইলেন গির্ণারের মহাখা 
দেহরক্ষা করিয়াছেন। তিনি দেখানে "শুনিতে পাইলেন, রামানুজী 
সম্প্রদায়ের এক সাধক গঙ্গাতীরে এক নিভৃভ আশ্রমে তপস্তারত 
আছেন। সেইদিন প্রত্যুষে তিনি দেই নবাগত সাধুর ভজন- 
গোফায় গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সকাতরে পরম আশ্রয় প্রার্থন। 
করিলেন। এই কঠোরতপা! বৈষ্ণবতাপসের নিকট পওহারীবাব! 
দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। এই দীক্ষাদাতা মহাত্বার নাম কখনও জানা 
যায় নাই। গুরুর নাম ও পরিচয় পওহারীবাব! ও চিরদিন গোপন 
রাখিয়াছেন। 

বাবাজীর প্রতি গ্রামবাসীদের শ্রদ্ধা অপরিসীম ছিল।. প্রতি 
গৃহস্থ প্রত্যেক লাঙ্গলে /৫ সের করিয়া শস্ত তাহার আশ্রমে 
পাঠাইয়া দিত। ধনী ও ব্যবসায়ীরা প্রচুর পরিমাণে আটা, চিনি, 
সবত প্রভৃতি ও টাকাকড়ি পাঠাইয়৷ দিত। আশ্রমের সম্মুখ এক 
ইায়স। বন্‌ ছিল। তাহা আশ্রমেরই অস্তভূক্তি। হঠাৎ একদিন 
দেখ! গেল জাহ্কবী নদী গতি পরিবর্তন করিতেছে । তিনি সেদিকে 
নয়নাতিপাত করিতেই দেখা গেল, অল্পদিনের মধ্যে সেখানে 
এক বিরাট “চড়া” পড়িয়াছে। এই জমীতে প্রচুর ফলন ফলিত। 
এবং ইহা! হইতে আশ্রমের সদাব্রত ও ভাগ্ডার। প্রভৃতি যাবতীয় 
খরচ নির্ব্বাহ কর! হইত। 

দীর্ঘকাল তিনি হূর্য্যতাপ ও বায়ুহীন গুহায় থাকিবার দরুণ 
তাহার দেহ হয় তুষারশ্তত্র এবং কুস্থমের মত কোমল। এই 
অবস্থায় তিনি একবার মাঘমেল! উপলক্ষে প্রয়াগে আঙমেন ও 
জ্রিবেধীর বালুচরে পর্ণকুটীর বাঁধিয়া কিছুদিন অবস্থান করেন। 
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এধিন পরে নুর্যভাপ ও বায় স্পর্শে ভাহার দ্বেহের চর্ম স্থানে 
স্থানে উঠিয়া যায়। ফলে প্রবল জর ও স্থনভঙ্গ হয়। কাহার 
শিষ্কুসেবক্ষের৷ ও প্রয়াগের কয়েকদধন শান্ত্রবিদ্‌ ব্রাহ্মণ তাহাকে 
ওষধি ৯ গথ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানান। তাহাদের সনির্বনধ 
অনুরোধ উপেক্ষা! করিতে ন1 পারিয়। তিনি ওউষধি ও পথ্য দিতে 
বলিলেন। তাহার! খুশী হুইয়া গষধ আনিল। কিন্তু তখন তিনি. 
কিছুই গ্রহণ করিলেন. । ছুইটী পাত্রে তাহা সযত্বে রাখিয়া 
দিলেন। ভক্ত ত্রাহ্মণঘের মধ্যে কেহ কেহ মন্দিছান হইলেন এবং 
তাঁহার উপর নজর রাখিলেন। দেখা! গেল নিশীথরাত্রে জাশ্রমিকের। 
যখন সকলেই নিদ্রামগ্ন পওছারীবাব1 চুপি চুপি গধধ ও পধ্যের 
ভাগ গঙ্গাগর্ভে বিসঙ্জন দিয়া আসিলেন। এবং জান সমাপন 
করিয়! নিজের পর্ণকুটীরে ধ্যানে বসিলেন। পর্ন ভোরে ভক্তের 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেম, «রোগীর জন্য ওষধি ও 
পথ্য যাহা আপনারা দিয়াছিলেন, এ দাস তাহ “রোগকে ই” 
দিয়াছে । এই দেখুন, এই দাসের দেহে রোগের আর কোন চিহ্নমাত্র 
নাই।”৮ আশ্চর্য্য হইয়া সকলেই দ্রেখিলেন মহারাজ ব্রিরাময় 
হইয়াছেন । সমস্ত প্রকারের রোগ সারিয়াছে, জ্বরও নাই। গায়ে 
রক্তবর্ণ যে দাগ ছিল তাহাও মিলাইয়! গিয়াছে। এই অলৌকিক 
শক্তির পরিচয় পাইয়া ভক্তদের বাক্যক্ষুত্তি হইল ন1। 
আশ্রমে কত রকমের অতিথি অন্ঠাগত আষে তাহার ইয়ত। 
লাই। বাবাজী আজকাল প্রায় মৌনী. থাকেন। এই জময়ে 
হঠাৎ এক উন্মাদ বারাজীর সম্মূধখে আলিয়া অকথ্য ভাষায় 
গালাগালি করিয়া তাহাকে মারিতে উচ্ভত হয়। আশ্রমিকের! 
ধরিয়। ফেলে ও বাবাজীর সম্মুখে হাদ্ধির করে। বাবাজী তাহার 
দিকে করুণানেত্রে চাওয়ার পর উন্মাদের জপাস্তর ঘটে এবং তৎপর 
ফ্চাহার রোগের কোন রকম চিহ আর দেখা! গেলনা! । | 
আর একবার এক ভেকধারী সাধু আমে আসিয়। বাবাঙ্গীর 
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নিকট চারিতীর্ঘ পরিক্রমায় সমস্ত খরচ চাহিয়া বলেন। বাবাজী 
দীনতার সহিত জানান যে তাহার সেই অর্থ নাই। তাহাতে 
রাগান্বিত হইয়! সেই সাধু বাবাজীকে আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাইতে 
বলে। দেখা গেল বাবাজী আশ্রমের দরজায় তালা লাগাইয়া চলিয়! 
গিয়াছেন। ইহাতে আশ্রমের লোকেরা ও গ্রামবাসীর] ক্ষিপ্ত হইয়া 
পড়িল এবং ভেকধারী সাধুটিকে সন্দেহে করিল। ইহাদের 
ভয়ে ভেক্ধারী সাধু পলাইয়া গেল, কিন্ত বাবাজীকে খু'ঁজিয়া 
পাওয়া গেল না। এদিকে আশ্রম ত্যাগ করিয়া পওহারীবাবা 
শ্রীক্ষেত্রের দিকে রওনী হন | কিন্তু গন্তব্য স্থানে যাওয়া হইল না। 
পথে গুরুতর গীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। অবশেষে তিনি মুপিদাবাদ 
জেলার ব্রহ্মপুর গ্রামে আসেন। এইখানে থাকিয়৷ রোগমুক্ত হন 
এবং বৎসরাধিককাল এক ভক্তের সাহায্যে নদীতীরে এক সাধন- 
কুঠীর নিণ্দাণ করিয়। সাধন ভজন করেন। এই সময়ে তিনি বাংলা 
শিখেন এবং চৈতন্তচরিতামৃত ও অন্যান্থ লীলাগ্রস্থ পাঠ করেন। 

অপরদিকে বাবাঁজীর অন্তরঙ্গ ভক্তের তালা'স করিতে করিতে 
জানিলেন, মুখ্িদাবাদ অঞ্চলে ব্রন্গপুর গ্রামে তিনি আত্মগোপন 
করিয়া আছেন। ভক্তের! বনু সাধ্য সাধনার পর তাহাকে গাজীপুর 
আশ্রমে ফিরাইয়। আনেন। 

আশ্রমে আসার পর বাবাজী আরও অন্তমু্ধী হুইয়। পড়েন। 
লোক সমক্ষে প্রায় বাহির হুইতেন না। রদ্ধদ্ধার মৃত্তিকাগোফায় 
তিনি একাদিক্রমে চারিবংমর অতিবাহিত করেন। তবে মাঝে 
মাঝে কপাপরবশ হুইয়। ভক্তদের সাথে কথা ও বলিতেন। 

কয়েক বংসর গুহাবাসের পর পওহারীবাবা ভক্তদের দর্শন দিতে 
অঙ্গনে আসিয়া ঈাড়ান। সারা গাজীপুর তখন আনন্দে মঞ্্ হয়। 
সহ সহস্র আবালবৃদ্ধ নরনারী তাহার দর্শনাকাজ্ষী হইয়। আশ্রমে 
ভিড় করে। তাহার ইচ্ছায় এই সময়ে আশ্রমে এক বৃহৎ ভাগ্ার। 
অনুষ্ঠিত হয়। তখন দেখা বায় কুর্থা গ্রামে এক অভূতপূর্ব চৃশ্য 
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ইহার পর পওছারী বাব! উত্তর ভারত অঞ্চলের সর্ধবজ্েণীর সাধকদের 
মধ্যে যথেষ্ট সম্মান ও পরিচিতি লাভ করেন। 

একবার গাজীপুরে তাহার আশ্রমে কতিপয় চোর চুরি করিতে 
আদিলে তিনি গৌঁফা৷ হইতে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হন। 
চোরের! তাহাকে দেখিয়। ভয় পাইল কিন্তু তিনি তাহাদিগকে 
সমস্ত দ্রব্য লইয়া যাইতে বলিলেন। ইহাতে চোরেরা আরও ভয় 
পাইল। তাহার! চলিয়া যাইতে চাহিলে তিনি বাধা দিলেন। 
অবশেষে তাহারা সমস্ত চৌর্ধ্যদ্রব্যাদি মাথায় করিয়া বাহিরে 
আসিলে তিনি দরজ! ছাড়েন। বাহিরে আসিয়। চোরের! জিনিষপত্রর 
নামাইয়। রাখিয়। দৌড়াইয়। পলাইয়া গেল। 

আর একদিনের কথা । পওহারীবাবা কুগীরের এক প্রান্তে বসিয়া 
ভঞ্জন করিতেছেন। হঠাৎ এক ইন্দ্র আসিয়া তাহার কাধের উপর 
বসে। ইহাকে যত্বে নামাইয়া তিনি তাহার আলখাল্লার ভিতর 
লুকাইয়া রাখেন। এক বিষধর সর্প এই ইন্দুরের পশ্চাদ্ধাবন 
করিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গেই সর্পটী আসিয়া পড়ে এবং ক্রুদ্ধ হইয়! 
বাবাজীকে দংশন করে। বাবাজী তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হইয়! যান ও 
কক্ষ মধ্যে ঢলিয়। পড়েন । নান]! ওঝা, ওষধ, ঝাড়$ ফুকৃ কিছুতেই 
কোন প্রতিকার হইল না। সকলেই বুঝিল, বাবাজী বোধহয় আর 
বাঁচিবেন না। কিন্ত আশ্চর্যের বিষয়, সকলে দেখিল, বাবাজী 
ছুইদিন পরে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন। শরীরে বিষক্রিয়ার কোন 
লক্ষণ মাত্র নাই। ভক্তের নিনিমেষ নেত্রে এই মহাপুরুষের দিকে 
চাহিয়া রহিল। 

পরমপুরুষ রামকৃঞ্জদেবের তিরোধানের পর স্বামী বিবেকানন্দ 
পাওহারীবাবার নিকট যোগশিক্ষা করেন এবং নানাবিষয়ের 
সন্ধান পান ও অন্তরে শাস্তি পান। স্বামী বিবেকানন্দ হইবার 
তাহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা নিতে সঙ্কল্প করেন। ছুইবারই স্বপ্নে 
পরমহংসদেবের আবির্ভাব দেখিয়া ক্ষান্ত ছন। 
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স্বামী বিবেকানন্দ তাহাকে গোৌফার বাহিরে আসিয়া লোক- 
সমাজে তাহার সাধন ভজন ও অলৌকিক যোগক্রিয়া শিখাইতে 
বলেন। তিনি নাঁক-কান-কাটা সন্ন্যাসীর উদাহরণ দিয়। ক্ষান্ত হন। 

১৩৪৫ সালের জৈষ্ঠমাস। বাবাজী মহারাজ স্বকৃত গোম্ফায় 
হোমকুণড প্রজ্জালিত করিয়। নিজে তাহার সম্মুখে ধ্যানে বগিলেন। 
দেখিতে দেখিতে ্রহ্মরন্্র ভেদ করিয় তাহার প্রাণবায় বহির্গত 
হইল এবং তিনি তাহারই প্রজ্জালিত হোমকুণ্ডে তাহার মরদেহ 
আহুতি দিলেন। 

গাজীপুরের সহস্র সহত্র ভক্তমানব তাহার করুণাশ্রয় হারাইল। 
গাঞ্জীপুরে চিরতরে এই মহাপুরুষের জন্ত শোকের কাল যবনিক! 
পতন হইল। 


১৯। প্রডুপাদ বিজয়কষ্ণ। 
(১৮৪১ খুষ্টাব। ) 


শাস্তিপুরের আননচন্ত্র গোস্বামী বৈষ্ঞবীয় দৈস্তের প্রতিমূন্তি ও 
একজন পরম ভাগবত ছিলেন। গৃহ দেবতা ৬ষ্টামসুন্দরের পূজা না 
করিয়া তিনি কখনও জল গ্রহণ করিতেন না। একবার শাস্তিপুর 
হইতে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে করিতে রক্তাক্তবক্ষে তিনি পুরীধামে 
পৌছান। এইভাবে পরম দীনভার মধ্যে ্রীভ্রীজগন্নাথ দেব দর্শন 
করিয়া তাহার মনে শান্তি হয়। তাহার জী ম্বর্ণময়ী ও এক 
মহীয়মী নারী ছিলেন। বিপন্ন আর্তজনের তিনি মৃত্তিমতী করণ! 
ছিলেন। গ্রামের হাট হইতে দরিদ্রা নারীর! বেচাকেন। করতঃ 
ফিরিতে দেরী হইলে তিনি তাহাদের ডাকিয়া আনিয়া ম্লান ও 
ভোজন করাইতেন। একবার এক পতিতা নারীকে শীতের রাত্রে 
রাস্তার ধারে অনেকক্ষণ দীড়াইয়। থাকিতে দেখিয়। তিনি তাহার 
সঙ্গে টাকাকড়ি যাহা ছিল সমস্ত দিয়া দিলেন এবং বলিলেন, 
“বাছ। তুমি ঘরে ফিরে যাও”। 

এতাদৃশ মাতাপিতার ঘরে ১৮৪১ খৃষ্টাবের ২রা আগষ্ট তারিখে 
বুলন পু্িমার সন্ধ্যায় প্রতুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ভূমিষ্ট হন। 
অল্প বয়সে বিজয়কৃষণের পিতা ভক্তিভরে ভাগবৎ পাঠ করিতে করিতে 
ভাবাবিষ্ট অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। ইহাতে বিজয়কৃ্চ দিশাহার। 
হইয়! পড়েন। 

শীপ্তিপুরের সহজ সুন্দর গ্রাম্য পরিবেশে বিজয়কৃষের বাল্যকাল 
অতিবাহিত হয়। বালক বয়সেই তাহার চরিত্রে অপূর্ব সত্যনিষ্টা 
ও সরলতা প্রকাশ পায়। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মাঠে ঘাটে 
সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কেহ অভিযোগ করিলে সত্যকথ। 
নিঃসঙ্কোচে বলিয়া! ফেলিতেন। সেবার শস্তিপুরের জমিদার এক 
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গরীব প্রজাকে কাছারী বাড়ীতে ধরিয়া আগিয়া অত্যাচার 
করিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া বিজয়কষ্ রাগিয়। যান এবং 
জমিদারকে রাক্ষস, ডাকাত বলিয়! গালি দিতে থাকেন। বালকের 
ছুরস্ত সাহস দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হন। ফলে নির্যাতিত 
লোকটা মুক্তি পায়। আরও একবার জ্ঞাতি গোষ্ঠীর এক শিল্তকে 
সমাজচ্যুত করিয়া তিনশত টাকা অর্থদণ্ড করেন। বিজয়কৃষ্ণ ইহা 
দেখিয়া নিজ দায়িত্বে শিষ্যটীর পক্ষে মার্জনা চাহেন এবং নিজে 
তাহার অপরাধ ক্ষমা করেন। 

শান্তিপুরের পাঠশালা! ও টোলের পড়া শেষ হইলে বিজয়কৃষ 
কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে ভণ্তি হইলেন এবং উৎসাহের সহিত 
বিদ্ভাচট্চা আরম্ভ করিলেন। বিজয়ের বয়স তখন মাত্র আঠারে। 
বংসর। তখন বাল্যবিবাহ প্রবলভাবে প্রচলন ছিল। মাতা 
অচিরে সুলক্ষণা কন্। যোগমায়াকে বধূরূপে মনোনীত করিয়! 
বিজ্য়কৃষ্ণের বিবাহ দিঙ্লেন এবং নববধূকে ঘরে আনিলেন। 

বাংলার সমাজ ও ধণ্প জীবনের এক বিক্ষুর্ব সন্ধিক্ষণে গোস্বামী 
বিজয়কৃষ্চ আরিভূত হন। অদ্বৈতবংশের নৈষ্টিক বৈষুবের গৃহে 
বিজয়কৃ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। বংশের ধারানুষায়ী তরুণ বয়সেই 
স্তাহার উদ্দগ্র আকাঁজ্ষা হয়, তিনি পরম সত্যকে প্রত্যক্ষ করিবেন। 
তাহাকে ঈশ্বর লাভ করিতেই হুইবে। এজন্য প্রয়োজন হুইলে 
তিনি সর্ধ্শ্থ ত্যাগ করিবেন। 

সেবার রংপুরে তিনি এক শিশ্যবাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। 
পথ চলিতে চলিতে তিনি দৈববাণী শুনিলেন “পরলোক চিন্তা কর। 
এই অলৌকিক দৈববানী বিজয়কৃষ্ণের অন্তরে ভীষণ আলোড়ন 
আনিল। তিনি সংসারে আসক্তিহীন হইতে লাগিলেন। আর 
একদিন এক বৃদ্ধ! শিত্ঠা। তাহার পায়ে লুটাইয়৷ পড়িয়া কাদিয়। বলে, 
«প্রভু! আমি ত্রিতাপ ছালায় পুড়িয়া মরিতেছি। আমায় 
উদ্ধার করুন।” এই আত্তি, এই অশ্রুজল সত্যাশ্রয়ী বিজয়কৃষের 
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মর্দ্দে স্পর্শ করিল । তিনি বিচলিত. হইলেন । ভাবিতে লাগিলেন, 
“আমি নিজেই মায়ায় আবদ্ধ হইয়া আছি, আমি কার জন্য কি 
করিতে পারি? যদি নাই বা পারি, তবে কেন এই গুরুগিরির 
মিথ্যা ব্যবস! ?” তিনি সেদিন হইতে গুরুব্যবলস! ত্যাগ পাইলেন । 
শাস্তিপুর হইতে আয়া সংস্কৃত কলেজে ভণ্তি হন। এবার 
কলেজ ও ত্যাগ পাইলেন। স্থির করিলেন, তিনি মেডিকেল 
কলেজে বাংল! বিভাগে ভন্তি হইবেন। এই সময়ে এক বন্ধুর দ্বার! 
প্রতারিত হইয়া তিনি দারুণ অর্থ সঙ্কটে পড়েন। এক এক দিন 
তাহাকে রাস্তার ধারে কলের জল পান করিয়া দিনাতিপাত করিতে 
হইত। অন্তরে তাহার ভগ্ববৎ বৈরাগ্য, বাহিরে তাহার নিদারুণ 
দারিত্র্য। তিনি একেবারেই উদ্ভ্রান্ত হইয়। পড়িলেন। 

এই সময়ে নান! ছুঃখ দৈম্তের মধ্যে পড়িয়া বিজয়কৃঙণ ব্রা্গ 
সমাজে আিয়া উপস্থিত হন। মহ দেবেন্দ্রনাথ ও কেশৰ 
সেনের সান্নিধ্যে আসিয়! তিনি ব্রাহ্ম সমাজে দীক্ষিত হন। তিনি 
তাহাদের ঘনিষ্ট সহকন্মারপে ত্রাক্ছ সমাজের ধর্মপ্রগারের কার্ধ্য 
গ্রহণ করেন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে সত্যসন্ধ নৈষ্টিক ব্রাক্মরূপে 
আত্মপ্রকাশ করেন। 

তিনি একদিন মহধি দেবেন্দ্রনাথকেই প্রশ্ন করেন, প্যদ্দি জাতি- 
ভেদই না মানি--তবে এই উপবীত কেন? ইহা কি কপটতা। নহে 1” 
দেবেন্দ্রনাথ উদার হইলেও এতটা অগ্রসর হইতে পারেন নাই। 
বিজয়কু্খ সেদিন হইতে তাহার উপবীত ত্যাগ করিলেন । 

বিজয়কৃষ্ণ প্রচারের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ 
বলিলেন, “প্রচারের জনতা আমি যখন তোমায় যেখানে যেতে বল্ব, 
তোমায় সেখানে যেতে হবে” তেজম্বী বিজয়কৃ ইহ! শুনিয়। দীপ্ত 
দৃঢ়তার সহিত উত্তর দিলেন, “মানুষের আদেশে আমার চলা! একান্ত 
অসম্ভব। ভগবানেরই আদেশ ও নিজের ধর্মবুদ্ধি অম্ধযায়ী আমি 
চলব।” বিজয়ের নিভাঁকতা ও ভগবৎ প্রেমের পরিচয় মহর্থিকে মুগ্ধ 
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করে। অতঃপর শ্বাধীনভাবেই তিনি ধর্ম প্রগারকের কাজ করিতে 
অনুমতি পান। মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষার আর মাত্র ছুই 
মাস বাকী। ব্রাঙ্ষমমাজের কি এক আকন্মিক প্রয়োজনে তিনি 
কর্তব্যজ্ঞানে পরীক্ষা ন৷ দিয়াই চলিয়। গেলেন। প্রচারকের কাজে 
তিনি যে অসাধারণ ত্যাগ, তিতিক্ষা ও নিষ্ঠা প্রদর্শন করেন, তাহা 
একান্ত ছুল্লভ। প্রাচীন ও নব্যপন্থীদের সংঘর্ষে ব্রাহ্মলমাজ ভাঙ্গিয়া 
দুইভাগ হইল । রক্ষণশীল মহধি দেবেন্দ্রনাথ আদিত্রাক্মলমাজকে 
ধরিয়া রহিলেন। আর নব্যদল কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃ্ প্রভৃতির 
নেতৃত্বে ভারতবষাঁয় ব্রাঙ্মলমাজ স্থাপিত হইল। কলিকাতার এই 
হই সমাজের ভেদ বিসম্বাদে বিজয়কৃ্জ ক্লাম্ত হইয়। বিশ্রামের জন্য 
কিছুদিন শাস্তিপুরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন । 

বিজয়কৃষেণের গৃহদেবতা শ্যামসুন্দর এইসময়ে তাহাকে স্বপ্রষোগে 
দর্শন দেন। স্বপ্পে বা! জাগরণে শ্যামস্ুন্দর মাঝে মাঝে অন্ভুত 
ধরণের নির্দেশ দিতেন ও আব্দার করিতেন । শ্ঠামসুন্দর বিগ্রহের 
অস্তরঙ্গতা বিজয়কৃষ্ণের সহিত দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে পাগিল। 
উত্তরকালে বিজয়কৃষণ স্বমুখে শিষ্যদের বলিয়াছেন,*্যাম সুন্দর একবার 
আমায় বলেন আমাকে সোনার চুড়ে। গড়িয়ে দে।” বিজয়কৃষণ 
বলিলেন, «আমি তোমাকে বিশ্বাস করিনে। যারা তোমায় ভক্তি 
বিশ্বাস করে তাদের বল। আমি কোথায় টাক! পাব ?” শ্যামনুন্দর 
বল্লেন “দেখ. তোর খুড়িমাকে বল্গে। তার ঝাঁপির ভেতর টাক! 
আছে। তাই নিয়ে নে।” খুড়িমাকে বলতেই তিনি বল্লেন, “শ্যাম- 
সুন্দরও আমায় এইরকম স্বপ্ন দেখিয়েছে” খুড়িমা খুব কাদতে 
লাগলেন। বল্লেন, “সাতযষ্রিট। টাকা আমি অতি গোপনে 
রেখেছিলাম” । এ টাক। খুড়িমা আমায় দিয়েছিলেন । আমি টাকা 
হইতে সোনার চুড়ো গড়িয়ে দেই। সেই চূড়া শ্যামসুন্দর এখনও 
পরছেন। সন্ধ্যার পর ছাদে গেলে শ্যামসুন্দর আমায় একল। পেয়ে 
বল্লেন, ওরে | দেখে যা চুড়ো পরে আমি কেমন সেজেছি, একবার 
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দেখে যা। আমি বল্লাম ওসব আমি মানি না। 'নাই বা মান্লি, 
বল্লেন শ্যামসুন্দর, “একবার দেখে যেতে আপত্তি কি? আমি 
দেখতে গিয়ে মুগ্ধ হলুম। বল্লাম “ভুমি আমায় কালাপাহাড় 
বানালে কেন? শ্যামসুন্দর বল্লেন “আপত্তি কি? তোমায় ভেজে 
গড়ে মতন করে তৈয়ার করছি।, 

প্রচারকার্য্যকালে মাকে দেখতে মাঝে মাঝে বাড়ী যেতৃম। 
একবার মধ্যান্কে ঘরে বসে আছি। শ্যামনুন্দর এসে বল্লেন, আজ 
আমায় খাবার দিয়েছে। কিন্ত জল দেয় নাই। এইরূপে 
শ্যামসুন্দর অনেক সময়ে অনেক কথা বলতেন। পুজারী কোন 
প্রকার ক্রুটী বা অনাচার করিলে শ্যামসুন্দর দর্শন দিয়ে বলে 
যেতেন।” ঈশ্বর নির্দিষ্ট প্রেম, মধুর লীলা দেখাইবার জন্য 
এইরূপে শ্যামস্থন্দর তার লীলা! দেখাইতেছিলেন। শ্যামসুম্দরের 
মুরলীধ্বনি বিজয়কৃ্ণকে মাঝে মাঝে সচকিত: করিত বটে, কিন্ত 
তখনও শ্যামনুন্দরের উপর তার পূর্ণ বিশ্বাস জাগে নাই। 

বিজয়কৃষণ দ্বিধায় পড়িয়াছেন। কোথায় আলো? কোথায় 
অমৃত? কে দিবে সন্ধান? অতৃপ্তি, অবিশ্বাস ও মানসিক 
অশান্তি নিয়ে বিজয়কৃষ্ণ দিন কাটাইতেছেন। তাহার এই অবস্থা! 
দেখিয়। তাহার এক বৈষ্ণববন্ধু তাহাকে শ্রীচৈতশ্তচরিতামৃত পাঠ 
করিতে বলেন। তিনি তাহ! পাঠে অন্ত পথের সন্ধান পাইলেন । 
গ্রীচৈতন্যমহাপ্রভূ নিজেই রচন। করিয়াছেন-__ 

“ন ধনং ন জনং ন নুন্দরীং কবিতাং জগদীশ কাময়ে, 
জন্মনি জ্মানি ঈশ্বরে ভবতান্তক্তিঃ অহৈতুকী ত্বয়ি।” 

এই শ্লোকটি পাঠ করিয়া অহৈতুকী ভক্তিলাভের জন্য বিজয়কৃষের 
মনে এক প্রবল আকাঙক্ষা জঙ্গিল। 

শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তির রসধার! ধীরে ধীরে তাহার অধ্যাত্ম 
জীবনে নামিয়! আসে। সেবার বিজয়কৃষ্। নবদ্ীপের সিদ্ধ মহা- 
পুরুষ চৈতন্যদাস বাবাজীকে দর্শন করিতে গিয়াছেন। কথাপ্রসঙ্গে 
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তিনি বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাবাজী, ভক্তি কিসে হয়?” 
“ভক্তি” শব'টী শুনিবামাত্রই বাবাজীর সারাদেহ কদম্বফুলের মত 
রোমাঞ্চিত হইয়। উঠিল। আবেগভরে তিনি ভুষ্কার দিয়া উঠিলেন, 
তোমার মুখে এ প্রশ্ন সাজে না গৌসাই। ভক্তি তোমাদেরই ঘরের 
বস্ত। এ যে আমার অদ্বৈতৈরই ভাগ্ডারের ধন। তবে ইহা ঠিক 
যে দ্রীনহীন কাঙ্গাল ন! হলে, অভিমান উৎপাটিত না! হলে, ভক্তি- 
দেবীর কৃপালাভ হয় না। শক্তিধর মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজী 
তৎপর কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে গৌসাইজীর দিকে তাকাইয়া৷ বলিলেন, 
“প্রভু! আমি যে তোমার ললাটে ভিলক ও গলায় কষ্টি দেখলাম । 
কালে এই ছুইটি বস্ত্র তোমায় যে ধারণ করতেই হবে ।” বাবাজী 
তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেই বিজয়ক্ণের চমক ভাঙ্গিল। 
ক্রুতপদে তিনি সেস্থান হইতে চলিয়া আমিলেন। 

আর একদিন কালনায় ভগবানদাস বাবাজীর সঙ্গে বিজয়কৃষণ 
সাক্ষাৎ করিতে যান। তিনি তৃষ্ণার্ত হইয়া পড়েন। জলপান 
করিতে চাহিলে বাবাজী কিছু মিষ্টি ও জলপূর্ণ কমগ্লুটী আগাইয়। 
দিলেন। বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন, “বাবাজী আমি যার তার হাতে খাই। 
আমি জাত মানি না। আপনি একি করছেন? আপনার নিজ্ত 
ব্যবহারের কমগুলুটা আমায় দেবেন ন1।” বাবাজী বলিলেন, *প্রতু, 
আমার জাত বিচার না গেলে, খণ্ডবুদ্ধি নাশ না হ'লে, ভক্তিদেবীর 
কূপ কেন হবে? আমায় আর পরীক্ষা কর্ষেন না। আপনি জল 
পান করুন”। গোস্বামী গ্রডু জলপান করিলে তিনি ভক্কিভরে এ 
কমগুলু তাহার নিজের মাথায় ছৌয়াইলেন ও প্রসাদ হিসাবে 
অবশিষ্ট জলটুকু পান করিলেন। 

এই সময়ে এক ভক্ত বাবাজীকে বলেন যে গোৌসাই প্রভু গলার 
পৈতেটাও বিসর্জন দিয়াছেন। ভগবান দ্রাস উত্তর করিলেন, 
“আমার অদ্বৈতৈরও যে গলায় পৈতে থাকত না। অদ্বৈত-সম্তান 
নিজের নেতৃতুটা বজায় রেখেছেন। ব্রাক্ষসমাজে ঢুকে আচার্য্য হ'য়ে 
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বসে আছেন।” এক ব্যক্তি অমনি বলিয়! উঠিল, «তিনি জামা-জুতা- 
পরা আধুনিক আচাধ্য”। ইহা শুনিয়। বাবাজী অশ্রুসজল হইলেন । 
বলিলেন, “ভাই ! প্রতভুকে মনোহর বেশে সাজিয়ে রাখাই আমাদের 
এক পবিত্র দায়িত্ব। আমর! ছুর্ভাগা বলে এই দায়িত্ব পালন 
করিনে। তাই প্রভূকে নিজের সজ্জা নিজেই করিতে হয়। 
চৈতন্যদাস ও ভগবানদাস বাবাজীর এই বিনয় নগর আবেদন অদ্বৈত- 
বংশের সন্তান বিজয়কৃষ্ণের অন্তরে এক বিরাট আলোড়ন আনে। 

্রা্মধর্ধের প্রচারকার্যয বিজয়কৃষ্ণ গ্রহণ করেন। এই ব্রত 
উদ্ধাপনে তিনি চরম ত্যাগ ও বৈরাগ্য প্রদর্শন করেন। দেবেন্দ্রনাথ 
তজ্জগ্ত তাহাকে মাসিক বৃত্তি দিতে চাহিলেন। বিজয়কৃষ্ণ ভাগবত 
জীবনের কোন আদর্শ প্রচারের জন্য কোন অর্থ নিতে চাছেন না; 
অথচ নিতান্ত দারিপ্রো নিগীড়িত হইতেছেন। তিনি সপরিবারে 
অনশনে ও অদ্ধাশনে অনেকদিন অতিবাহিত করিতেন। পত্বী 
যোগমায়া দেবীকেও দারিক্র্যের লা্থন! সহা করিতে হয়। এতকষ্ঁ 
ও ত্যাগ সত্বেও তিনি ত্রাঙ্গ ধর্মের প্রচার কাধ্য করিতেছেন । রাত্রির 
পর রাত্রি তীত্র সাধন ভজন ও উপাসনায় তাহার সময় অতিবাহিত 
হইতেছে। তবুও তৃষ্ণা মিটিতেছে না। তাই কেশব সেনের মত 
তনিও দক্ষিণেষ্বরে গিয়। পরমহংসদেবের কাছে উপবেশন করিতেন । 
সাময়িকভাবে মন কতকটা শান্ত হইত | কিন্তুপরে আবার মনের 
উদ্বেগ ও চিত্তের অস্থিরত। বৃদ্ধি পাইত। বিজয়কৃষ্ণের জ্যোষ্ঠভ্াতা 
সুন্দর কীর্তন করিতেন। সেই গান কেশব সেনকে শোনাইয়া তিনি 
ব্রাহ্মসমাজে মৃদঙ্গ করতাল সহকারে কীর্তনগানের প্রবর্তন করেন। 
এই কীর্তন গানে মহাভক্ত বিজয়কৃঞ্ণের আকৃতি ও ক্রন্দনে ব্রাহ্ষ- 
সমাজের সভায় ভক্তিরসের তরঙ্গ উদ্বেলিত হইত । কেশবচন্র 
প্রায় বলিতেন, “গোৌসাইজী ভক্তিসিদ্ধ হইয়াছেন ।” তবুও 
বিজয়কৃষ্ণের মনে শাস্তি নাই। তাই তিনি সদা সর্বদা সাধু 
সন্গ্যাসী খু'জিয় বেড়াইতেন। 
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একদিনকার বিচিত্র অভিজ্ঞত। সম্বন্ধে তিনি বলেন, “মেছো- 
বাজার ধ্রীট দিয়! যাওয়ার সময় আমার জুতা ছিড়ে যায়। রাস্তার 
পাশে একটি চামারকে দেখিয়া জুতা সেলাই করিতে দিলাম | 
কোন দর চুক্তি কিছুই করিল ন1। জুত! সেলাই হ'য়ে গেলে 
"আমি তাহাকে পারিশ্রমিক দিলাম। সেই পয়সা হইতে জে 
আমাকে ছুইটী পয়সা ফের দ্দিল এবং তার যন্ত্রাদি গুটিয়ে 
চলল। আমার একটু আশ্চর্য্য বোধ হল । আমি ভার পিছু 
নলাম। সে গঙ্গাতীরে বাবুঘাটে গেল। তল্গীতল্লা রাস্তার 
নীচে একটী ভাঙ্গা খিলানের মধ্যে গুঁজে রেখে গঙ্গা স্নান করল। 
পরে তিলক করে সন্ধ্যা তর্পনাদি সেরে খিদিরপুরের দিকে চলল। 
আমিও সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগলাম। সে একটা বাড়ীতে প্রবেশ 
কর্ল। আমিও সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইলে একটী বালক 
আমায় অতিথি মনে করে ভিতরে নিয়ে গেল। গিয়ে দেখি যে 
চামারটা প্রকৃতপক্ষে চামার নহে। একজন উচুদরের «মোহাস্ত”। 
বিস্তর শিষ্য সেবক। আখড়ায় ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছেন। খুব 
ধুমধাম ব্যাপার। আমি দেখে শুনে একেবারে বিস্মিত হয়ে 
গেলাম। মোহাস্তকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম । আপনার এত 
শিষ্য সেবক, নিজে মোহান্ত, জাতিতে ত্রাহ্মণ। কিছুরই অভাব 
নাই। আপনি জুতা সেলাই করেন কেন? মোহান্তজী আমার 
প্রশ্ন শুনে কেঁদে ফেল্লেন। হাতজোর করে, তার গুরুদেবকে 
বারবার স্মরণ করে, পুনঃ পুনঃ নমস্কার করে বল্লেন, “গরু আমার 
বড়ই দয়ালু ছিলেন। একদিন অতিথিকে ভোজন করাবার 
আগেই আমি আহার করেছিলাম। তাতে তিনি আমায় শাসন 
করে বল্লেন, “আরে তু কাহে সাধু ছয়া। তু তোচামার হো | 
আমার গুরুবাক্য আমাহ'তে কেন অন্তথ। হবে? সেদিন হ'তে 
আমি চামারী করিয়া জীবিকা নির্বাহ করি। সারাদিন চামারী 
করে আমার আহারোপযোগী চারি আনা পয়স। পেলেই আমি 


৩২০ ধর্ম ও ধর্মাত্ম। 
চলে আসি। গুরুদেব দয়া করে আমাকে তার গদীছে বসাইয়া 
দিয়া গিয়াছেন। আমায় আশীর্বাদ করুন, আমি যেন গুরুদেরের 
সেই বাক্য শেষদিন পর্য্যন্ত রক্ষা! করিতে পারি ।» " 

এপ্রকার ছক্পবেশে বহু মহাত্মা যেখানে সেখানে থাকেন। 
একদিন মীর্জাপুর পরী দিয়ে যাওয়ার সময় বিজয়কষ্ এক সাধুর 
দর্শন পান। সেই সাধু তাহাকে আশীর্বাদ করেন। তার সঙ্গে 
ইডেন পর্যন্ত গেলেন। দীক্ষা চাইলেন। কিন্ত গুরু নির্দিষ্ট 
আছে বলিয়! তিনি হাওড়া পুলের কাছে কোথায় অদৃশ্য হইয়া 
গেলেন ॥ এ ঘটনার পর সাধুদের উপর তাহার বিশ্বাস বাড়িয়। 
গেল। 

গৌসাইজীর সাধনজীবনে আত্মতুষ্টি নাই। তিনি নিজের 
ত্রুটি বিচ্যুতির কথ ভাবিয়া, লাহোরে নদীতে প্রাণ বিসর্জন দিতে 
উদ্ভত হন। এক মুসলমান ফকির কোথা হইতে আসিয়া তাহাকে 
বলিলেন, প্অস্তরে খেদ রেখোনা। তোমার প্রাধিত ধন তোমার 
নির্দিষ্ট গুরুর কাছে পাইবে ।” প্রাণের পিপাস। বিজয়কৃষ্ণকে 
আকুল করিল। তিনি এই সময়ে অঘোরপন্থী, কর্তাভজা, রামাইৎ, 
শীক্ত, বৈষ্ণব, বাউল, দরবেশ, বৌদ্ধ, যোগী প্রভৃতি কত সাধকের 
কাছে গিয়াছেন, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। তারপর তিনি 
কলিকাতায় ঠন্ঠনিয়ার মোড়ে এক শান্ত সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসীর দর্শন 
পান। দাঞ্জিলিংএর সম্মিকটে এক বৌদ্ধযোগীর ও দর্শন লাভ 
করেন। সকলেই বলিলেন, “অপেক্ষা কর। তোমার গুরু 
উপযুক্ত সময়েই আসিয়া দর্শন দিবেন। তিনি নিজে এসেই 
তোমায় কৃপা কর্বরবেন।” 

ব্যাকুল অন্তরে একবার গৌসাইজী কাশী গিয়া! ত্রৈলিঙ্গ শ্বামীর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই যোগীরাজের আকর্ষণশক্তি অন্ভুত। 
প্রায় সারাদিনই বিজয়কৃ্ণ তাহার সঙ্গ করিয়া বেড়ান। বেজা। 
গড়াইয়া যায়। ক্ষুৎ পিপাসার দিকে লক্ষ্য নাই। তাহার শান্ত 
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ও শুষ্ক মুখ দেখিয়! ন্বামী্ী এক একদিন ব্যস্ত হইয়া পড়েন। 
ভক্তদের দিয়া ' আহার্য্য আনাইয়। দেন। স্বামীজী ইচ্ছাময়। 
: খেয়াল খুসীমত গঙ্গাত্রোতে ভাষিয়া বেড়ান। অসিঘাটে ডুব 
দিয়া মনিকণিকার ঘাটে উঠেন। গঙ্গার তীরে তীরে হাঁটিয়া 
বিজয়কৃষণও স্বামীজীর পিছু পিছু চলেন। কখনও দেখা যায় 
স্বামীজী নিশ্চল প্রস্তর মুত্তির মত বসিয়া আছেন আর ভক্তগণ দলে 
দলে আসিয়া! উলঙ্গ যোগীরাজের শিরে গঙ্গাবারি ও বিশ্বপত্র গ নমঃ 
শিবায়। ও নমঃ শিবায় মন্ত্র বলিয়া! ঢালিয়। দিতেছেন। এই দৃশ্য 
বড়ই প্রাণস্পর্শা। গোৌঁসাইজী এইসব দেখিয়া মন্ত্রমুদ্ধের মত 
বসিয়া থাকেন। 

সেদিন গঙ্গাতীরে অনেকক্ষণ ঘুরিয়া বিজয়কৃষ্ণ শ্রানস্ত হইয়াছেন । 
বিশ্রামের জন্য মনিকণিকার ঘাটে বসিয়া আছেন। হঠাং দেখিতে 
পাইলেন গঙ্গাগর্ভ হইতে স্বামীজী উঠিয়া আসিতেছেন। 
গোৌঁসাইজীর সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, “ওহে নান সেরে এসো। 
তোমায় আজ একট৷ মন্ত্র দেবে! ৮। বিজয়কৃষ্ণ বিস্মিত হইলেন। 
বলিলেন, “আমার মায়ের কাছে আমার প্রাথমিক দীক্ষ। হইয়াছে। 
আমি এখন ব্রাহ্ম সমাজের লোক। মন্ত্রে তন্ত্রে আমার বিশ্বাস 
নাই”। কিন্তু স্বামীজী হঠিবার পাত্র নহেন। তখন বিজয়কৃষ্ণকে 
টানিয় আনিয়। গঙ্গায় সান করাইলেন, তৎপর মন্ত্র শুনাইলেন। 
বলিলেন, “এই মন্ত্র দিলাম। কারণ তোমার শরীর শুদ্ধির 
প্রয়োজন আছে। আমি তোমার দীক্ষাঞ্চর নহি। তোমার 
ধিনি দীক্ষাগডরু তার সঙ্গে শীঘ্রই তোমার দেখ। হবে ।” ত্রৈলিঙ্গ 
মহারাজের দেওয়া এই মন্ত্রটা ভক্তিভরে গৌসাইজী বহুদিন যাবৎ 
জপ করিয়াছিলেন । 

ব্রাহ্ম সমাজের প্রচার কার্ষ্যে বিজয়কৃষণ গয়ায় যান। সেখানে 
অদ্ুরের “আকাশ গঙ্গা” পাহাড়ে সিদ্ধ রামাইত সাধু রঘুবীর দাসের 
আশ্রম। গৌসাইজী তাহাকে দেখিতে গেলেন। বাবাজীর 

২১ 
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পদতলে পড়িয়া “পরাভক্তি” উদয়ের জন্য আশীর্বাদ মাগিলেন। 
এই শাস্ত মনোরম পর্বতে থাকিয়া গৌঁসাইজী কিছুকাল সাধন 
ভজন করিলেন। সেখানে শুনিলেন, পর্বত শীর্ষে এক শক্তিধর 
মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। তাহাকে গুরুরূপে বরণ 
করিতে বিজয়কৃষ্ণের প্রবল বাসনা জাগিল। 

১৯২০ সালের আষাঢ় মাস। বিজয়ক্ক্চ হাতে কিছু ফলমূল 
লইয়া! পর্ববতশীর্ষে সেই দিব্যকান্তি মহাপুরুষের সঙ্গে দেখ। করিতে 
গেলেন। দর্শন মাত্রই গৌসাইজী নিস্পলক নেত্রে তাহার দিকে 
চাহিয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে তাহার আত্মবিস্বৃতি ঘটিল। সেই 
মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্কে আশীর্বাদ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মন 
আনন্দ ভরিয়া উঠিল। দীক্ষা নিবার প্রার্থনা জানাইলে তিনি 
সানন্দে স্বীকার করিলেন ও বিজয়কৃষ্ণের বাসন। পূর্ণ করিলেন। 
দীক্ষা নিবার অব্যবহিত পরেই তাহার আত্মজ্ঞান লোপ পাইল। 
তিনি গুরুর চরণে পড়িয়া গেলেন। চেতন। ফিরিয়া পাইলে তিনি 
দেখিলেন গুরুদেব নাই। তিনি অন্তহিত হইয়াছেন। গৌসাইজী 
ইহাতে দিশাহারা হইয়া উন্মত্তের মত হইলেন। এতদিন পরে 
যদিও সদ্গুরু পাইলেন, তিনি কোথায় গেলেন? গুরুদেবকে পুণঃ 
খু'ঁজিয়া বাহির করিতে হইবে । নচেৎ তাহার জীবনই বৃথা এবং 
তিনি শাস্তি পাইবেন না। গয়। অঞ্চলে পাহাড়ে পাহাড়ে তিনি 
ঘুরিতে লাগিলেন। অবশেষে রামশীল! পাহাড়ের এক নির্জন 
অরণ্যে গুরুজী হঠাৎ তাহার সম্দুখে উপস্থিত হন। সান্ত্বনা দিয়া 
বলিলেন--«বাচ্চা ঘাবড়াও মং। জোরছে সাধন অউর ভজন 
করতে রহো। বখংমে তুমহারি পুরি সিদ্ধি মিল যায়গ!।” 
অতকিতে মহাপুরুষ আবার অদৃশ্য হইলেন। এই গুরুজীর নাম 
্রন্মানন্দ স্বামী। সাধু মহলে তিনি পরমহংসজী নামে পরিচিত । 
ঠাহার পূর্বাশ্রম পাঞ্জাব। প্রথমাবস্থায় তিনি নানকগন্থী 
এক উদাসীসম্প্রদায়ভূক্ত হন। তারপর ভক্তি সাধক নানকপস্থীমতে 
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সাধনা করেন। উত্তরকালে এই মহাযোগীর আশ্রয় লাভ করিয়া 
তিনি এক ব্রন্মবিদ্‌ মহাসাধকে পরিণত হন। তাহার আশ্রম ছিল 
মানস সরোবরে। এই পরমহংসজীর কৃপায় বিজয়কৃ্ণ সিদ্ধি লাভ 
করেন ও আপ্তকাম হন। যখনই তাহার কোন বিভূতি বা 
অলৌকিক দর্শন হইত, অন্তরযামী শক্তিধর গুরু তাহাকে অভ্তরাল 
হইতে নিয়ন্ত্রণ করিতেন। প্রয়োজন মত তাহাকে নিগুট সাধনের 
নির্দেশ দিতেন | 

দীক্ষার পর হঠাৎ একদিন গৌসাইজীর গতজন্ের স্মৃতি জাগিয়া 
উঠে। রামগয়ায় তিনি নুসিংহমন্দিরে বসিতে গিয়াই তাহার 
চেতনার পর্দ্দাটি সরিয়া গেল। 

মনশ্চক্ষে তাহার পূর্ধবজন্মের সন্গযাস জীবনের স্মৃতি ভাসিয়া 
উঠিল। এই নৃসিংহমন্দিরে আরও তিনজন সাধুর সঙ্গে তিনি 
পূর্র্বজন্মে সাধন ভজন করিতেন। সেই জন্মে এখানকার এক 
বটবৃক্ষে “ও রাম” এই মন্ত্রটি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। খোঁজ 
করিয়া দেখা গেল, বৃক্ষের গায়ে খোদাই কর! লেখাটি তখনও 
রহিয়াছে । একেবারে মুছিয়া যায় নাই। 

আকাশগঙ্গ। পাহাড়ের এক নিজ্জন গুহায় বিজয় তাহার 
আসন পাতিয়া বসিলেন। তাহার জীবনের একটা বৈশিষ্ট যে 
তিনি যে কাজে ব্রতী হন, তাহার শেষ না দেখিয়। ছাড়েন ন।। 
আহার নিদ্রার কথা ভুলিয়া গিয়া তিনি সাধনার গভীরে ডুৰিয়া 
যান। গুরুর নির্দেশিত পন্থায় তিনি" অগ্রসর হইতে থাকেন। 
রঘুবরদাস বাবাজী বলিয়াছেন, শেষের দিকে বিজয়কৃষ্ণ এক আসনে 
এগার দিন পধ্যস্ত ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। বাবাজীর যত্বেই এই 
কঠোরতপা সাধকের প্রাণ রক্ষা হয়। পরমহংসজী অতঃপর 
বিজয়কৃষ্ণকে কাশী যাইতে নির্দেশ দেন। সেখানে গিয়া তিনি 
হুরিহরানন্দ সরস্বতীর নিকট সন্্যাস গ্রহণ করেন। তাহার সন্ন্যাস 
নাম অচ্যুতানন্দ সরস্বভী। ইহার পর তিনি সংসার ত্যাগ 
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করিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু গুরুর নির্দেশক্রমে তাহাকে 
গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে হইল। কাশী হইতে গৌসাইজী পুনঃ 
আকাশগঙ্গা পাহাড়ে ফিরিয়া আসিলেন। আবার কঠোর 
তপস্যা আরম্ভ হইল। গুরু পরমহংসজীকে এই সময়ে প্রায় 
আবিভূতি হইতে দেখা যাইত। উত্তম অধিকারী শিষ্কে যোগের 
ছুরূহ সাধনাদি তিনি সত্বর শিক্ষা দিতে লাগিলেন । 

গৌসাইজী একদিন কথ? প্রসঙ্গে যোগীদের অলৌকিক শক্তি ও 
যেবগবিভূতি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। পরমহংসজী 
বুঝিলেন, যুক্তিবাদী শিল্কের প্রত্যয় সহজে হইবে না। কিছুটা 
যোগৈশ্বধ্য তাহাকে দেখান দরকার। গুরুজী সেদিন তাহাকে 
অণিমা, লঘিম। ইত্যাদি অই সিদ্ধির ক্রিয়া দর্শন করান। সাধক 
বিজয়কৃষ্ণ যোগশক্তির এক একটি প্রকাশ প্রত্যক্ষ করেন, আর 
বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া! পড়েন। তাহার সর্ব্ববিষ্ভা বুদ্ধি ও অভিমান 
শিথিল হইয়া পড়ে। 

গুরু মহারাজের আর একদিনের লীল। দেখিয়া বিজয়কৃষ্ আরও 
বিস্মিত হন। আকাশগঙ্গা পাহাড়ের গহন বনে এক প্রান্তে 
সেদিন একটি লোক মার! যায়। পরমহংসজী যোগবলে সুক্মদেহে 
সেই মৃতদেহে প্রবেশ করিলেন। শবটি ধীরে ধীরে প্রাণ পাইল 
এবং জীবন্ত হইয়া! একেবারে গৌসাইজীর সম্মুখে আসিয়া বসিল। 
তিনি এই জীবন্ত শবের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পুনরায় এই 
দেহ হইতে বাহির হইয়া! পরমহংসজী নিজদেহে প্রবেশ করিলেন 
এবং জহাম্তে শিশ্তকে বলিলেন, “ক্যা অব. তুমহার! বিশ্বাস 
হয়া? 

অল্পদিন মধ্যে গুরুজীর কৃপায় গোস্বামীজি অষ্টসিদ্ধি লাভ 
করেন। এই সময়ে গয়ায় এক তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ আসেন। গুরুর 
নির্দেশে এই শক্তিমান তান্ত্রিকের ভৈরবীচক্রে গৌঁসাইজী এক দিবস 
যোগদান করেন। অন্ত্রসাধনা সম্বন্ধে তাহার প্রকৃত ধারণ! অঙ্গিত 
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হয়। তাহার এই দৃশ্র তপস্যা দেখিয়া আত্মীয় স্বজনেরা 
তাহাকে জোর করিয়া কলিকাতায় লইয়া আসেন। বিজয়কৃ্ণ 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। ভক্তি- 
ভরে তিনি দেবেন্দ্রনাথকে প্রণাম করিলেন। গোসাইজীর মুখের 
দিকে চাহিয়া দেবেন্দ্রনাথ কহিলেন, “তোমায় যে নূতন মানুষ 
দরেখিতেছি। তুমি নিশ্চয় কোন অমূল্য নিধি পাইয়াছ। ইহা 
ত্যাগ করোনা |” 

একবার বিজয়কৃষ্ণের দেহে ছুঃসহ জ্বাল! সুরু হয়। অন্তর ও 
শুফ হইয়া যায়। গুরু পরমহংসজী হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত 
হইয়া তাহাকে শাস্তি পাইতে জালামুখী যাইতে বলেন। গুরুর 
নির্দেশমত তিনি জ্বালামুখী যান এবং তথায় সাধন! করিয়া শাস্তি 
লাভ করেন। 

সদ্গরুর কৃপা ও কঠোর তপস্তার ফল অচিরেই ফলে। সাধক 
বিজয়কৃষ্ণের দেহে ও জীবনে দিব্য জ্যোতি স্ফুরিত হয়। ঢাঁকার 
গেগারিয়া আশ্রমে বসিয়া তিনি সিদ্ধকাম হন ও ভগবতদর্শন লাভ 
করেন। তাহার সিদ্ধ দেহে দিব্যকাস্তি ফুটিয়। ওঠে। যে কেহ 
তাহার দর্শনে আসিয়া মুগ্ধ হইত। 

সাধনজীবনের শেষে বিজয়কৃষ্ণের আরম্ভ হইল আচার্য্য 
পালা। গুরু পরমহংসজী তাহাকে দীক্ষাদানের অনুমতি দিলেন । 
যে কেহ দীক্ষা প্রার্থী হইয়া আসিলে তিনি নেপথ্যস্থিত গুরুদেবকে 
আবেদন করিতেন। অনুমতি মিলিলে তিনি নিঃসঙ্কোচে দীক্ষা 
দিতেন। 

ব্রাহ্ম প্রচারক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাহার এই অলৌকিক 
দর্শনের কথ! বলিয়াছেন। তিনি দীক্ষা নিবার কালে দেখিতে 
পাইলেন, গোস্বামী প্রভুর পিছনে দীর্ঘকায় শুভ্র শবশ্রুক্ত এক 
জ্যোতির্খায় পুরুষ দীড়াইয়া আছেন। এসন্বন্ধে তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলে গোম্বামী প্রভু বলিলেন, “আপনি আমার গুরুদেব 
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পরমহংজীকে দেখিয়াছেন। প্রত্যেক দীক্ষাদানের কালে তিনি 
আমার দেহে আশ্রয় করেন। তিনি যন্ত্রী আমি যন্ত্র মাত্র ।” 

গোস্বামীজীর লাধন প্রণালী সহজসাধ্য ছিল। প্রতিশ্বাসে 
গুরুদত্ত নাম সাধন করিতে হইবে। এতৎসঙ্গে প্রাণায়ামের 
প্রক্রিয়া ও যুক্ত থাকিত। আহার বিহারে সদাচার ও ধর্ম্নিষ্ঠা 
বজায় রাখিতে তিনি কঠোর নির্দেশ দিতেন। ইহাতে নিজন্থ ধর্মম- 
সাধনা ক্ষু্ন হইতন|। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বছলোক 
তাহার নিকট দীক্ষা পাইয়াছেন। ভোলাগিরি মহারাজ বিজয়- 
কৃষ্ণকে সাধক ও আচাধ্য হিসাবে যথেষ্ট মর্য্যাদা দিতেন। একদা 
এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক গিরিজীর নিকট সাধন প্রার্থী হন। তিনি 
উত্তর দিলেন, “আরে। হামারা পাশ কেও আয়া। উহা তো 
আশুতোষ হায়। উন্সে লে লেও।” তিনি নেহবশতঃ 
বিজয়কৃষ্চকে আশুতোষ বলিতেন। বিজয়কুষ্ণের দেহত্যাগ্ের 
পর তিনি বাঙ্গালী শিষ্যদের দীক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। 

লোকনাথ ব্রহ্মচারী সেই সময়ে বারদীগ্রামে বাস করিতেন। 
তাহার বয়স তখন প্রায় ১৭৫ বসর। কঠোরম্বভাব, শক্তিধর 
'এই মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণকে অভ্যস্ত স্েহ করিতেন। বিজয়কৃষ্ণ ও 
তাহাকে না দেখিলে থাকিতে পারিতেন ন1। উভয়ের মিলনে 
বড়ই আনন্দ হইত। একবার বিজয়কৃষ্চ লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে 
দেখিতে গিয়াছেন। ব্রহ্মচারী তখন এক বৈষ্ণবকে বলিয়া উঠিলেন, 
“ওগে। | দেখ, তোমাদের গৌরাঙ্গ হচ্ছে মাটার। আমার গৌরাঙ্গ 
হচ্ছে এই জীবন্ত সাধু।” 

সাধনস্তরে গৌসাইজী এমন পর্য্যায়ে আসিয়া পৌছিলেন, 
যেখানে যাবতীয় গণ্ডীর সন্কীর্ণতা ও ভেদরেখ। বিলুপ্ত হইয়। যায়। 
পরমহংসজীর কথ! ফলিল। সাপের খোলসের মত ব্রাঙ্গ সমাজের 
আবরণ খসিয়া পড়িল। ১৯০৮ সালে তিনি চিরতরে সাধারণ 
ক্রাঙ্গমদমাজ ত্যাগ করিলেন। শিষ্যদের উৎসাহে ঢাক গেগ্ারিয়। 


দ্বিতীয় খণ্ড ৩২৭ 


আশ্রম পুনঃ গড়িয়া উঠিল। সিহ্ধপুরুষ গৌসাইজীকে কেন্দ্র 
করিয়া যোগ, তপ, ভজন, শান্ত্রপাঠ, ধন্মীলোচনা ও নামকীর্তনের 
ধারা প্রবাহিত হইল । 

সেবার দ্বারভাঙ্গায় গিয়া শুল বেদনায় গোৌসাইজী খুব কাতর 
হইয়া পড়েন। ডাক্তারদের ওষধে কোন ফল হইল না। স্পষ্ট 
বুঝ গেল রোগীর বাঁচিবার কোন আশা নাই। বন্ধু বান্ধব ও 
ভক্তের হতাশ হইলেন। এমন সময় দেখা গেল বাড়ীর বারান্দায় 
এক গৌরতন্থ দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। 
সকলেই চঞ্চল, বিষাদগ্রস্ত। কেহই এই সাধুটীকে লক্ষ্য করিলেন 
না। অপরাহ্ন হইতে দেখা গেল গৌসাইজী দ্রেত আরোগ্য লাভ 
করিতেছেন। সন্কট কাটিয়া গেল; রোগী অল্প সময় মধ্যে সুস্থ 
হইলেন। শুধু তাহাই নহে। সকলকে বিস্মিত করিয়! গোসাইঙ্ী 
সেইদিনই সন্ধ্যাকালে উদ্দগ্ড কীর্তন শুরু করিলেন। ডাক্তার ও 
ভক্তের! এইসব দেখিয়া অবাক হইল। পরে গোস্বামীজী ভক্তদের 
কাছে বলিয়াছেন, বারান্দায় নিভৃতে যে সাধু বসিয়াছিলেন, 
তিনিই তাহার গুরুদেব পরমহংসঙ্জী। তিনি এসে মৃত্যুযোগ 
কাটিয়। দিয়া গেলেন এবং বলিয়া গেলেন বহুজনের হিতার্থে 
তাহাকে আরও কিছুদিন বাঁচিতে হইবে। 

আপদকালে তিনি শিষ্দের রক্ষা করিতেন। একবার 
মহেন্্রনাথ মিত্র নামক এক শিশ্ককে তিনি কলিকাতা পাঠান। 
কলিকাতায় বড়বাজার দিয়! তিনি যখন যাইতেছিলেন তখন তাহার 
বেজায় ক্ষুধা পায়। ভাবিলেন, সঙ্গে চারিটা মাত্র পয়সা আছে! 
তাহ! দিয়! ছুধ কিনিয়। খাইবেন। এই সময়ে এক ভিখারী ভিক্ষা 
চাওয়ায় তাহাকে সেই চারিটা পয়স। দিয়া দিলেন। কিছু আর 
খাওয়া হইল ন।। | 

ঢাকায় ফিরিলে গুভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ তাহাকে বলিলেন, “সেদিন 
বড়বাজারে পয়সা চারিটী ভিখারীকে দিয়! ভালই করিয়াছ। এই 


৩২৮ ধম্ম ও ধর্মাত্মা 


ভুধ খাইলে কলের! হইত।* মহেন্দ্রবাবু অবাক হইলেন। বুঝিতে 
পারিলেন, তিনি সর্ব্বচ্ব ও সর্ধবমঙগলময়। 

এই সময়ে সিদ্ধাবস্থায় গোম্বামীপাদের জীবনে অলোৌঁকক 
ঘউটন। প্রায় ঘটিত। একদিন ঠাকুর বলিলেন এই আম গাছ থেকে 
মধু ক্ষরণ হচ্ছে। ভক্তের! গিয়া দেখেন তাই হচ্ছে। খাইয়! 
দেখিলেন প্রকৃতই মধু। প্রভূপাদ বলিলেন যে সব গাছের তলায় 
সাধূরা থাকেন, যাগ, যজ্ঞ, হোম প্রভৃতি হইয়া থাকে, সেইসব বৃক্ষ 
মধুময় হয়। 

আর একবার একটি কৃষ্ণবর্ণ সাপ ঠাকুরের বাম অঙ্গ বাহিয়! 
মন্তকে উঠিল। একটু ফনা বিস্তার করিল। তারপর ধীরে ধীরে 
দক্ষিণ অঙ্গ বাহিয়া নামিয়া গেল। ঠাকুর তাহার পরমভক্ত 
কুলদানন্দকে বলিলেন, ইনি আসনের জাত-সাপ। সুবিধা পেলেই 
আসেন। গা বেয়ে মাথায় উঠে কিছুক্ষণ ফণ! বিস্তার করে চলে 
যান। ঠাকুর বলিলেন, সরুনালে স্বাভাবিক ভাবে প্রাণায়াম 
চলতে থাকলে, এক রকম মধুর শব্দ হয়। সাপ তাহা বড়ই 
ভালবাসে । তাই সাপ আসে। মহাদেবের এমন্ট1 হত। 

সেবার ঢাঁকায় শিশ্যদের নিয়া গৌসাইজী বৈষ্ণবদের পবিত্র 
ধূলট” উৎসব যাপন করেন। শত শত মৃদঙ্, করতাল বাজিতেছে, 
আর বিপুল জনতা প্রভৃপাদকে ঘিরিয়৷ গাহিতেছে। 

“হরি বল্ব মুখে, যাব সুখে ব্রজধাম ; কলিতে লও 

তারকত্রক্ম হরি নাম। 

এই নাম শিব জপেছেন পঞ্চমুখে, নারদ করেন বীণায় গান। 

এইবার গুরু নামে দিয়ে ডঙ্কা, রাঁধ! নামে দাও বাদাম (পাল)।৮ 

এই ধুলট উৎসবে বিজয়কৃষ্চ মাতোয়ারা হইয়া পড়েন। 
অষ্টসিদ্ধি প্রেমবিকার তাহার ভক্তিসিদ্ধ দেহে প্রকটিত হয়। এই 
কীর্তন উৎসবে গোঁসাইজীর শক্তি সঞ্চারের কথ! ঢাকাবাসী বহুদিন 


বিস্মৃত হন নাই। 


দ্বিতীয় খণ্ড ৩২৯ 


গোম্বামীজী কাশীতে অবস্থানকালে স্বামীজী বিশুদ্ধানন্দের 
সহিত গোম্বামীজীর দেখা হয়। তিনি ইহার পর বলিতেন, “বহু 
সাধু ম্যয় দর্শন কিয়া, লেকিন, ইয়ে বাঙ্গালী সাধুক। মাফিক 
আত্তর কোই সাধু নেহি দেখা ।” কাশীতে তখন ভাস্করানন্দ 
স্বামীর খুব খ্যাতি। তিনি উচ্চকোটি যোগ-বিভূতি-সম্পন্ন সাধু 
ছিলেন। একদিন গোম্বামীজী ভাক্করানন্দ স্বামীকে দর্শন করিতে 
যান। ভাস্করানন্দজী ধ্যানে আছেন জানিয়া তিনি এক বৃক্ষতলে 
বসিয়া রহিলেন। ধ্যানভঙ্গে ভাস্করানন্দজী বলিলেন, «বাগানের 
বৃক্ষতলে এক শক্তিমান পুরুষ বসিয়া আছেন। চল্‌ দেখা করে 
আমি ।” 

আর একদিন গোশ্বামীজী প্রসিদ্ধ সাধক দ্বারকাদাস বাবাজীর 
সহিত দেখা করিতে যান | দেখ] না পাওয়ায় নাম ঠিকান। দিয়া 
ফিরিয়া আলেন। তারপর দিন দেখেন দ্বারকাদাস বাবাজী স্বয়ং 
আনিয়া উপস্থিত। উভয়ে পরম আনন্দে আলাপ বিচার করিলে 
পর দ্বারকাদাস বাবাজী বিদায় গ্রহণ করেন। এই সময়ে গুরু 
পরমহংসজীর নির্দেশমতে বিজয়ক্ণচ কিছুকাল বৃন্দাবনে বাস 
করিয়া ব্রন্মভূমিতে রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা প্রত্যক্ষ করেন। 

শাস্তিপুরে বাবলায় অছৈত প্রতুর সাধন স্থানে আসিয়া 
প্রভুপাদ গৌসাইজী ছোটবেলায় মাঝে মাঝে বসিতেন এবং চুপ 
করিয়া ঠাকুরের নাম নিলে, এক মধুর কীর্তনধবনি শুনিতে 
পাইতেন। তাই শাস্তিপুর আসিলেই গৌসাইজী এখানে কিছুকাল 
ধ্যান-ভজন-জপে অতিবাহিত করিতেন। 

সেবার শিষ্চগণ সহ তিনি বাবলায় আসিয়াছেন। শিষ্যদের 
বলিলেন, “এখানকার আবহাওয়া অপুরর্ব। এখানে নিত্য 
কীর্ভন হয়। একটু স্থির হ'য়ে বস্লে তাই শুন্তে পাবে ।” 
শিত্বের! প্রায় অর্ধ ঘণ্টা প্রভুর সঙ্গে ধ্যানে ৰসিলেন এবং 
শুনিতে পাইলেন এক অপুর্ব কীর্তন ধ্বনি ভ্রমশং আগাইয়া 


রঃ ধর্ম ও ধর্মাতা 


আসিতেছে । তাহার! বিশ্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন এই 
কীর্তন সাধারণ কীর্তন নহে। তোমরা খুব ভাগ্যবান। মহাপ্রভুর 
সংকীর্ভন ধ্বনি শুনিয়াছ। 
' এক দিবস প্রভুপাদ গোম্বামীজি চৌদ্দ মাদল লইয়া কীর্তন 
করিতে বাব লায় চলিলেন। বহুলোকের সমাবেশ। সঙ্গে গৃহপালিত 
কুকুরটিও চলিল। প্রভূপাদ তাহাকে ভক্তরা বলিয়! ডাকিতেন। 
প্রভুপাদদ বলিতেন কুকুর “কেলে” একজন মহাপুরুষ । বিশেষ, 
কোন কার্ধ্য সাধনের জন্ত সংসারে আসিয়াছে । সঙ্গীতের সঙ্গে 
আনন্দ করিয়৷ কুকুরটীও প্রতুপাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কীর্তন 
বাবলার অঙ্গনে পৌছিলে “কেলে” প্রতৃপাদের বহির্বাস ধরিয়া 
টানিয়া একস্থানে লইয়। গেল। সেখানে কুকুরটী মাঁটী অচড়াইতে 
লাগিল। প্রতুপাদ তখন শিষ্যদের সে স্থানটা খনন করিতে 
বলিলেন। মাটা খুঁড়িয়া দেখ গেল একটা পিতলের হাঁড়ি রহিয়াছে । 
উহার মধো শ্রীঅদ্বৈতের নামাঙ্কিত একজোড়া কাষ্ঠপাছুকা, একটা 
মাটার করোয়া এবং হস্তলিখিত একখানি ছিন্ন পুথি একটা বাক্সের 
ভিতর রহিয়াছে । তাহা আনিয়া এ পাছৃকা উঠাইলেন এবং 
মস্তকে ধরিয়। প্রতুপাদ নৃত্য করিতে লাগিলেন। সংকীর্ত্তন 
আবার আরম্ভ হইল। প্রভূপাদ ভাবাবেশে অচৈতন্ত হইয়া 
পড়িলেন। সংজ্ঞালীভ করিয়া! দেখিলেন ভক্তরাজ “কেলে” ও 
অচৈতন্য। প্রভুপাদ তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, “তুমি 
ঘে কাজের জন্য আসিয়াছিলে সে কাজ ফুরাইয়াছে। তুমি এখন 
গঙ্গালাভ কর।” তৎপরদিন দেখা! গেল “কেলে'র দেহ গঙ্গাজলে 
তালিতেছে। প্রভুপাদ নিজহস্তে গঙ্গাতীরের বালুকা৷ খনন করিয়া 
ভক্তরাজ “কেলে'র নশ্বর দেহ সমাধিস্থ করিলেন । 

বৃ্দাবনে পৌছিবার,পর পরম ভাগবত গোবিন্দদাসের সহিত 
ভাহার ঘনিষ্ঠতা হয়। উত্তরকালে প্রভুপাদ বলিতেন, একটু 
অন্তুখী হইলে বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত লীল! দেখ যায়। তাহার 


দ্বিতীয় খণ্ড ৩৩১, 


স্ত্রী যোগমায়! দেবী বৃন্দাৰনে আসেন। ব্রজবিদেহী রামদাস 
কাঠিয়াবাবার কানে এইকথা পৌছায়। বাবাজী মহারাজ 
বিজয়কৃষ্ণের মন্দ জানিতেন। তিনি বিদ্ধেপকারীদের তিরস্কার 
করিয়া বলিতেন, এই মহাত্মা এক তেজন্বী যোগীপুরুষ। ইনি ঠিক 
আগুনের মত। ইহার কাছে আসিলে সব ভস্ম হইয়া যায়। 
বৃন্দাবনে থাকাকালে গেৌসাইজীর পত্বী যোগমায়। দেবী বৃন্দাবনের 
রজঃপ্রাপ্তির জম্ত ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ফলে এইখানেই তিনি 
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শুদ্ধাতআা সাধিকা যোগমায় দেবী 
অল্পদিন পরেই নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। 

মহধি দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃপাদ বিজয়কৃষ্ণকে একজন উচ্চস্তরের 
সাধক বলিয়া জানিতেন। প্রভূপাদ একবার সশিষ্য মহধিকে দেখিতে: 
যান। প্রভূপাদ তাহাকে প্রণাম করিলে তিনি ঘনঘন কাপিতে 
থাকেন এবং গোবিন্দায় নমঃ) গোবিন্দায় নমঃ বলিতে থাকেন । পরে 
সংজ্ঞ। হইলে প্রভুপাদকে বলিলেন, জ্ঞান দ্বারা ভগবতদর্শন হয় না, 
ইহা! ঠিক। ভগবংপ্রাপ্তির জন্ত প্রেমভক্তির আবশ্যক। মহত 
প্রতিনমস্কীর করিয়। বলিলেন, “আমি তোমায় আশীর্বাদ করিতে 
পারি না। আমি তোমায় শ্রদ্ধ! করি। তোমার জয় হউক”। 
সকলে মহষিকে প্রণাম করিয়। চলিয়া! আসিলেন। 

আর একবার কুম্তমেলায় বিজয়কৃষ্ণ শিষ্তগণসহ উপস্থিত হন৷ 
বৈষব সাধুমগ্ডলীমধ্যে তাবু খাটাইয়া আসন করিয়াছেন। ইহার 
মধ্যস্থলে পূজাবেদী। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্ত ও নিত্যানন্দ মহা প্রভুর 
ছই বিগ্রহ স্থাপন করিয়া নিত্যপৃজার ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। 
শিষ্যদের মধ্যে কাজের বণ্টন করিয়া দিয়া তিনি বলিলেন, “আমার 
কাজ হবে ভিক্ষা । তোমাদের ভরণ পোষণের ভার আমার উপর 
থাকৃবে ৷” হং 

সঞ্চিত কোন টাক! কড়ি ত্তাবুতে নাই। কিন্তু দৈনিক শতশত, 
টাকা ব্যয় হইতেছে । আটা, চিনি, ঘি ভারে ভারে আঙ্িতেছে। 


৩২ ধর্ম ও ধর্মাত্ম! 


মেলায় সমাগত শতশত লোককে নিয়মিত খাওয়ান হইতেছে। 
কোন অভাব নাই। 

উচ্চকোটা সাধুসন্্যাসীরা ইতিমধ্যেই গৌসাইজীর মণ্ম অবগত 
হইয়াছিলেন। মৌনীবাবা, অমরেশ্বরানন্দপুরী, নরসিংহদাসবাবাজী, 
গম্ভীরনাথজী, দয়ালদাসবাবা, অঙ্ছুনদাস বাবাজী প্রভৃতি মহা- 
পুরুষগণ বিজয়কৃষ্ণ গোম্বামীকে আস্তরিক শ্রদ্ধা! ও সমাদর করিতেন। 
যোগশক্তির সাথে ভক্তির এই্বর্য্যের সাথে দৈগ্থের, গোস্বামীজীর 
জীবনে সুন্দরভাবে সংমিশ্রণ ঘটে। 

অতি স্বাভাবিকভাবে বিজয়কৃষ্চ নিজের যোগৈষ্বর্ধ্যকে বহন 
করিতেন। শুধু কৃপার ক্ষেত্রে, ধ্যানের ক্ষেত্রে তাহার এই এশ্বর্ষ্য 
প্রকাশ পাইত। হাজার হাজার ভক্ত লোকগুরুরূপে তাহার 
প্রেমভক্তি ও ভাবব্যপ্রনা দর্শন করিত। এই ভাব নিয় তিনি 
বাঙ্গালীর অধ্যাত্জজীবনে যে প্রেম-তরঙ্গ তুলিয়াছিলেন, 
তাহা চৈতন্যযুগের পর খুব কম লোকই করিতে সক্ষম 
হইয়াছেন। 

বোলপুরের উকীল শ্রীহরিদাস বন্থু প্রথম জীবনে ব্রাহ্ম ছিলেন। 
পরে তিনি বিজয়কৃষ্ের কৃপা পাইয়া কৃতার্থ হন। হরিদাসবাবু 
একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেন, “আহা! হনুমানের কি অপূর্ব ভক্তি। 
বুক চিরে ইষ্টদেবতা রাঁমসীত। দেখিয়েছিলেন” ভক্তের ভক্তির কথ। 
শুনিয়া গোন্বামীজী বলিলেন, “সেকি গো! বুক আবার চিরতে 
হয়? হরিদাস 'গুরুদেবের কথার অর্থ কি ভাবিতেছিলেন। 
ক্ষণপরে বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন, গুরুদেবের আসনে হরেকৃষ্ এই 
মন্ত্রটি ধীরে ধীরে অস্কিত হইয়া গেল। শুধু তাহা নহে, সেখানে 
ফুটিয়! উঠিল “রাধাকৃষ্ণ মৃত্তি। 

আর একদিন তিনি বুজ্দাবনে থাকিতে এক অভূতপূর্ব ধ্যানা- 
বেশে দেখিলেন, হিমাঁচলের কয়েকজন খাধি তাহার সম্মুখে আবিষ্ভূতি 
হইয়াছেন। তাহারা বলিলেন, “ভারতের অবস্থা শীই পরিবর্তন 


দ্বিতীয় খণ্ড ৩৩৩ 


হইবে। ধর্মজীবন আরও অবনত হুইবে। তারপর ভগবান স্বয়ং 
অবতীর্ণ হইয়া মানবজীবনে যুগান্তর ঘটাবে ।” 

দীর্ঘ সাধনার শেষে পরম ভাগবত বিজয়কৃষের জীবনে নীলা- 
চলের দারুত্রন্মের আহ্বান আসিয়াছে । গুরু পরমহংসজীর অনুজ্ঞা 
মিলিয়াছে। তাহাকে শীম্রই পুরীধামে পৌছিতে হইবে। দীর্ঘ 
'কৃছ্ছুব্রতে তাহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । তাই অল্প কয়েকজন শিষ্য 
জঙ্গে নিলেন । যাত্রাকালে ভক্তদের বলিলেন, “তোমরা আমায় 
প্রসন্প মনে বিদায় দাও। আমি যেন আমার প্রাণের 
নীলাচলনাথের দর্শন পাই । আমার যেন মহাধাম প্রাপ্তি ঘটে।” 
কলিকাতার বাসায় একটি মেথর কাজ করে। প্রেমাবেশে বিভোর 
হইয়! কাদিতে কাদিতে তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিলেন, 
“ভাই! আশীব্বাদ কর, আমি যেন দারুব্রন্মের কুপা পাই ।* 

, গোস্বামীজি নীলাচলে পৌছিয়! মহা উল্লসিত.হইলেন। তখনই 
নীলমাধবের অঙ্গনে ছুটিলেন। ভগ্স্বাস্থ্য নিয়া সেখানে কীর্তন 
আরম্ভ করেন। বহুদিন পরে নীলাচলে প্রেমের বস্তা বহে। এক 
বংসরের অধিককাল গোন্বামীজি এইখানে বাস করেন। জটাজুট- 
সমন্বিত দিব্যকাস্তি এই মহাপুরুষকে উৎকলবাসীর! নাম দিলেন 
জটিয়া বাবা। কৌপিনধারী কপর্দকহীন জটিয়াবাবার যোগৈঙ্ব্ধ্য 
ও নিত্যকার অনুষ্ঠানের খ্যাতি চতুর্দিকে বিস্তৃত হইল । 

সেদিন ঝুলন দোলের আনন্দ উৎসব। মঞ্চোপরি অধিষ্ঠিত 
নীলমাধবের শোভা যেন অনির্ধবচনীয়। প্রভুর নামকীর্তনে 
গোস্বামীজি প্রেমের বস্তা বহাইলেন। মহাভাবে মাতোয়ার! 
গৌঁসাইজীর অঙ্গে অশ্রু, পুলক ও কম্প গ্রভৃতি অষ্টসাত্বিক ভাবের 
প্রকাশ পাইল। চোখেমুখে দিব্য জ্যোতির আভা। এই 
দেবোপম মৃত্তি দেখিয়া জগন্নাথদেবের ছত্রধরও আত্মহার1 হইয়া 
পড়ে। গোস্বামীজীর শিরে ছত্রধারণ করিয়া সে প্রেমাশ্র বর্ষণ 
করিতে থাকে । চারিদিকে শ্বগাঁয় ভাবরস উদগত হইতে থাকে । 


৩৩৪ ধর্ম ও হঙ্দাতা 


মহাধামের মিলনক্ষেত্রে প্রভৃপাদ বিজয়কৃষ্ণ প্রাণ ভরিয়া দারু- 
ব্রদ্মের লীল। উৎসব উপভোগ করিতেছেন। চন্তরযাত্রা, রথযাত্রা, 
গল্মবেশ, 'দৌলযাত্রা একের পর এক আবর্তিত হইয়া আসে। 
গ্রডুপাদ এইসব পর্বদিনে আনন্দে মাতোয়ারা হইয়। পড়েন।' 

ক্রমশঃ তাহার শরীর খারাপ হইতে থাকে। পুরীধামের ভত্ত- 
সমাজে এই সময়ে তাহার বিপুল প্রতিষ্ঠা। ইহাতে কোন কোন 
বৈষ্ণবমঠের মোহাত্ত এবং স্থানীয় কয়েকজন প্রতাপবান ব্যক্তির 
ঈর্ধা হয়। বিজয়কৃষ্ণের প্রাণনাশের জন্য তাহারা বদ্ধপরিকর 
হইল। | 

সেদিন ভোরবেলায় প্রতূপাদ সাঙ্গোপা্সহ তাহার ভক্ত 
নীলমণি ব্রদ্ধের বাড়ীতে বসিয়া! আছেন। সাধুবেশধারী অপরিচিত 
একটি লোক জগল্লাথদেবের প্রসাদী নাড়ুর একটি ঝাপি লইয়! 
উপস্থিত হইল। সর্বজ্ঞ মহাপুরুষ গৌঁসাইজী এই গোপন তথ্য 
বুঝিতে পারিলেন। তিনি জানিতে পারিলেন, ইহাতে সাজ্বাতিক 
বিষ আছে। তবুও প্রভুর মহাপ্রসাদ বলিয়া যখন আনিয়াছে 
তিনি তাহা গলাধঃকরণ করিলেন। ধীরে ধীরে তিনি চেতনা 
হারাইলেন। চিকিংসকের প্রাণপণ চেষ্টার পর তিনি একমাসকাল 
জীবিত ছিলেন; কিন্তু সারাদেহে বিষক্রিয়া পরিলক্ষিত হইল! 

১৩০৬ সালের ২২শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের রাত্রিতে তিনি ভক্তদের 
কাছে বিদায় লইয়। নিত্যলীঙলায় প্রবেশ করিলেন। 

ভারতের অধ্যাত্ব আকাশ হইতে এক মহান তারক। চিরতরে 
লুপ্ত হইল। 


২১। তান্ত্রিক সাধক রাজা রামকৃষ। 
(১৭৫০ খুষ্টাব )। 


রাজসাহীর ক্ষুদ্র পল্লী অষ্টগ্রামে হরিদেব রায় একজন সন্তাস্ত ও 
সম্মানিত ব্রাঙ্মণ। এই রায় পরিবার নাটোর রাজবংশের জ্ঞাতি 
হন। হরিদেব রায়ের কনিষ্ঠ পুত্রই সাধক রাজ! রামকৃষ্ণ 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। একটি অজ্ঞাত রাষ্্রীয় বিপ্লবের 
পূর্বাভাস সার! বাঙ্গলায় ধুত্রায়মান। নাটোর রাজবংশে কোন 
পুত্র সন্তান নাই। নাটোরের মহারাণী ভবানী দেবী ও দেওয়ান 
দয়ারাম রায় নাটোরের ভবিষ্যৎ চিন্তায় উদ্দিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। 
তাহারা স্থির করিলেন, নাটোরের রাজবংশের রীতি ও ভূম্যধিকার 
যাহাতে রক্ষা! পায় তাহাই করিতে হইবে । মহারাণী স্থির করিলেন 
দত্তক গ্রহণ করিবেন । 

দেশ বিদেশ হইতে সুলক্ষণযুক্ত বহুত্রান্ষণ বালক নিমন্ত্রিত হইয়া 
আসিয়াছেন। দ্বিতলকক্ষে রাণীর সম্মুথে শিশুদের ভোজনের 
ব্যবস্থা হইয়াছে। মহারাণী সকলকে সেখানেই দেখিবেন এবং 
তৎপর দত্তক নির্বাচন করিবেন। 

দেওয়ানজী দয়ারাম রায় আসিয়া সকলকে আহ্বান জানাইলেন; 
সকলেই উপরে উঠিয়৷ গিয়াছে। কিন্তু এক অতি প্রিয়দর্শন তেজন্ী 
বালক যায় নাই। সে তাহার বাব ও সঙ্গীয় ভূত্যটিকে খু'জিতেছে। 
দেওয়ান দয়ারাম রায় শ্বয়ং আসিয়া তাহার গুরুগস্ভীর গলায় হাক 
দিলেন। কিখোক|! ভুমি এখনও যাও নাই? শীঘ্রই রাণীমার 
কাছে খেতে যাও। বালক তখনও চুপচাপ দাড়াইয়া আছে। 
প্রিয়দর্শন অপরূপ রূপলাবণ্যযুক্ত এই বালককে দেখিয়া দেওয়ান 
তাহাকে কোলে করিয়া উপরে লইয়া গেলেন। বালকের পিতৃ- 
পরিচয় পাইয়। তিনি আননি'ত হইলেন এবং রাদীমার কাছে গিয়া! 


৩৩৬ ধন্দ ও ধর্মাত্বা 
বলিলেন, “ছেলে নির্ব্বাচিত হইয়। গিয়াছে নাটোরের রাজগদীতে 
শুধু এই বালকই বসিবার উপযুক্ত। এই ছেলে নাটোরের জ্ঞাতি 
সম্পর্ক। রাণী বালককে কোলে নিয়া সুখচুম্বন করিলেন। এই 
বালকই পরবস্বীকালে শক্তিধর তন্ত্রসাধক রাজ। রামকৃষ্ণ। .. 

রাণী ভবানী পরম সমারোহে রামকৃষ্ণকে দত্তক নিলেন। 
বিস্তীর্ণ জমিদারীর অধিশ্বরী হইয়াও তাহার মনে শাস্তি নাই। 
ভানীরীর উভয় ভীরেই তীব্র অশাস্তি। নবাব সিরাজদ্দোল্লা 
অব্যবস্থিতচিত্ত। শাসন ব্যাপারে ছর্বলতার স্বযোগে সকলেই 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও রাণী তাহার জমিদারীতে 
শাস্তি ও শুঙ্খলা বজায় রাখিতে পারিতেছেন না। কিন্ত রাণীর 
প্রতিভা ও বৈষয়িক বুদ্ধি প্রজাবর্গের কল্যাণ কামনায় তাহাকে 
সংসারে আবদ্ধ রাখিল। তাহার অতুল এশ্বর্য্যে ও প্রবল প্রতাপে 
বালক রামকৃষ্ণ দিন দিন সর্ববগুণে গুণান্থিত হইয়া অসামান্য পুরুষ 
হিসাবে তৈয়ার হইতে লাগিলেন । ধর্মজীবনও পঙ্গে সঙ্গে তাহার 
মধ্যে স্ষুরিত হইতে লাগিল । 

তখন নাটোরে জ্ঞানী, গুণী সাধু ও সন্ন্যাসী সকল রকমের 
লোকের নিত্য আনাগোন] ছিল। রাণীম] ও রামকৃষ্ণ সদাসব্্বদ। 
তাহার্দের উপদেশবাণী শ্রবণ করিতেন। কিন্তু এই অগাধ এশবর্্য 
ও প্রতিপত্তি, ধর্্মাচরণ ও জনসেবা কিছুই তাহাকে আকর্ষণ করিল 
না। তিনি রাজপুরীর কোলাহল হইতে দুরে এক! উদ্দাসীনের মত 
থাকিতে চাহিতেন। 

প্রথর বুদ্ধিশালিনী রাণীর দৃষ্টি আকধিত হইল। কুমারের 
আচরণে ও উদাসীনতায় তিনি ক্ষুপ্নী হইলেন। গুরুদেব রঘুনাথ 
তর্কবাগীশের পরামর্শে কুমারের দীক্ষা ও বিবাহ কাধ্য সহস! সমাধ! 
করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। 

তর্কবাগীশের নির্দেশমত রার্ণা ভবানীই রামকৃষ্কে দীক্ষা 
দিলেন। তীক্ষধী পণ্ডিত মনে মনে ভাবিয়াছিলেন, দত্তকপুত্র 


দ্বিতীয় খণ্ড ৩৩৭ 


রামকৃষ্ণ অন্ততঃ গুরুজ্ঞানে হইলেও মাতার প্রতি ভক্তিমান থাকিবে । 
দীক্ষান্তে পুত্রের বিবাহ্‌ দিয়া সুলক্ষণ। ও পরমা রূপবতী বধূ ঘরে 
নিয়া আসিলেন। রাণী ছেলেকে সাংসারিক হইয়াছে বুবিয়৷ 
প্রায়শই বারাণসীধামে থাকিতেন। নতুবা! মুপ্লিদাবাদে গঙ্গাতীরে 
বাস করিতেন। 

রাজা রামকৃষ্ণ এখন বিপুল সম্পত্তি ও অতুল কীর্তির অধিকারী । 
সুন্দরী স্ত্রীর সাহচর্ধ্য, নবজাত পুত্রের আকর্ষণ, প্রাসাদের আনন্দ 
উৎসব, কিছুই তাহার অন্তরের আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা নিবৃত্তি করিতে 
পারিতেছে না। সমস্ত এশ্বধ্য, বিলাস ও আড়ম্বর হইতে তিনি 
সর্ধ্বদ] দূরে থাকিতে প্রয়াসী হইতেন। | 

নাটোরের জয়কালী বড়ই জাগ্রত। বিগ্রহ । উদ্বেল ও অশান্ত 
হৃদয়ে রাজ। রামকৃষ্ণ তথায় ছুটিয়া যাইতেন ও জপ ও ধ্যানে প্রহরের 
পর প্রহর কাটাইয়। দিতেন । মাঝে মাঝে বাগসরের শ্মশানে গিয়াও 
ধ্যানে মগ্্র থাকিতেন। ভবানীপুর একান্ন শক্তিগীঠের অন্ততম। 
নাটোর হইতে বেশী দূরেও নয়। অমাবস্যা তিথিতে ও 
বিশেষ বিশেষ রঞ্জনীতে তিনি সেখানে গিয়া পঞ্চমুগ্ডির 
আসনে ধ্যানাবিষ্ট হইয়া থাকিতেন। তিনি তারাগীঠেও গিয়! 
তন্ত্রসাধন। ও নিগৃঢ় তান্ত্রিক ক্রিয়াদি শিক্ষা করেন। এই সময়ে 
ভবানীপুরে এক মহা শক্তিমান কৈলাচার্য্যের দর্শন পাইয়! 
রাজ। রামকৃষ্ণ পুর্ণাভিষিক্ত হন এবং শব সাধনা অনুষ্ঠান 
করেন। 

শক্তিগীঠ ভবানীপুর নাটোর হইতে প্রায় পাচ মাইল দূরে। 
শান্ত আগমে কথিত আছে যে করতোয়া নন্দীর নিকট এই পবিজ্র 
তীর্থে “সতীর* গুল্ফ পতিত হয়। এখানকার অধিষ্ঠাত্রী /দেবী 
অপর্ণা দেবী। কিন্তু জনসাধারণের কাছে ইনি ভবানী দেবী নামে 
পরিচিত।। এইখানে মদ্দিরের চারিদিকে রাজা রামকৃষ্। চারিটি 
পঞ্চমুণ্তীর আসন স্থাপন করেন। শক্তিপীঠে সমাগত কৌল সাধক 

২২. 


৩৩৮ ধর্ম ও ধর্মাস্্। 


ও হাজীদের সুবিধার্থে নাটোর সরকার হইতে বাব ব্যয়ের 
ব্যবস্থাও ছিল। 

একদা এক অমাবস্যার শ্ুচীভেন্ক অন্ধকার রজনীর নিশীথে 
রাজা রামকৃষ্ণ মন্দির মধ্যে মহামায়া ধ্যানে মগ্র। অঞ্জলি ভরিয়। 
রক্তজব। আর বিবদল তিনি মায়ের চরণে দিতেছেন এবং ক্ষণে ক্ষণে 
চারিদিক কম্পিত করিয়া “মা, মা” রবে হুষ্কার ছাঁড়িতেছেন। 
বাহিরে তাহার অনুগত অনুচর ভোল! ও মন্দিরের পুরোহিত 
পাহার! দিতেছে। হঠাৎ এই সময়ে দণ্ড কমণ্ুলু ও ত্রিশূল হস্তে 
এক সন্গ্যাসী আসিয়া! রাজ রামকৃের দর্শন প্রার্থী হন। কিন্ত 
পাহারাদারেরা বাধা দেন। বাধ প্রাপ্ত হইয়া ভিনি চীৎকার 
করিয়া বলিয়া! উঠেন প্রাজা রামকৃষ্ণ! তুমি আত্মবিস্মৃত হইয়া 
আছ। তুমি কি ছিলে সেই পূর্ব কথ৷ স্মরণ কর।” এই উদাত্ত 
কঠধবনি শুনিয়া! রাজা রামকৃ্চ বিচলিত হইলেন। তাড়াতাড়ি 
মন্দিরের বাহিরে আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন কেহ নাই। 
সন্ন্যাসী অন্তহিত হইয়াছে। ইহার পর সাধক রামকৃষ্ণ স্থির 
করিলেন, “মায়া পাশ ও রাজত্ব বন্ধন সবলে ছিন্ন করিতেই 
হইবে ।” 

এই গোপনচারী পরম স্থুহাদ সন্যানী আরও একবার রাজ। 
রামকৃষ্ণ হস্তীপৃষ্ঠে উৎসবের শোভাযাত্রায় যাইবার কালে দর্শন 
দ্রেন। সন্প্যাসীর ঈঙ্গিতে রাজ! রামকৃষ্ণ হস্তীপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া 
আসেন। সন্ন্যাসী আত্মপরিচয় দেন। তিনি রাজপুতানার 
বুধি রাজবংশ সম্ভৃত ও উচ্চকোট সাধক সমাজে “ভ্রীশ্জি.নামে 
পরিচিত। শ্ত্রীজি বন্ুক্ষণ যাবৎ নিষ্পপক নেত্রে রাজ। রামকৃষের 
মুখপানে চাহিয়া! রাজার মেরুদণ্ডটি হস্তত্বারা স্পর্শ করিলেন। 
রাজার দেহে নৃতন এক বিছ্যুৎ শিহরণ অনুভূত হইল | পূর্ববজন্ের 
শ্মৃতি ভাসিয়! উঠিল। তিনি দেখিলেন এই শ্রীদ্দি তাহার পূর্বব- 
জন্গের গুরু ভ্রাতা । তাহার অধ্যাত্ম জীবনের পথ প্রদর্শক। 


' দ্বিতীয় খণ্ড ৩৩৯ 


তাহাকে সাবধান করিতে আসিয়াছেন এবং মুক্তির পথে অগ্রসর 
হইতে বলিতেছেন। ূ 

মুক্তির স্বযোগও অচিরে আসিয়া গেল। কোম্পানীর রাজস্বের 
জ্ায়ে জমিদারীর মহাল ক্রমে ক্রমে নীলাম হইতে লাগিল। এক 
একটি মহাল রাজন্বের দায়ে নীলাম হইয় যায়, আর রাজ। 
, রামকৃষ্ণ ও নিষ্কৃতির হাফ ছাড়েন ও জয়কালী বাড়ীতে মহা- 
সমারোহে পুজা দেন। 

প্রচণ্ড আকুলত। নিয়! তিনি ঘুরিয়৷ বেড়াইতেন। বড় নগরের 
কিরীটেম্বরী মন্দিরে কখনে! দিব্যোম্বাদের অবস্থায় তাহাকে দেখ! 
যাইত। এক এক দিন ভাবাবেশে উন্নত্ত হইয়া তিনি ভবানীপুরের 
শক্তিপীঠে ছুটিয়। যাইতেন। তন্ত্র সাধনার মহাকেন্ত্র, বশিষ্টদেবের 
সাধনপৃত তারাগীঠেও গিয়া মাঝে মাঝে তিনি সাধন ভজন 
করিতেন। এখানকার দেবীপুজার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নাটোর সরকার 
হইতে বহু সম্পত্তি «দেবত্র” কর! হয়। 

অবশেষে এক শুভ লগ্নে শক্তি সাধনার সাফল্য তাহার জীবনে 
উদ্দিত হইল। ভবানীপুরের পীঠস্থলিতে পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসিয়া 
ইষ্টদেবী আগন্তাশক্তির সাক্ষাৎ দর্শন পাইলেন। 

ভবানীপুরের অপর্ণা! বিগ্রহ তন্ত্রাচার্ধ্যদের পরম প্রিয় স্থান। 
সমলাময়িক বহু বিখ্যাত শক্তি সাধক এখানে সমবেত হইতেন। 
রাজ! রামকৃষ্ের সিব্ধির কথা! সকলেই এক বাক্যে স্বীকার 
করিলেন। 

ভবানীপুর গীঠে সেবার রামনবমী উৎদব। দেবী বিগ্রহের 
অঙ্গে বহু মুল্যবান আভরণ শোত। পাইতেছে। রাজপুরীর বহু 
মহিলারা ও .বিচিত্র বলন তৃষণে সাজিয়া উতনবে আসিয়াছেন। 
উৎসবের হাসি, আনন্দ ও জগজ্জননীর স্ততিতে চারিদিক মুখরিত 
হইতেছে। 

অমাবন্তার নিশীথে মহাপৃজা অনুঠিত হইবে। এখনও একটু 


৩৪৪ ধর্ম ও ধর্মাতা 
বিলম্ব আছে। রাজা! রামকুফ্চ ভীবে বিভোর হইয়। স্বরচিত একটি: 
গান গাঞ্চিতেছেন £₹-_ 
ভবে; সেই সে পরমানন্দ, যে জন পরমানন্দময়ীকে জানে, 
সেয়ে যায় না তীর্থ পর্যটনে, কালী কথা শুধু শুনে কাণে, 
সন্ধ্যা পূজ। কিছু না মানে, যা করেন কালী ভাই ভাবে মনে : 
ভবার্ণবে পাবে সেই সে কুল, বল! গে মুখ হারাবে কেমনে ? 
রামকৃষ্ণ কয় তেমনি জনে, লোকের নিন্দ। শুনিবে কেনে? 
আখি ঢুলু ঢুলু রজনী দিনে, কালী নামামৃত গীযুষ পানে। 
মাতৃনামে বিভোর রাজা রামকৃষ্ণ প্রাসাদের ছাদে বসিয়া 
গান করিতেছেন। নয়নে অশ্রুধার1 ঝরিতেছে। হঠাৎ সম্মুখের 
বনপ্রান্তর হইতে বিকটধ্বনি উত্থিত হইল | এই আনন্দময় উৎসবের 
দিনে ছুর্ষ দশ্যুর দল মন্ৰির লুট করিতে আসিতেছে । তাহারা 
জানে উৎসবের দিনে মন্দিরে বছ স্বর্ণাভরণ এবং প্রণামীর টাক 
থাকিবে। কিন্তু একি আশ্চর্য্য! রাত্রির গভীর অন্ধকারে ছাদে 
দাড়াইয়। রাজা রামকু্চ দেখিতে পাইলেন, দস্থ্যর। মশাল জালাইয়া 
বিরাটি ধ্বনি সহকারে একবার আগাইয়া। আসিতেছে আর একবার 
পিছু হঠিতেছে। মন্দিরের রক্ষীর সংখ্যা ত বেদী নয়। তবে কে. 
এই দস্যুদের বাধা দিতেছে। কিছুক্ষণ পরে তিনি দেখিলেন 
ডাকাতের! উর্দস্বাসে পলাইল। দস্যুদের এই আকম্মিক আগমনে; 
ও পলায়নে রাজ। রামকৃষ্ণ আনন্দে বিহ্বল হইয়। গাহিয়াছিলেন--. 
কা'র রমণী সমরে বিরাজে, প্র 
কে গে! লঙ্জারপ! দিগম্বরী অন্থর সমাজে 
মায়ের পদতল বরণ জিনি তরুণ অরুগ, 
মখরে নিশাকর লুকাইল লাজে। 
লিগ্ধ রাজ! রামকৃষ্খ কাদিতে লাগিলেন। দস্যুদের ভীতি 
সঞ্চার করিয়া তিনি ছয়ং মন্দির, বিগ্রহ ও ভক্ত সকল ডাকাতদের 
হাত ছুইতে রক্ষা করিলেন। নী | 


দ্বিতীয় খণ্ড | ৩৪১ 


_ ডাকাতদের দলপতি পরদিন মন্দিরে আসিয়া রাজ! রামকৃফের 
পদতলে লুটাইয়া পড়িল। গতরাত্রে সে ও ভাহার সঙ্গীর! মায়ের 
লীলা! প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে। ঘে দিক্‌ দিয়া তাহার! মন্দির আক্রমণ 
করিতে বায়, সেই দিকেই অগ্থুর-সংহারিণী মৃত্তি দেখিয়া তাহারা 
পিছু হঠিয়া পড়ে। অবশেষে নিরুপায় হইয়া তাহারা পলায়ন 
করে। উত্তর বঙ্গের. হুধর্ব দস্যু পশঙ্করা” এই দলপতি। শন্করার 
সেই আন্ুরিক মুত্তি আর নাই, পাষণ্তী হইয়াছে আজ পরম ভক্ত। 
সে বলিল, “একবার ও আমি ভাবি নাই যে সকলকে যিনি সংহার ও 
পালন করেন সেই জগজ্জননী আপনার হ'য়ে মন্দির রক্ষা কর্বেেন। 
আজ বুঝিতে পারিলাম, আপনার আশ্রয়ই আমার পরম 
'সাশ্রয়।” 

নয়নজলে রাজা রামের বক্ষ ভাসিয়া গেল। শঙ্করাকে 
তিনি প্রেমালিঙ্গন দিলেন। তিনি বলিলেন, “তুমিই জগন্মাতাকে 
অসি ধরিয়েছ। তুমি মা'কে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছ। তোমার সবদোষ 
আমি ক্ষমা করিলাম। আজ থেকে মায়ের নাম খাহিয়া। তুমি 
জীবন সার্থক কর।” তাহার প্রভাবে এই পরাক্রান্ত দস্থ্যনেতার 
জীবনে এক অপ্রত্যাশিত ভাবান্তর সঞ্চারিভ হয়। 

রাজ। রামকৃষ্ণ আজ নিম্পৃহ, মুক্ত পুরুষ। তাহার নিকট এখন 
রাজভাগ্ডার ও কৌগীন এক সমান। 

এবার তাহার চরম সাধনা আরম্ভ হইল। তাহার দৃঢ় 
স্বল্প মহামায়াকে চিরতরে তাহার অন্তর বেদীতে স্থাপন 
করিবেন । | 

অমাবস্ার গাঁড় অন্ধকার। সাধক আসনে বসিয়া ধ্যানমগ্ন। 
হঠাৎ পঞ্চমৃণ্তির আসন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া! উঠিল। তাহার 
সম্মুখে আগ্ভাশক্তি জগজ্জননী আবিভূতি। হইলেন। দেৰী কহিলেন, 
“বাবা রামকৃষ্ণচ! তোমায় আমি আপনার করিয়া আমার, কাছে 
নিভে এসেছি। তৎপৃর্ধ্বে তোমার মায়ের সঙ্কে যে মতান্তর 
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হইয়াছে তাহা মিঠাইতে হইবে। তিনি তোমার মা, পালয়িত্রী 
ও দীক্ষাদ্দাজী। তোমার মা তোমায় প্রজারঞ্জক রাজা ও 
শক্তিমান্: সাধক ছইই চাহিয়াছিলেন। কিন্তু রাজন্ব ফেলিয়া তুমি 
শক্তিমান: সাধক হুইলে। এই জন্ত মতান্তর। তুমি তার কাছে 
গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর। লৌকিক জীবনের দাবী দাঁওয়া সব 
মিটাইয়া ফেলিয়া আমার কোলে চলে এসো 1৮ দেবী আগ্ভাশক্তি' 
ইহা বলিয়। অন্তহিত। হইলেন । 

তখন ম রাণী ভবানী আছেন, মুলিদাবাদের বড়নগরে। 
সেখানে রাজা রামকৃ্কে এখনই পৌছিতে হইবে। কিন্বদস্তী 
আছে যে, মুহুর্ত মধ্যে তাহার সিদ্ধ দেহটা পঞ্চমুণ্ডির ধ্যানের আসন 
হইতে উর্ধে উঠিয়া ঝড়ের বেগে বড়নগরের দিকে ধাবিত হয়। 
চকিতে রামকৃঞ্ণ কোথায় শূন্তমার্গে অস্তদ্ধীন করেন, ভোল! ভাবিয়া 
পায় না। কেহ বলে মহারাজ সশরীরে কৈলাসে গিয়াছেন। 
আবার কেহ কেহ বলেন তাহার অলৌকিক শক্তিলীলা প্রদর্শন: 
করিয়। আকাশে বিহার করিতেছেন। 

ইহার পর সংবাদ আসে যে মহারাজের দ্বেহ নিশীথে ভবানীপুর 
হইতে বন্ছ দূরে পাকুরিয়] অঞ্চলের এক সেতুর সম্মুখে সবেগে পতিত 
হয়। পাকুরিয়া অবধি এই দীর্ঘ রাস্তা তিনি কি করিয়া অতিক্রম 
করিলেন, অগ্ভাবধি এই রহস্য কেহ ভেদ করিতে পারে নাই'। 
পাকুড়িয়ায় নাটোরের গুরুবংশীয় ত্রাহ্মণেরা বাস করিতেন। খবর, 
লইয়। তাহার! ছুটিয়া! আসেন এবং সযত্বে পান্ধীযোগে রাজা 
রামকঞ্চকে রাণী ভবানীর নিকট পৌছাইয়। দেন। 

মাতাপুত্রের সেদিনকার মিলন বড়ই প্লাণস্পশ্শ হয়। মায়ের 
নিকট হুইতে ক্ষমা! লাভ করিবার পর ত্তাহার পরম প্রাপ্তির রা 
উপস্থিত হইল। 

বড়নগরের গঙ্গাতীরে তিনি ত্রিরাত্র বাস করার পর শেষবারের 
মত জননী আগ্তাশক্তির দর্শন পান। সর্ধবসত্ত। তাহার মাতৃমক 


ঘিতীয় ধ্ ৩৪৩ 
হইয়া উঠে। শেষ নিকট ত্যাগের বেলী দেরী নাই। আধকাম 


সাধক অন্ষুট স্বরে গাহিলেন-_ 
যদিও মোর মন ভূলে তবুও এই বালির শ্যায় 
কালীর নাম দিও কর্ণমূলে 
৷ এদেহ আপনার নয় রিপু সঙ্গে চলে 
আন্রে ভোলা জপের মাল! 


ভাসি গল্জা জলে। 

উত্তর সাধক ভোলানাথ, তাহার কর্ধে বারবার মাতৃনাম 
শোনায়। ইষ্টলঞ্নে জপের মালাটি রামকৃষের হাতে চিরতরে 
নিশ্চল হইয়। যায়। 

১৭৯৫ থৃষ্টাৰে বাংলার তন্ত্র সাধক এই দিকৃপাল পুরুষের 
তিরোধান ঘটে। 

আগ্তকাম মহাসাধকের সর্বমত্ত! জগজ্জননীর জ্যোতি সমুদ্রে 
চিরতরে বিলীন হইয়। যায়। 


২২। চরণদাগ বাবাজী । 
( ১৮৫৪ ধুষ্টাব। ) 


যশোহ্‌র জিলার নড়াইল মহকুমার মহিষখোল! গ্রামের 
কায়স্থের! বেশ বিত্বশালী। এই কায়স্থ বংশের মোহনচজ্জ ঘোষের 
অপর পুত্র রাইচরণ ঘোষ ১২৬০ সালের (১৮৫৪ ইং) ২৯শে চৈত্র 
তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার প্রায় পাঁচ বৎসর বয়দে তাহার 
পিতা মোহনচন্দ্র ঘোষ পরলোক গমন করেন। তাহার মাতা 
কণকনুন্দরী ও খুল্লতাত ঈশানচন্দ্র ঘে!ষের তত্বাবধানে বালক 
রাইচরণ বঞ্ধিত হয়। ছুইটা পুত্রের পরপর মৃত্যুর পর রাইচরণ মাত্র 
জীবিত। তাই তাহাকে পরম যত্বে ও ন্রেছে লালন পালন কর! 
হয়। মাত! কণকসুন্দরী উদার হাদয়। ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। এই 
বিশেষ গুণগুলি ধীরে ধীরে ছেলেতেও প্রতিলক্ষিত হয়। 

রাইচরণের অন্তর অত্যন্ত কোমল ও ন্নেহপরায়ণ ছিল। যদি 
তিনি দেখেন কাহারও ছাতা নাই, কেহ বা শীতে কষ্ট পাইতেছে, 
ব। কেহ রুগ্ন, গীড়িত ও বৃদ্ধ, তিনি নিজে উপযাচক হইয়া তাহাকে 
সাহায্য করিতেন। বালক পুত্রের এইসৰ সৎকাজের জন্য স্েহশীল। 
জননী সর্ব্বঘ! উৎসাহ দিতেন। 

যুবক বয়সে রাইচরণের বিবাহ হয়। নববধূ স্বর্ণময়ীকে নিয়া 
বেশ আনন্দে তাহার দিন কাটিতেছিল। অতঃপর তাহার ছুইটা 
সন্তানের মৃত্যু হওয়ায় তিনি শোকাভিভূত হইয়া পড়েন এবং উহ! 
তাহার মনস্তাপের কারথ হয়। ইহার পর বশ রক্ষার জন্ত 
রাইচরণকে পরপর আরও ছুইটী বিবাহ করিতে হইয়াছিল । তাহার 
সাংসারিক জীবন অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হয়। তাহার পৈত্রিক অর্থ 
ও বিত্ত যথেষ্ঠ ছিল। তছুপরি তিনি নিজেও ভাল উপার্জন করেন। 
জমিদারী সরকারে চাকরী নেওয়ার পর উত্তরোত্তর তাহার শ্তরীবৃনধি 
হইতে থাকে। নায়েব ও পরে সুপারিষ্টেণ্ডেট্টরূপে রাইচরণ জমিদার 
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ও প্রন্৷ উভয়েরই কাছে অত্যন্ত নুখ্যাতি অজ্জন করেন। কৌশলী 
ও দক্ষ এই কর্মচারীকে সকলেই সমীহ করিত। যদিও প্রাচুর্য ও 
শান্তি তাহার পরিবারে ছিল, তথাপি অন্তরে ছিল তাহার প্রবল 
বৈরাগ্য। ূ 
পুরাতন এক বিলের ন্বধলইয়া বিরোধ হওয়ায় জমিদার বাবু 
রাইচরণকে সেখানে পাঠাইলেন। যেমন করিয়া হউক, বিরোধী 
প্রন্াদের দমন করিতেই হইবে । এবং তাহাদের দখল কর! ক্ষেতের 
আউস ধান জোর করিয়া কাটিয়া আনিতেই হইবে 

লাঠি, ঢাল ও সড়কী লইয়া! বরকন্দাজের! ও বন্দুকহস্তে স্বয়ং 
রাইচরণ বাবু মাঠে গেলেন। এ পক্ষের. সাজ-সজ্জায় প্রজারা ভয়ে 
ষ্ঠভঙ্গ দিল। কাছাড়ী বাড়ীর প্রাঙ্গনে সগীকৃত কাটা ধান এবং 
চারিদিকে জয়ের উল্লাসধরনি দেখিয়। রাইচরণ কেমন হইয়। গেলেন। 
ধান্ভ্ূপের দিকে তাকাইয়া রাইচরণের বুক বেদনায় আর্ত হইল। 
ভিনি বুঝিলেন এইভাবে প্রজাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া৷ আনা 
মহাপাপ। চাকুরীর দায়ে সেই মহাপাপ আজ তাহাকে করিতে 
হইয়াছে। হঠাং তিনি বলিয়া উঠিলেন, «আর নয়, এই দ্বৃণিত 
জীবনের শেষ এখানেই হউক।” বিষাদপূর্ণ অন্তরে তিনি সেদিনই 
সংসার ত্যাগ করিলেন। পথে চলিতে চলিতে তিনি দীক্ষাগ্ডর 
(কৌল সাধক যোগেন্্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের ভবিস্তদ্ামী এবং মা 
ভবা্ণীর প্রত্যাদেশ মনে করিলেন। তিনি ভবানীপুরে দেবী 
ভৰানীর সম্মুখে বস্গিয়। পুরশ্চরণ করিলেন এবং,তৎপর সরযুতীরে 
যাইয়া শঙ্করারণ্যপুরীর শিয্বুদ্ব গ্রহণ করিলেন । নবদীক্ষিত শিদ্কের 
এই সান্বিক বিকার দেখিয়া! গুরুদেবের অপার আনন্দ হইল। 
গুরুদেবের উপদিষ্ট বৈষ্ণব সাধন প্রণালী তিনি আয়ত্ত করা আন্ত 
করিলেন। তৎপর রাইচরণ ঘোষ সর্র্বজনবন্দিত চরণদাস বাবাজী- 
রূপে সর্বত্র খ্যাত হন। এক জীবন্ত সর্বজনীন বৈষধব আন্দোলন 
তাহার প্রেমশক্তি ও নামকীর্ভনের মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠে। 


৩৪৬ বন্দ ও ধশ্মাত্থা 


দীক্ষার কতককাল পরে গুরুজী তাহাকে অযোধ্যায় না থাকিয়া? 
দেশে দ্বেশে নগরে নগরে নামকীর্ভন করিয়া বেড়াইভে আদেশ 
দিলেন।, নাম প্রচার করিতে তাহাকে বাহির হইতে হইল। 
বিদায়ের ক্ষণে চরণদাস জানিতে চাহিলেন, গুরুজীর সঙ্গে দেখা আর 
কবে হইবে। গুরুজী বলিলেন শীত্্ নহে। প্রভুর ইচ্ছ। হইলে 
পরে হইবে। 
_ উত্তর ভারতের বছুতীর্থ দর্শন করিয়া তিনি শ্রীধাম নবদ্ধীপে 
আসেন। গৌরলীলার পবি্রস্থানগুলি দেখিয়া তাহার হৃদয়ে প্রেম 
উচ্ছুসিত হয় এবং নয়নে অশ্রু গড়াইতে থাকে। 

এইখানে নবছীপদাস ও আরও কয়েকজন ভক্ত তাহার অনুরাগী, 
হইয়া উঠেন। তৎপর তিনি নীলাচলের পথে যাত্রা করেন। 
নীলাচলে আপিয়। চরণদাস বাবাজী স্বরচিত মধুময় কীর্তনের মধ্য 
দিয়! প্রভুর লীলাগান করিতে থাকেন। একদিন কীর্ভনের পর 
তিনি মন্দির চত্বরে ঘুমাইয়া পড়েন। সেখানে ভিনি স্বতন্ত্র দ্বাবিংশ 
অক্ষরযুক্ত এক গৌরমন্ত্র প্রাপ্ত হন। অতঃপর চরণদাস বাবাজীর 
মধ্যে এক দিব্য আবেশ দেখ। দিল। বড় বাবাজী চরণদামের 
মধাকণ্ঠে ন্ুমধুর কীর্তন ও নৃত্য অহরহ চলিতেছে । ভাবাবেশে 
জগন্নাথদেবের পাণ্ড প্রসাদীচন্দন ও তুলসীমাল! চরণদাস বাবাজীর 
ললাটে ও কণ্ঠে পরাইয়! দেন। দীনহীন কাঙ্গালের বেশে চরণদাসজী 
নীলাচলের লীলাস্থানগুপি পরিক্রমা করেন। নীলাচলে তাহার 
বেশ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি জম্মে। তৎপর তিনি পুনঃ নবদ্বীপে 
আসিলেন। এইখানে আসিয়। তিনি গৌরহরি দাসজীর নিকট 
দীক্ষা নেন। অনুষ্ঠানের প্রাকালে চরণদাস মহারাজ সবিনয়ে 
কহিলেন, প্বাঁবা! কিছুদিন আগে আমি স্বপ্নে আমার মন্ত্র পাইয়াছি। 
আপনি আমায় সেই মন্ত্রই দিন।” সেই মন্ত্রই তাহাকে দেওয়! 
হইল, এবং তাঁহার ভেকের নাম হইল “রাধারমণ চরপদাস।৮ : 

মুখ্তিমস্তক ভোরকৌপিনধারী চরণদাসজী দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা 
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করেন। বলেন*আপনারা সকলেই আমাকে ক্ষমা ভিক্ষা দিন। 
আমি ঘোর বৈষ্ঞবাপরাধী। আপনাদের কৃপাভিন্ন আমার অন্ত 
উপায় নাই।» 

মন্দিরের দর্শন ও ভজন কীর্তন অস্তে চরণদাস বাবাজী সাঙ্গো- 
পাঙ্গসহ গৃহে কিরিতেছেন। কীর্তনানে ভাহার সঙ্গে এক কুকুরী 
জুটিল। ভজন কীর্তন শুনিতে তাহার পরম আনন্দ। তাই বাবাজী 
তাহার নাম দিলেন “ভক্তিমা।” তাহার আশ্রমে এই কুকুরী 
শ্রদ্ধেয়! বৈষ্ণবীর মর্ধ্যাদা পাইতে থাকে। কিছুদিন রোগভোগের 
পর এই কুকুরীর দেহত্যাগ হয়। গঙ্গাগর্ভে তাহার দেহ সমাধি 
দেওয়ার পর বাবাজীর অভিলাষ হইল, ভক্তিমায়ের শ্রীধামপ্রাপ্তি 
উপলক্ষে এক মহোৎসব করিবেন। সারা নবদ্বীপের বৈষবমগ্ডলী 
নিমস্ত্রিত হইল। তখন তাহার ইচ্ছা হইল ভক্তিমায়ের শ্বজাতি, 
নবদ্ীপের কুকুর সমাজকেও নিমন্ত্রণ করা হউক। চরণদাস বাবাজীর 
ভক্তগণ ও জঙ্গীর। ইহ শুনিয়। অবাকৃ। এমনিইত কুকুরীর শ্রাদ্ধ, 
তছুপরি কুকুরদের ভৌজন। লোকে পাগল ছাড়া আর কি বলিবে ? 

একনিষ্ঠ ভক্ত নবদ্বীপদাসের উপর এই নিমন্ত্রণ ভার পড়িয়াছে। 
আশ্রম হইতে যাত্রা করিবার পুর্বে নবদ্বীপদাস বাবাজীর চরণে 
প্রণাম করিলেন। বাবাজী এই সময়ে ভাবাবিষ্ট হইয়। অন্তরঙ্গ 
ভক্তের পীঠে হঠাৎ এক *্চড়* মারিলেন। এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল। 
টলিতে টলিতে নবছীপদাস তাহার আদিষ্ট কন্মা আরম্ভ করিলেন। 
পথে যেখানে যত কুকুর দেখেন গললগ্নীবাসে করযোডে, “আগামী 
কল্য ভক্তিমায়ের শ্রাছ্ধের নিমন্ত্রণ-_-বড়ালঘাটে-_-বাবাজীর আশ্রমে” 
নিবেদন করিলেন। 

তংপরদিন বেল! বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল দলে দলে 
কুকুর মহোৎসবের চত্বরে সমাগত হইতেছে। কুকুরের চিরাচরিত 
অস্তর্ঘন্থ নাই। সকলে . সারিবদ্ধ হুইয়। মহ্োৎসবের প্রাঙ্গণে 
াড়াইতেছে। আর চরণদাস মহারাজ “জয় নিতাইগাদ্দের জয়” 


৩৪৮ ধন্ম ও বসব 


বলিয়া ভাহাদের অভ্যর্থনা করিতেছেন! প্রেমাবেশে তাহার ছুইনয়ন 
আরক্তিম। দেহ টলমল করিতেছে। অভ্যাগত' কুকুরদের তিনি 
ভোজন:ও আপ্যায়নে ব্যস্ত। পতি ভোজন শেষ হইলে কুকুরের 
দল নিঃশব্দে একে একে স্থান ত্যাগ করিল। নু 

সহন্র সহত্র লোক বাবাজীর এই অলৌকিক বিভূতি লীল! দর্শন 
করিলেন এবং সকলেই . অতঃপর শ্রদ্ধাভরে মহাপ্রসাদ গ্রহণ 
করিলেম। চারিদিকে চরণদাসবাবাজীর জয় জয়কার পড়িল। 

একবার তিনি কিছুদিনের জন্য বৃন্দাবনে বাস করিতে গেলেন। 
একদিন রাধাকুণ্ড ও শ্তামকুণ্ড পরিক্রম। করিয়া! প্রসিদ্ধ সাধক 
হরিচরধদাস বাবাজীর ভজন কুটিরে উপস্থিত হুইলেন। বড় 
বাবাজীর আগমনে সেখানে বৈষ্বদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল। 
বৈষ্ণবদের ত্যাগনিষ্ঠা ও কৃচ্ছুব্রতের কথ! বলিতে গিয়া বড়রাবাজী 
হরিচরণদাসকে বলিলেন, “ভাই | তোমার এই শ্রীকুণ্ডে বাস, 
মাধুকরী বৃত্তি ও নিষ্ষিঞ্চনভাব দেখিয়া আমি আনন পাইয়াছি। 
কিন্ত তোমার ক্রটি আছে।” হরিচরণ বলিলেন, “আমি যে কিছুই 
বুঝতে পারছিনে। দয়া করে আমার দোষক্রটা দেখাইয়া দেন।” 
তখন বড় বাবাজী বলিলেন, “তুমি স্থপপ্ডিত। তোমায় কি বলিব ? 
তুমি শ্রীবিনৌদের মন্দিরে মাধুকরীর জন্য গিয়াছিলে। আমি 
দেখে বড়কষ্ট পাইলাম যে তুমি সেখানে এক দোন। অল্প ও একদোন। 
তরকারী নিলে। কিন্ত একস্থানে এত আহাধ্য নেওয়া কি সাধকের 
উচিত? মাধুকরীর অর্থ তাহা! নহে। মধুকরের মত নানাস্থান 
থেকে ডিক্ষান্ন গ্রহণ করতে হবে। পুনঃ যে গৃছে তোমার প্রততিপন্থি 
আছে, পেখানে মাধুকরী করাও ঠিক নহে। জানতো, প্রত নিজেই 
বলিয়া গিয়াছেন, «যেই জন ভে মোরে অনন্য হইয়া, তারে নর 
দেই মুগ মাথায় বছিয়া।” 

বৈষৰ জীবন, যে নিষ্িঞন কাঙ্গালের রত, বড়বাবাজীর ইপরেদে 
সকলেই সেদিন প্পষ্টভাবে বুঝিলেন। একদিন তাহার ভক্ত 


দ্বিতীয় খণ্ড ৩৪৯ 
কাঙ্গালদাস তাহার পদসেবায় রত। তাহার অলৌকিক জ্যোতিঃ 
দেখিয়া কাদিয়া তাহার পায়ে পড়িল। বলিল নিতাই গৌর 
তাহাকে দেখাইতেই হুইবে। বাবাজী বলিলেন, «মিতাই গৌর, 
রধাকৃষের দর্শন, পাওয়া কিছুই জসম্ভব নহে। তারা নিরস্তর 
তাদের সম্মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হাদয় মধ্যে উপযুক্ত আসন তৈয়ার 
না হলে তাদের বসাবি কোথায়? আগে তৈরী হও, তৎপর দর্শন 
পাবে। যোগ্য হইলে তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ দর্শন হবেই হবে ৮ 

একবার কলিকাত৷ থাকাকালে গিরীশ ঘোষের নিমন্ত্রণে বাবাজী 
“চৈতন্য লীলা” নাটক দেখিতে .যান। চরণদাসজী ভাবে বিভোর 
হইয়া নাটক দেখিতেছেন। কিন্ত মাধাই যখন কলসীর কান। 
লইয়া নিতাইকে মারিতে উদ্ত হইয়াছে, তখন আর স্থির থাকিতে 
পারিলেন না। ভাবাবেশে অচৈতন্য হইয়। পড়িলেন। দর্শকদের 
মধ্যে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। সেদিন প্রেক্ষাগৃহে দেখ! গেল বাবার 
অলৌকিক শক্তির এক বিশেষ প্রকাশ। সম্থিৎ হারাইয়া তিনি 
ভূতলে গড়াগড়ি দিতেছেন। আর যে তাহীকে স্পর্শ করিতেছে, সে 
আনন্দে বিহ্বল হইয়। নৃত্য করিতেছে । বাবাজী মহারাজকে 
কোনরকমে সুস্থ করাইয়। উঠাইয়। গিরীশ ঘোষ করজোড়ে বলিলেন, 
পবাবাজী | আমার মনে কিছু অভিমান ছিল, আমি বৈষ্বলীলা 
কিছু বুঝি। তাহার প্রভাবে আমি এই. নাটকখানি, লিখিয়াছিলাম। 
কিন্ত আমার এই অভিমান আজ তিরোহিত হইল। 

প্রেমসিদ্ধ মহাবৈষাবের সর্ধ্বসত্া এক অপাধিব আনন্দধারায় 
প্রবাহিত হইতেছে। দ্দিব্যোম্নাদ ও মহাভাবের মধ্য দিয়! লোক- 
লোচনের সম্মুখে এক অপূর্বরূপাস্তর আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এই 
সময়ে তিনি কখনও একেবারে উলঙ্গ থাকেন, কখনও বা থাকেন 

ডোর কৌপিনধারী। 

_. মামের ধারক ও বাহকরূপে চরণদাস বাবাজীর আবির্ভাব। 
এই নাঁমেরই প্রচার করিতে করিতে তাহার তিরোধান ঘটে। 


৩৫, . ধর্থ ও ধরা 

পরম লাঁটা এবার আসিয়াছে। তিনি নিত্যম্ীলায় প্রবিষ্ট হইবার 
আর বেদী দেরী নাই। এইসময়ে চরণদাস বাবাজী একদিন ধ্যান 
হইতে : উঠিয়া ভক্তদের সকলকে তাহার নিকট ডাকিলেন। 
তাহার জাননে গায় জ্যোভির আতা। ভাবাবিষ্ট হইয়া! তিনি 
কহিলেন, "মরণ রেখো প্রেমভি, রাসলীলা ও রাসবিলাসাদি 
সর্বসাধারণের জন্য নহে। এর নিগৃঢ়ততব কেবল সমর্ঘগুরর মুখেই 
গুনূতে হয়। সর্বকালের জন্ত সর্বমাধারণের জন্ত রয়েছে কেবল 
নাম, নাম, নাঁম। 


২০। পরমহংসদেব রাশকৃষ। 
(১৮৪৬ খুষ্টাব |) 


হুগলী জেলার অন্তর্গত “দেয়ে নামক গ্রামে ক্ষুদিরাম চট্টো- 
পাধ্যায়ের নিবাস। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও সদাচারী ত্রাহ্মণ 
ছিলেন। কুলদেবত! রঘুবীরের পৃজ। না হইলে জলগ্রহণ করিতেন 
না। তিনি সত্যবাদী ছিলেন। মিথ্যাকে প্রবল ঘ্ুণা করিতেন। 
এক মিথ্যা মোকর্দমায় তিনি সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় স্থানীয় 
জমিদারের সঙ্গে সংঘাত বাঁধে। কিন্ত কোনরকম অত্যাচার ও 
লাঞ্ছনা ধর্মপ্রাণ ক্ষুদিরামকে বশীভূত করিতে বা টলাইতে পারে 
নাই। অবশেষে বিরক্ত হইয়। তিনি “দেরে গ্রাম পরিত্যাগ করেন 
এবং কামারপুকুরের শান্ত পরিবেশে নুতন বসতি স্থাপন করেন। 

অনেকদিন পরে একদ। ক্ষুদিরাম গ্রামাস্তর হইতে ফিরিতেছেন। 
পথে শ্রান্ত হইয়া মাঠের কোণে এক গাছের ছায়ায় বিশ্রাম 
করিতেছেন। ক্রমে তাহার নিদ্রা আসিল। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন 
দেখিলেন, ইঞ্টদেব রঘুনাথজী কাছে আসিয়। ধাড়াইয়াছেন এবং 
একটা স্থান দেখাইয়া বলিতেছেন, “ওরে | ওখান থেকে আমায় নিয়ে 
চল। বাড়ীতে নিয়ে মামার সেব। পুজা কর।” ঘুম ভাঙিলে পর 
স্বপ্নের কথা মনে হইল। স্বগ্ে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া দেখিলেন, এক 
শীলগ্রাম শিল। অর্ধপ্রোথিত অবস্থায় আছে ও তাহার উপর এক 
বিষধর সর্গ ফণ। বিস্তার করিয়া রহিয়াছে । তাহাকে দেখিয়া 
সাপটি সরিয়া গেল। ভক্তিভরে তিনি এই শীলা আনিয়া গৃহে স্থাপন 
করিলেন। দ্রেখ। গেল ইহা! রথুবীর চক্র। তৎপর হইতে তিনি 
ও তাহার স্ত্রী চন্দ্রাদেবী এই বিগ্রহের সেবায় আত্মনিয়োগ 
করিলেন। 

ইস্ট সেবার শুভফল সহস! ফলিল। ক্ষুদিরাম সেবার গয়ায় 
তীর্ঘ করিতে গিয়াছেন। রাত্রে এক অদ্ভূত স্বপ্ন দেখিলেন যে 


৩৫২ ধর্দ ও ধর্মাতব। 


জ্যোতির্য় মু্তিতে গদাধর রত্ুসিংহাসনে উপবিষ্ট । ক্ষুদিরামের 
দিকে সহাস্তে চাহিয়। বলিলেন তিনি পুত্ররূপে তাহার গৃহে, 
'অবভীর্ণ হইবেন। পরে জান! গেল ঠিক এই সময়ে কামারপুকুরে 
চক্্রাদেবীরও এক অদ্ভুত দৈব আবেশ ঘটে । 

১৮৪৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শুভমূহুর্তে ক্ষুদিরামের 
গৃহ আলোকিত করিয়া এক সুদর্শন শিশু চক্দ্রাদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করিল। প্রভূ গদাধরের কৃপায় এই পুত্রের জন্ম বলিয়া, ক্ষুদিরাম 
আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলেন গদাধর। 

কামারপুকুরে গদাধরের বাল্যজীবন নিজের ইচ্ছানুষায়ী আনন্দে 
অতিবাহিত হয়। ধর্্রযাত্রা, শিবের গান, মনসার ভাসান, 
হরিবানরের গীত, কীর্তন-_কোন কিছু তিনি বাদ দিতেন না। যে 
কোন গান যে কোন অভিনয় একবার শুনিলেই এই মেধাবী 
বালকের কষ্ঠস্থ হইয়া যাইত। আ্ীপুরুষ নিিবশেষে গ্রামের 
সকলেরই তিনি পরমপ্রিয় ও আনন্দের ধন হইয়া উঠিলেন। 

বড় অদ্ভুত এই বালক। এই বয়সে মাঝে মাঝে তাহার ভাবাবেশ 
হয়। সেদিন মাঠে বেড়াইতেছে, আকাশপথে এক উল্ভস্ত বলাকার 
ঝাঁক দেখিয়া আত্মসন্থিং হারাইয়া ফেলে। অসীমের ছোয়া তাহার 
মগ্র'চৈতগ্তে দোল। দিয়! তাহাকে কোন গভীরে তলাইয়। ফেলিয়াছে। 
মাঠ হইতে পুত্রের অচেতন দেহ আনা হইল। মাতা চন্্রাদেবী 
আতঙ্কে কীদিয়া উঠেন। তৎপর শাস্তি স্বস্থ্যয়ন করাইয়া স্থির হন। 

আর একদিনের কথা৷ গ্রামের মেয়ের বিশালাক্ষীর মন্দিরে 
যাইতেছে । গদাধরও তাদের সঙ্গ নেয়। পথিমধ্যে তাহার 
ভাবাবেশ হয়! সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলে মেয়ের বিশালাক্ষীর ভর 
হইয়াছে ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়ে ও সকলে গদাধরের বস্তুত 
আর করে। 

আর একবার গ্রামে ধাত্রাগান হইতেছে। গদাঁধর উহাতে 
শিব সাজ্ধিলেন। জটা, বাঘছাল ও মালা পরার সঙ্গে সঙ্গেই 
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অভিনয়ের কথা ভুলিয়া গেল। শিবের সাজসজ্জ! শিবের দৈবী 
আবেশ জাগাইয়া তূলিল। গদাধর সম্থিৎ হারাইয়া ভূতলে পড়িয়া 
গেল। 
গদাধরের পিতার মৃত্যুর পর তাহার এক অপ্রত্যাশিত ভাবাস্তর 
ঘটে। এখন অনেক সময় সে ভূতির খালের শ্মশানে বা নিজ্জন 
আম বাগানে চুপ করিয়া বসিয়া! থাকে। কামারপুকুরের পাশ 
দিয়াই পুরী যাত্রীদের পথ। লাহাবাবুদের পান্তনিবাসেও অনেক 
পরিব্রাজক সাধু ও বৈষ্বের সমাগম হয়। গদাধর তাহাদের কাছে 
আসিয়! তাহাদের ভাব, আচার ও ব্যবহার লক্ষ্য করে। ভজন 
শিখে এবং সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে থাকিয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করে। 
গদাধর নিজের খেয়ালমত যেখানে সেখানে ঘুরিয়৷ বেড়ায়। 
পাঠশালার পড়ায় একেবারেই মন বসে না। জিজ্ঞাসা করিলে 
বলে; “ওসব চা'ল কল! বাঁধার পড়ায় কি লাভ? বালককে নিয়! 
সকলেই চিন্তিত হইয়1 পড়েন। মাঝে মাঝে গদাধরের ভাবাবেশও 
ঘটে। তাহ। দেখিয়া পড়ার জন্ত কেহ তেমন জোরও করেন ন|। 
গদাধরের ক বড়ই মধুর। তাহার কীর্তন ও যাত্রা! গান যে শোনে 
সে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। সহজ সুন্দর গ্রাম্য জীবনের মাঝে তাহার 
বাল্যকালের দিনগুলি অতিবাহিত হইতে থাকে এবং প্রকৃতির 
আনন্দ আলোকে গদাধর দিন দিন বাড়িয়া উঠিতে থাকে । 
ক্রমে ক্রমে বয়স বাড়িতেছে। তাহার জ্যেষ্টভ্রাতা রামকুমার 
বিরক্ত হইলেন, সংসারে ভীষন অনাটন। জ্যেষ্ঠভরাতা রামকুমার 
অবশেষে তাহাকে কলিকাতায় লইয়া আমিলেন। গদাধরের তখন 
সতের বংসর বয়স। কলিকাতায় সেই সময়ে গদাধরের দাদ। 
রামকুমারের এক টোল ছিল। কিন্তু ছাত্রাভাবে তাহা বন্ধ হইয়া 
যায়। ঠিক এই সময়ে রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে এক 
পুরোহিতের প্রয়োজন হয়। রামকুমার শিক্ষিত উদার মতাবলম্বী 
ছিলেন। তাহাকে ডাক। হইল। শুদ্রের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে তিনি 
৩ 
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পৃজা করিতে দ্বিধা করেন না। তিনি মন্দিরের পৌরোহিত্য গ্রহণ 
করিলেন। গদাধর ও সেই উপলক্ষে দাদার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে 
আমিলেন। তিনি কখনও মায়ের মন্দিরে তন্ময় হইয়া থাকেন, 
আবার কখনও গঙ্গীরতীরে আপনমনে ঘুরিয়া বেড়ান। রামকুমার 
লীড়াগীড়ি করিলে গদাধর বলেন ভগবানের কাজ ছাড়া তিনি আর 
কারও কাজ করিবেন না। এই সময়ে গদাধরের মন সদা সব্ধদ 
ভবতারিণীর মন্দিরে পড়িয়া থাকে । ক্রমশঃ তাহার অন্তর নরম 
হয়। গদ্দাধর মন্দিরে দেবীর বেশকারীর কাজ গ্রহণ করেন। 
ফংপর মন্দিরের পৃজারীর পদ গ্রহণ করিলেন। তাহার জীবনে 
নৃতন অধ্যায়ের সৃচন! হইল 

পৃজাকার্ধ্য গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই পুরোহিত গদাধরের সাথে 
মাতা ভবতারিণী বিগ্রহের আকর্ষণ ক্রমশঃ গাঢ় হইল। জগম্মাতার 
আত্মিক যোগাযোগের মধ্য দিয়া পরমভত্ত সাধক গদাধরের এক 
অচ্ছেন্ঠ বন্ধন গড়িয়া উঠে। 

শক্তি দীক্ষা না হইলে দেবী পুজা ঠিক হয় না। তাই গদাধর 
তন্ত্রাচার্য্য কেনারাম ভট্টাচার্যের কাছে দীক্ষা নিলেন। এই দীক্ষার 
'পর তিনি ভাবাবেশে মৃচ্ছিত হইয়। পড়েন। অতঃপর গরদাধর মনের 
মত করিয়া নিজের ভাবে ভবতারিণীর পূজা করিতে থাকেন। দেহ- 
মন-প্রাণ ঢালিয়! দিয়! মায়ের কাছে আত্মনিবেদন করেন। প্রাণে 
জাগ্রত হয় মুমুক্ষুর আন্তি। শুদ্ধসত্ অপাপবিদ্ধ সাধকের 
অন্তরে পূর্ববজন্মের সাত্বিক সংস্কার স্ষুরিত হয়। তিনি ক্রমে ক্রমে 
নানা বিভূতি দেখিতে থাকেন। 

দেবীর অচ্চনায় বসিয়াছেন। অঙ্গম্থাস ও করন্তাসের সময় 
দেখিতে পান নিজ অঙ্গের নানাস্থানে জ্যোতির ছটা ফুটিয়। 
উঠিয়াছে। মায়ের আবাহন মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার সারা দেহ দিব্য সত্বায় পুরণ হইতেছে। ভাবাবিষ্ট তেজঃগুজ 
পুঞ্জারীকে যে তখন দেখে নে বিম্মিত হয়। সাক্ষাৎ ব্রন্মণ্যদেৰ 
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আবিভূর্তি হইয়া যেন ব্রহ্মময়ীর পৃজায় বসিয়াছেন। পুজা শেষে 
মন্দিরের এক কোণে বসিয়। প্রাণ ভরিয়া মা'কে সাধক রামপ্রসাদ 
ও কমলাকান্তের গান শুনান। অশ্রজলে প্রেমবিহ্বল সাধকের 
চক্ষু ভাসিয় যায়। রাত্রে মন্দির বন্ধ হইলে সংলগ্ন পঞ্চবটার বনে 
ঠাকুর ধ্যানস্থ থাকেন। ইঠ্টদেবী জগন্সাতার পাদপদ্মে নিঃশেষে 
নিজকে সমর্গণ করিয়াছেন । এখন হইতে তিনি সর্বদা মাতৃধ্যানে 
বিভোর থাকেন। 

তাহার সাধন জীবনের মূলকথা “সমলোস্ত্রাশ্ন কাঞ্চন?” হইতে 
হইবে । মাঁটা টাকা, টাকা মাঁটী বলিয়। গঙ্গায় ছুঁড়িতে থাকেন। 
*অহ্‌ং” ভাব থাকিবে না। সর্র্বজীবে শিবজ্ঞান আনিতে হইৰে। 
ঠাকুর কালীবাড়ীর কাঙ্গালীদের উচ্ছিষ্ট ভোজনে বসিয়া পড়েন। 
ভিখারীদের পাতা ও উচ্ছিষ্ট নিজ হাতে পরিষ্কার করিয়া গঙ্গায় 
ফেলিয়৷ দেন। 

জগন্মাতার দর্শন তাহাকে পাইতেই হইবে। চরম প্রাপ্তির পথে 
ঠাকুর ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকেন। তাহার আগ্ডি শুনিলে 
পাষাণও গলিয়া যায়। ছুঃসহ কাতরতায় তিনি অধীর হইয়! বলেন, 
“মা ! এত ডাকৃছি, তুই কি শুনছিস না, ভক্ত রামপ্রসাদকে যেমন 
দেখ! দিয়েছিস, তেমন কি আমায় দেখা দিবিনে? 

অস্থির হইয়া মন্দিরে ঢুকিলেন। খড়গ্রাঘাতে নিজের জীবন 
নাশ করিবেন। চৈতন্যঘন মহাসত্বার মুলে আকর্ষণ পড়িল। দেবী 
আগ্াশক্তি জ্যোতির্শয়ীরপে তাহার নয়ন সমক্ষে আবিভূত? 
হইলেন। এইতো! তাহার চিগ্নয়ী ইষ্টদেবী। এইতো তাহার মা! 
গদাধর সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পড়িলেন। এই দিব্য-দর্শনের পর 
ছুইদ্রিন নিরন্তর তিনি ভাবাবিষ্ট ও সংজ্ঞাহীন ছিলেন। 

গদাধরের (রামকৃষ্ণের ) দিব্যদর্শন হইল। দর্শনশেষে ঠাকুর 
মা মা রবে ক্রন্দন করিতে থাকেন । অদর্শনে আবার বিরহজ্বাল। 
বাড়িতে থাকে। এইভাবে রামকৃষণের জীবন ছুঃসহ হইয়া উঠিল। 
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তাই মায়ের চরণে তিনি নিজকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়৷ দরিলেন। 
আগে ঠাকুর পুজার বা ধ্যানের সময় মায়ের দর্শন পাইতেন। 
এখন মায়ের সান্ধ্য লাভ তাহার প্রায় ঘটে। পৃজাঘরে, মন্দিরে 
চস্বরে। বাগানে বা চাদনীতে যখন যেখানে যান আনন্দময়ী 
ভবতারিণী সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। ইঠ্টদেবীর সহিত একাত্মতা ক্রমশঃ 
বৃদ্ধি পাইতেছে। জব! বিশ্বদলের অর্ঘ্য নিয়৷ ঠাকুর কখনও নিজের 
মাথায় দেন। আবার ভাবাবেশে কখনও নিজের বুকে বা পায়ে 
দেন। কখনও বিগ্রহের হাত ধরিয়া সোল্লাসে নৃত্য করিতে 
থাকেন। নিবেদিত অন্নব্যঞ্জনের থাল। তুলিয়া ঠাকুর নিজহাতে 
ভবতারিণীকে খাওয়াইতে থাকেন। কখনও বা নিজের মুখে দেন। 
পুনঃ উচ্ছিষ্ট অগ্নের অংশ মায়ের মুখে দেন। 

কর্তৃপক্ষের নিকট নালিশ গেল, ঠাকুর পাগল হইয়াছেন। 
মায়ের পুজা ভোগ ও আরতি সব ওলট পালট করিয়। ফেলিতেছে। 
রাণী রাসমণির জামাতা মথুরবাবু এষ্টেটের কর্তা । তিনি স্বয়ং 
তদন্তে আসিলেন। লুকাইয়া সবকিছু নিজচক্ষে দেখিলেন। বুঝিতে 
পারিলেন, এই তরুণ পৃজকের ভক্তি ও ব্যাকুলতায় মন্দিরের বিগ্রহ 
জাগ্রতা হইয়াছেন। রাণী রাসমণি ও মথুর উভয়েই উপলব্ধি 
করিলেন, বহুপৃণ্যের ফলে তাহার! এমন পুজারী পাইয়াছেন। 
আদেশ প্রচারিত হইল, গদাধর ভট্টাচার্য্য স্বেচ্ছামত মা ভবতারিণীর 
পুজা করিবেন। তাহার কাজে ও চলাফেরায় কেহ যেন বাধা না 
জন্মায়। ঠাকুরের পক্ষে এখন বিধিবিহিত পৃজ। সম্ভব নহে, ইহ! 
ভাহারা বুঝিতে পারিলেন। তাই আনুষ্ঠানিক ভাবে পুজা ও 
কাজকর্দের দায়িত্ব আর একজনকে দেওয়া হইল। 

গঙ্গার বুকে সেদিন সন্ধ্যার ছায়া তখনও নামে নাই। 
ভবতারিণীর মন্দিরে আরতির কাসর ঘণ্টা বাজিতেছে। ঘাটের 
একপাশে সাধক গদাধর ভাবতগ্ময় হইয়া বসিয়া আছেন। এমন 
সময়ে দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে এক কৌপিনধারী অর্ধউলঙ্গ সাধু দেখা, 
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দিলেন । সুন্দর সুডৌল দীর্ঘায়ত দেহ। আননে দিব্য প্রশাস্তি। 
চোখে আনন্দের ছ্যুতি। আপনমনে তিনি চলিতেছেন। হঠাৎ তিনি 
বালক গদাঁধরকে দেখিতে পাইলেন | কন্যাসী চম্কিয়া উঠিলেন। 
তন্ত্র ও ভক্তিবাদের দেশ বাংলায়, বেদাস্তের এমন উত্তম আধার 
সচরাচর দেখ। যায় না। তিনি গদাধরকে বলিলেন, “ম্যায় তুম্‌কো 
বেদান্ত সিদ্ধি অওর নিধিবকল্প সমাধি ছুঙ্গা। তুম্‌ লেওগে ?” (আমি 
তোমাকে নিব্বিকল্প সমাধি ও বেদাস্তসিদ্ধি দেব। তুমি নেরে? 
গদাধর ভাবিলেন, এই জটাজুটধারী নাগা সন্যাসী নিরাকারের 
দৌত্য নিয়া আসিয়াছে। মাতৃবিরহের আশঙ্কায় গদাধরের বুক 
কাপিয়া উঠিল। গদাধর উত্তর দিলেন, “সব মা জানেন। তাহার 
আদেশ যদি পাই তোমার মতান্ুযায়ী কাজ করব।৮ মায়ের 
আদেশ মিলিল। এই সন্্যাসী দূতই ভারত বিখ্যাত মহাবৈদাস্তিক 
সন্গ্যাসী তোতাপুরী স্বামী। পঞ্চবটাবনে তোতাপুরী আনুষ্ঠানিক 
ভাবে কাজকন্্ আরম্ভ করিলেন। পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ ও নিজ 
পিগু প্রদান করিয়া সাধক গদাধর সন্গ্যাস গ্রহণ করিলেন। বিরজ। 
হোম সমাপ্তির পর তাহার সন্গ্যাস নাম হইল “রামকৃষ্ণ” । 
জ্কানবাদী, স্রপাশমুক্ত তোতাপুরী স্বামী এই মহাঅধিকারী 
শিষোর নিকট বাঁধা পড়িলেন। দক্ষিণেশ্বরের বাগানে একাদিক্রমে 
প্রায় ছয়মাসকাল পূরী মহারাজ অবস্থান করেন। দিনের পর দিন 
রামকৃষ্ণের উচ্চতম উপলব্ধিগুলি তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলে। 
নিরাকারের আকারকে, ব্রহ্গাণ্ডের ব্রহ্মশক্তিকে তিনি স্বীকার করিতে 
বাধ্য হন। হাতে করতালি দিয় জগম্মীতার নাম কীর্তন করা 
রামকৃষ্ণের নিত্যকার অভ্যাস । তাহাতে তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়। 
উঠেন। মায়াবাদী তোতাপুরী একদিন পরিহাস করিয়া শিষ্যুকে 
বলেন, «ক্যা, রোটা ঠুকৃতে হো1।৮ বালকম্বভাব রামকৃষ্ণ খিল খিল 
করিয়। হাসিয়া বলেন, “শাল! বলে কি? আমি প্রাণের টানে মা 
্রক্মময়ীর নাম করি, আর ও তা! বুঝতে চায় না।” ব্রহ্ম ও ব্রক্ষ- 


৩৫৮ ধন্ম ও ধন্মাস্বা 


শি নিয়ে গুরুশিত্তের প্রায় প্রণয় কলহ হইত। সেদিন তোতাপুরী 
তাহার ধূনীর সম্মুধে বসিয়া আছেন। মন্দিরের পরিচারক ধুনী 
হইতে কিছুটা কাঠ সরাইয়! নিল। পবিত্র হোমাগ্রির অমর্ধ্যাদায় 
ভোতাপুরী ক্রোধান্ধ হইলেন। কৌতুকপ্রিয় রামকৃষ্ণ ইহা দেখিয়! 
বলিয়া উঠিলেন, “এমন মহাজ্ঞানীরও ক্রোধ আছে।” তিনি 
বলিলেন, “মায়াশক্তির কাছে তুমিও হারিয়া। গেলে ।” 
নাগ! সন্যাসী তোতাপুরীর দেহ বাঙলার জলবায়ুতে ভাঙ্গিয়া 
পড়ে। তিনি দুরস্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। অবশেষে তিনি 
গঙ্গাজলে দেহ বিসঙ্জন দিবেন স্থির করিলেন। গঙ্গার মধ্যস্থল 
লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলেন । কিন্তু একি? ডুবিয়া মরিবার মত 
জল তিনি গঙ্গায় পাইলেন না । শুধু “এপার ওপার” সার হইল। 
মহামায়ার মায়ায় তোতাপুরীর সঙ্কল্প টুটিয়া গেল। তোতাপুরী 
হার মানিলেন। রামকৃষ্ণের নিকট স্বীকার করিলেন, পত্রদ্গ ও ত্রহ্ষ- 
শক্তি অভিন্ন। জগম্মাতা ভবতারিণীকে রামকৃষ্ণের মাতৃশক্তি বলিয়া 
তিনি মানিয়া লইলেন। রামকৃ্ণের সাধনাকে তোতাপুরী পূর্ণাঙ্গ 
করিলেন। 
মথুরানাথ রাণীর জামাতা । রাণীর সমস্ত কাজের পরিচালক । 
ঠাকুরের একনিষ্ঠা ও পরাভক্তি দেখিয়া! ঠাকুরের উপর মথুরবাবুর 
শ্রদ্ধ! জম্মে। সেবার মন্দিরের পুরোহিতের অসাবধানতা৷ বশতঃ 
গোবিন্দজী বিগ্রহের পা ভাঙ্গিয়! যায়। সকলেই ভীত হইলেন। 
রাণী ও মথুরবাবু পণ্ডিতদের সঙ্গে আলাপ করিয়া তাহাদের 
মতামত চাহিলেন। সকলেই মত দিলেন, ভগ্নবিগ্রহ পূজা করিতে 
নাই। এই বিগ্রহ বিসর্জন দিয়া নূতন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা কর! হউক। 
মথুরানাথ শুদ্ধসত্ব সাধক ছোট ভট্চাজের কথা মনে করিলেন এৰং 
তাহার মত কি জানিতে তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ঠাকুরের 
সহজাত প্রজ্ঞা সকল সমস্যার সমাধান তখনই করিয়া দিল। তিনি 
বলিলেন, “এ বিগ্রহ ফেলে দেবে, দে কি কথা গো? রাণার 
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জামাইদের মধ্যে কাহারও পা ভাঙ্গিয়া গেলে কি হবে বল তে? 
তাকে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আর এক জামাই আন্বে, না, তার 
চিকিৎসা চালাবে । গোবিন্দজীর ভাঙ্গ। পা জোড়া লাগিয়ে দাও। 
সব ঠিক হায়ে যাবে?” যেমন সহজ সরল কথা তেমনি অকাট্য 
যুক্তি। প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের বিধান অগ্রাহ করিয়৷ রাণী ও মথুরবাবু 
ঠাকুরের কথা মানিয়া লইলেন। 

ঠাকুর প্রায় মায়ের ধ্যানে বিভোর ও ভাবতন্ময় হইয়া থাকেন। 
এইজন্ত তাহাকে একবার বড়ই বিপদে পড়িতে হয়। সেদিন রাণী 
রাসমণি দর্শনে আসিয়াছেন। ঠাকুরের প্রাণগলানে। গান শুনিতে 
তিনি ভালবাসেন, তাই ঠাকুরকে গান করিতে বলিলেন। ঠাকুর 
তখনই পরমানন্দে মাতৃসঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। কিন্তু রাণী তখন 
কি এক জটিল মামলার বিষয় ভাবিতেছিলেন। মন দিয়! গান, 
শুনিতেছিলেন না। অন্তর্যামী ঠাকুর তাহা বুঝিতে পারিয়া বিরক্ত, 
হইলেন। সরোষে কহিলেন, *এখানেও ওসব চিন্তা”? সঙ্গে 
সঙ্গে রাণী রাসমণির গালে এক চপেটাঘাত করিলেন। কি 
সর্বনাশ ! গদাধর কি পাগল হইল? মন্দিরের কর্মচারীরা! 
মারমুখী হইয়| ছুটিয়। আসিল । কিন্তু রাণীর অঙ্গুলি সস্কেতে সকল, 
নিঃশবে চলিয়া গেল। রাণী বুঝিতে পারিলেন, শুদ্ধাচারী সাধকের 
কাছে তাহার বিষয়ী মন ধরা পড়িয়াছে। সত্যই তো। কালীর 
ঘরে বসিয়। কালীর গান শুনিতেছেন। এখানে অন্ত চিন্তা কেন? 
রাণী নিজেই লজ্জিতা হইলেন। 

মথুরবাবু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইলেও ঠাকুরের সান্নিধ্যে 
আসিয়। তাহার আশ্চর্য পরিবর্তন হয়। মথুরবাবু ঠাকুরের 
সর্বপ্রথম ভক্ত। তিনি ও তাহার স্ত্রী ঠাকুরকে বাবা ডাকিতেন। 
বাবার ইচ্ছ। পূরণের সুযোগ পাইলে তাহাদের বড়ই আনন্দ হইত! 

অনেকদিন আগেকার কথা। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া বারান্দায় 
পায়চারী করিতেছেন। হঠাৎ মথুরবাবু তাহাকে দেখিয়া চমকিয়া। 
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উঠিলেন। বাবার মধ্যে তিনি দেখিতে পাইলেন, ভবতারিণীরও 
মহাদেবের মৃদ্তি আবিভূ্তি হুইয়াছে। যতই তাকান ততই এই 
অলৌকিক দৃশ্য দেখিতে পান। অশ্রুজলে বুক ভামিয়। যাইতে 
থাকে। তিনি ছুটিয়া গিয়া ঠাকুরের পদতলে লুটাইয়া! পড়িলেন। 
ইহার পর মথুরবাবু, ঠাকুর ও তাহার ভক্তমগ্ডলী মন্দিরের ও 
ঠাকুরের সমস্ত পরিবেশকে সাধনার সহায়ক বলিয়া ধারণ! 
করিলেন। 

মথুরবাবুর সহিত একবার ঠাকুর তীর্থভ্রমণে যান। বৈদ্যানাথ 
আপিয়া কাঙ্গালীদের ছুঃখ দেখিয়া ঠাকুর বিগলিত হন। মথুর 
বাবুকে বলেন এইসব দীন ছুঃখীদের খাওয়াইতে হইবে। সবাইকে 
কাপড় দিতে হইবে। মথুরবাবু দ্রেখিলেন, মহাবিপদ । দৃরতীর্থে 
চলিয়াছেন। যেখানে সেখানে এমন অর্থব্যয় করিলে চলিবে কেন? 
মথুরবাবু যতই বুঝাঁইতে থাকেন, ঠাকুর ততই বীকিয়। বসেন। 
উত্তেজিত হইয়া ঠাকুর মথুরকে বলেন, “তুমি হচ্ছ মায়ের দেওয়ান । 
তবে কেন এদের দেবে না?” শেষটা ক্রুদ্ধ হইয়! বলিলেন, “যাঁঃ, 
তোদের সঙ্গে আমি কাশী যাব না। আমি এদের কাছে থাকবে] । 
এদের যে দেখবার কেউ নেই।” অগত্যা মধুরবাবুকে সম্মত 
হইতে হইল। 

মথুরের সঙ্গে একবার ঠাকুরের তর্ক হয়। মথুর বলিলেন, “ঈশ্বর 
আইন করেছেন ঠিক। কিন্তু তাকেও তার নিজের বিধান মেনে 
চলতে হয়।” ঠাকুর উত্তর দিলেন “সে কি গো, এ আবার কি 
কথা? তার আইন তিনি সবসময় রদ করতে পারেন”। যুক্তি- 
বাদী মথুর বলিলেন, “তা কি করে হয় বাবা | লালফুলের গাছে 
লালফুলই হ'বে। সেখানে সাদা ফুল কি ক'রে ফুটবে”? পরের 
দিনই এই বিতর্কের সমাধান হইল। প্রত্যুষে বাগানে গিয়া মথুর- 
বাবু দেখেন এক লাল জবা গাছে শ্বেত জবাও ফুটিয়া রহিয়াছে 
মথুরবাবুকে হার মানিতে হইল। 


দ্বিতীয় খণ্ড ৩৬১ 


ভক্ত মথুরানাথ ঠাকুরের ঘনিষ্টতম সঙ্গী। বাঁলকম্বভাব ঠাকুর 
তাহাকে মাঝে মাঝে বলেন, “ম। আমায় বলেছেনঃ এখানে অনেক 
অন্তরঙ্গ ভক্ত আসবে । এখান থেকেই তারা ঈশ্বরকে লাভ করবে। 
তা'র! দেরী করছে কেন”? মথুর আশ্বাস দেন, “তা'র1 আস্বে ৮। 

এইসময়ে ঠাকুরের দিব্যোম্মাদের ভাব বৃদ্ধি পায়। দিন রাত 
তিনি মাতৃভাবনায় উন্মাদ। বায়ু উর্ধগতি, চক্ষু রক্তবর্ণ, চুল রুক্ষ, 
জট পাকাইয়া আছে। পরিধানের বসন বিশ্রস্ত। 

এঁড়েদার বৈষ্ণবপপ্ডিত একদিন ঠাকুরকে প্রশ্ন করেন “তাহার 
উপবীত কোথায়? ঠাকুর জবাব দিলেন, “আমার যখন 
ভাবাবেশ, কি একটা এসে আশ্বিনের ঝড়ের মত সব কোথায় 
উড়িয়ে নিয়ে গেল। আগের চিহ্ন কিছুই রহিল না। হু'স নেই। 
কাপড় পড়ে যাচ্ছে তা পৈতে থাকবে কি করে? তোমার 
দিব্যোন্মাদ হ'লে তবে তুমি বুঝতে পারতে 1” 

হলধারী, ঠাকুরের আত্মীয়। তিনি মন্দিরের অন্যতম 
পুরোহিত। জ্ঞানমাগঁয় এক গ্রন্থ পড়িয়। তিনি ঠাকুরকে বুঝাইলেন, 
ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষে ভাবাতীত। নামরূপাদি উপাধিবজ্জিত। 
ভাবভক্তির দ্বারা ঈশ্বরের যে অনুভূতি হয়, তাহা মিথ্যা। একথা 
শুনিয়া তিনি বালকের মত ব্যাকুল হইলেন। মা ভবতারিণীর 
কাছে কীাদিয়া বলিলেন, “মাগো! নিরক্ষর মুর্খ বলে আমায় কি 
এমনি ফাঁকি দিতে হয়?” কান্নার বেগ আর থামিতে চাহে ন|। 
অকস্মাৎ কুয়াসার ধোয়ার মত কি যেন উঠিতে থাকে। তাহার 
মধ্য হইতে এক দিব্যপুরুষ আবিভূ্তি হয়। ঠাকুরকে সান্ত্বনা দিয়া 
সেই দিব্যপুরুষ কহিল, “ওরে ! তুই ভাবমুখে থাক। ভাবমুখে 
থাক।” ইহা বলিয়া আকস্মিকভাবে এই অলৌকিক মৃত্তি 
অস্তহিত হয়। 

ঠাকুর দিব্যোম্বাদগ্রস্ত। তাহার সম্থদ্ধে নানীকথা মাতা 
চন্দ্রমণির কাছে গৌছিল। গদাধর কি সত্যই পাগল হইল? মাত! 


৩৬২ ধন্ম ও ধন্মাত্বা 


উৎকষ্টিতা হইলেন। জননীকে শান্ত কর! দরকার। তাই ঠাকুর 
কামারপুকুরে আসিলেন। এখানে আসিয়া ঠাকুর কতকটা শান্ত 
হইয়াছেন। আগের সেই উদ্দামতা৷ নাই। গ্রামে আসিয়া সর্বত্র 
ঘুরিয়া বেড়ান। মাঝে মাঝে ভূতির খালে বা বুধই মোড়লের 
নিভৃত শ্শানে গিয়া ধ্যানস্থ হন। জননী পুত্রের শাস্তভাব দেখিয়। 
আশ্বস্তা হইলেন এবং পুত্রের বিবাহ দিতে উদ্‌গ্রীব হইলেন। চেষ্টা 
চলিতেছে কিন্তু পাত্রী পাওয়া যাইতেছে না । দেখ। গেল ভবিস্তু 
জীবন সঙ্গিনীর কথ! ঠাকুরের অগোচর নাই। তিনি মাতাকে 
জয়রামবাটার রামমুখুজ্জের বাড়ীর খোজ লইতে বলিলেন। সত্যই 
সন্ধান মিলিল। বালিকাবধূ সারদ্রামণিকে মা সানন্দে বরণ করিয়া 
ঘরে তুলিলেন। বধূর বয়স পাচ এবং ঠাকুরের বয়স তখন তেইশ 
বংসর। তিনি কলিকাতায় ফিরিলেন। পুনঃ তাহার ভাবোনম্মাদ 
দেখ! দ্িল। সকলেই বলিলেন, ইহা বায়ুরোগ নহে। ইহা 
যোগজব্যাধি। সহজে সারান কঠিন। 

১৮৬১ ইংর শেষ ভাগ। গঙ্গাতীরে ছোট বাগানটাতে ঠাকুর 
সেদিন ফুল তুলিতেছিলেন। হঠাৎ দেখিলেন, বকুলতলার ঘাটে 
একট। নৌকা! ভিড়িল। ভিতর হইতে এক ভৈরবী বাহির হইলেন। 
বয়স তাহার প্রায় চল্িশ। পরিধানে গৈরিক বন্ত্র। দীর্ঘ 
আলুলায়িত কেশ। সুন্দর সুঠাম দেহে অগকান্তি ঠিকড়াইয়। 
পড়িতেছে। ঠাকুর তাড়াতাড়ি তাহার ভাগিনেয় হৃদয়কে বলিলেন, 
ভৈরবীকে যেন তাহার নাম করিয়া! ডাকিয়া আনে। ভৈরবী 
আসিলেন। যদিও কেহ কাহাকে ও জানেন না, কি এক সুজ 
যোগন্ুত্রে উভয়ে উভয়কে থুজিয়! পাইলেন, তাহা কে বলিবে ? 

ভৈরবী এখন ঠাকুরের নূতন অভিভাবিকা। ঠাকুরও, 
হইয়াছেন বালক, দিব্যোম্মাদের দশা তখন চলিতেছে । ব্যাকুল 
আগ্রহে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমি কি পাগল হলুম? 
আমার এ সকল কি হয় ?” 


দ্বিতীয় খণ্ড ৩৬৩ 


ভৈরবী উত্তর দিলেন, “ভোমায় কে পাগল বলে বাঘ? 
তোমার যে মহাভাব হইয়াছে । রাধারাণী, চৈতন্যদেব এ দের যাহা! 
হ'য়েছিল।” ভক্তিশান্ত্র ও অন্তগ্রস্থ হইতে ভৈরবী ঠাকুরকে 
নানাতথ্য ও প্রমাণ পড়িয়া শুনান ও তাহাকে আশ্বস্ত করেন। 
আলাপ আলোচনায় সেদিন বেলা অনেক গড়াইয়া গেল। ভৈরকীর 
কণ্ঠলগ্ন ইষ্টদেব রঘৃবীর চক্র তখন ও অভুক্ত। মন্দির হইতে ভিক্ষা 
লইয়া তিনি পঞ্চবটীতে রান্না করিলেন। ভোগ নিবেদন করিয়া 
,ভেরবী ধ্যানে বসিয়াছেন। ছুই নয়নে প্রেমাশ্রুর ধারা বহিতেছে। 
বাহাজ্ঞান নাই। এ সময়ে ঠাকুর এক অলৌকিক আকর্ষণে 
পঞ্চবটাতে আসিলেন। ভাবাবেশে উদ্বেল। ভৈরবীর ইষ্টকে 
নিবেদন করা অন্ন কখন যে নিজেই গ্রহণ করিয়াছেন হু'স্‌ নাই। 
স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরিয়া পাইলে ঠাকুর লঙ্জিত হইলেন। ভৈরবী 
তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, «এ কাজ তুমি করনি বাবা। 
তোমার ভিতর যিনি আছেন তিনিই করেছেন। ধ্যানে ধাকে 
দেখেছি, এ যে তারই কাজ; আমার আর পুজায় কাজ নাই। পৃজ। 
আমার সার্থক হ'য়েছে। সেদিনকার ভোগ প্রসাদ ভক্তিভরে 
গ্রহণ করিয়া তাহার দীর্ঘকালব্যাগী পুজিত রঘূবীর চক্র গঙ্গায় 
বিসর্জন দিলেন। 

ঠাকুরের দিব্যভাব দেখিয়া, দেহলক্ষণ মিলাইয়া ভৈরবী 
চমৎকৃত হন। শাস্ত্রে ভৈরবীর অসাধারণ অধিকার। সাধ্যমাধন- 
তত্ব ও কম জানেন না। সবদিক বিচার করিয়া ভৈরবী বুঝিলেন 
এই তরুণ সাধকের চরম সাধনাবস্থা হইয়াছে । এই তত্ব শুধু তিনি 
নিজে বিশ্বাস করা নহে, আশে পাশে সকলের নিকট ভৈরবী উহা 
প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি ঘোষণ1 করিলেন “রামকৃষ্ণ 
অবতার।. এবার নিতাইএর “খোলে, চৈতন্তের অবতরণ ।” 
ভৈরবী এসব কি বলিতেছে? কালী বাড়ীতে এসব উক্তির ফলে 
সকলের দৃষ্টি দক্ষিণেশ্বরের উন্মাদ ব্রাক্ষণের উপর পতিত হইল 


৩৬৪ ধন্ম ও ধন্মাতব! 


ভৈরবীর কথা ঠিক কিন। যাচাই করিতে মথুরবাবু ইন্দেশের 'বিখ্যাত 
তান্ত্রিক সাধক গৌরী পণ্ডিতকে আহ্বান করিলেন। গৌরী 
পণ্ডিতের সিদ্ধাইএর তখন খুব নাম। ঠাকুর ইহা! ন্বচক্ষে দেখেন । 
গৌরী পণ্ডিত এক অলৌকিক ধরণের হোম করিতেন। বামহস্তুটা 
শুগ্ে প্রসারিত করিয়া করতলের উপর প্রায় একমণ যজ্ঞকাট তিনি 
সজাইতেন। তারপর উহাতে অগ্নিসংযোগ করিতেন। এই 
অদ্ভুত ভঙ্গীতে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া যক্জানুষ্ঠান চলিত, অথচ হাতের 
তালু অক্ষতই থাকিত। আর একটী সিদ্ধাই ছিল, প্রতিপক্ষকে 
পরাস্ত করার একটী বিশেষ প্রক্রিয়া। এই সিদ্ধাই নিয়া গৌরী 
পণ্ডিতের সঙ্গে ঠাকুরের বিশেষ সংঘাত হয় এবং পণ্ডিত পরাস্ত 
হন। দক্ষিণেশ্বরের প্রাঙ্গণে পৌছিয়াই গৌরী পণ্ডিত “হা-রে-রে-রে 
নিরালম্বে। লক্বোদর জননী ত্বাম্‌ যামি শরণং” প্রভৃতি মন্ত্র ঘোর 
রবে বলিয়! চলেন। ইহা শুনিলে অপর পক্ষের সমস্ত শক্তি বিনষ্ট 
হইয়া যায়। আর গৌরী পণ্ডিত অবলীলায় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে 
জয়ী হন। এইদ্রিন, কেন জানা যায় নাই, ঠাকুরও সেইভাবে 
চীৎকার করিতে থাকেন। তারম্বরে এমন “রে-রে” শব্দ কেন? 
মন্দিরে ডাকাত পড়িয়াছে কি? দরওয়ানের! লাটী সোটা হস্তে 
ছুটিয়া আসিল। ক্ষরপরেই আসল ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া 
উপস্থিত সকলে হাসিয়া উঠিল। গৌরী পণ্ডিতের সমস্ত শক্তি ও 
সিদ্ধাই কোথায় পলাইল। তিনি হতবাধ্য হইয়া বিষগ্ধ মনে 
মন্দিরের দিকে চলিয়া গেলেন। অতঃপর গৌরী পণ্ডিত মন্দিরে 
কয়েকদিন অবস্থান করেন ও ঠাকুরের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়। 
আত্মসমর্পণ করেন। অল্পকাল পরে গৌরী পণ্ডিত সন্্যাস গ্রহণ 
করিয়া অভীষ্ট পথে যাত্রা করিলেন। 

ঠাকুরের প্রতি মথুরবাবুর শ্রদ্ধা অপরিসীম । তদুপরি ভৈরবাঁ 
ঠাকুরের ভগবত্থা! প্রমাণ করিতে চাওয়ায় মথুরবাবু আরও উৎসাহিত 
হইলেন। শান্ত্রজ্ঞ প্ডিতদের তিনি এক সভা আহ্বান করিলেন । 


দ্বিতীয় খণ্ড ৩৬৫ 


বৈষণবচরণ কলিকাতার চৈতন্য সভার সভাপতি । তিনি সদলবলে 
দক্ষিণেশ্বরে আদিলেন। সভা আরম্ভ হইবে। বেশী দেরী নাই। 
ঠাকুর ভবতারিণীকে প্রণাম করিতে গেলেন। প্রণামের সঙ্গে 
সঙ্গেই দেহে দিব্যভাব প্রকাশ পাইল। তাহার ভাবমূত্তি অপূর্ব্ব। 
চোখে মুখে স্বর্গীয় আনন্দচ্ছটা। প্রেমোম্বত্ত হইয়। ঠাকুর বৈষ্ণব- 
চরণের কাধের উপর বসিলেন ; পণ্তিত আনন্দে একেবারে মাতোয়ার! 
ও কৃতকৃতার্থ। অপরে উৎসাহে ঠাকুরের স্তুতিগান আরম্ভ করিলেন। 
সভার শেষে সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন “ঠাকুর 
ঈশ্বরাবতার ।” 

শুদ্ধা ভক্তির বলে ঠাকুর সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। এইবার 
ভৈরবী তাহার মধ্যে নৃতনতর শক্তিসাধনার ধার! প্রবাহিত 
করেন। তারপর তন্্রমতে ঠাকুরের পূর্ণাভিষেক হয়। বেলতল৷ 
ও পঞ্চবটাতে ছুইটী পঞ্চমুণ্ডির আসন তৈয়ার করাইয়া ভৈরবী 
নিখুঁতভাবে সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করান । 

পূর্ীভিষেক বা তান্ত্রিক সন্ন্যাস গ্রহণের পর ঠাকুরের দ্বারা 
বছ সাধনক্রিয়া করানো! হয়। এই সাধনকালে বহু অলৌকিক 
দর্শন ও তাহার হইতে থাকে । একদিন শবের খর্গরে মত্স্ত রান্না 
করিয়া মা জগদম্বাকে ভোগ দিলেন। নিজেও প্রসাদ পাইলেন। 
আর একদিন ভৈরবী তাহাকে নরমাংস খাইতে দ্িলেন। ঠাকুর 
প্রথমতঃ অস্বীকার করেন। অবশেষে চণ্ডিকার ভাবে আবিষ্ট হইয়। 
সেই মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন। 

আর একদিনের কথ|। গভীর অমানিশায় বিশেষ একটা 
তান্ত্রিক অনুষ্ঠান হইবে। ভৈরবী কোথ। হইতে এক পূর্ণযৌবন! রূপসী 
রমণীকে ডাকিয়। আনিয়াছেন। ঠাকুরকে বলিলেন, “বাবা ! ইহাকে 
দেবীবুদ্ধিতে পূজা কর। পুজা শেষ হইল। ভৈরবী এইবার এই 
নারীকে বিবস্ত্র করিয়া ফেলিলেন। ঠাকুরকে নির্দেশ দিলেন, 
“এখন এই মেয়ের কোলে বসিয়! তোমায় জপসাধন করিতে হইবে” 


৩৬৮ . ধঙ্দ ও ধন্মাত্ব! 


স্থবিধার্থে ঠাকুর রামমন্ত্রে দীক্ষিত হন। এইবার সেই রঘুবীরের 
জন্য বাংসল্য ভাব জাগিয়া উঠে। তিনি জটাধারীর নিকট হইতে 
নূতন মন্ত্র গ্রহণ করেন এবং বালক শ্্রীরামের ধ্যানে সদা মগ্ন 
থাকেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেন 

“যো রাম দশরথক। বেটা 

ওহি রাম ঘটমে লেটা, 

ওহি রাম জগং পসেরা 

ওহি রাম সব.সে পেয়ারা 1” 
ভক্ত জটাধারীর ক্ষোভ হইল। জটাধারীর বহুদিনের সেবা পৃজ। 
“রামলালা” কি ভূলিলেন? তাহার ক্ষোভ মিটিল। জটাধারী 
বুঝিতে পারিলেন তাহার ইষ্টদেব চৈতন্যময়। সমস্ত বিশ্বসংসারে 
তিনি ব্যাপূত রহিয়াছেন। তাই এখন তাহার মনে ছুঃখ বা খেদ 
নাই। তিনি যখন বুঝিলেন রামলাল! ঠাকুরের নিকট বেশী আনন্দ 
পান, তিনি এই জাগ্রত বিগ্রহ 'রামলাল?কে ঠাকুরের নিকট রাখিয়া 
বিদায় লইলেন। 

বাঁৎসল্যভাবের সিদ্ধির পর ঠাকুর মধুরভাবের সাধনায় ব্রতী 

হন। তিনি সখীভাবে দেহসজ্জ! করেন। প্রেমভাবে ভাবিত হন। 
তাহার মধুর রসের রাগান্গুসাধন আরম্ভ হয়। ভাবনা ও সাধন। 
অনুযায়ী সিদ্ধিলাভে ঠাকুরের বেশী দেরী হয় নাই। জানবাজারের 
রাজবাড়ীতে ঠাকুর কিছুদিন নারীবেশে বাস করেন। তিনি ষে 
পুরুষ, অনেক সময়ে পুরমহিলারা! ও ভুলিয়া যাইতেন। ঠাকুরের 
মধ্যে কাস্তাভাব ফুটিয়া উঠে। প্রেমভক্তির এই সাধন মহাভাবে 
পরিণত হয়। বিভিন্ন সাধনার অন্তমিহিত সুত্র যে এক, তাহা 
ঠাকুর অল্পকাল মধ্যেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, 
“হাতীর বাহিরের দাত থাকে শক্রকে আক্রমণের ছন্য। আর 
ভেতরের দাত দিয়ে খাবার চিবিয়ে খায়, শরীর পোষণের জন্য । 
প্রীগৌরাঙ্গের অন্তরে ও বাহিরে এই ছুই ভাবের প্রকাশ ছিল। 


দ্বিতীয় খণ্ড ৩৬৯ 


বাহিরের মধুর ভাব দিয়ে তিনি মানবের কল্যাণ করতেন, আর তার 
ভেতরে থাকতে। অদ্বৈতভাব। প্রেমের চরম অবস্থায় তিনি ভূমানন্দে 
আবিষ্ট থাকতেন। তখন তিনি ব্রহ্মভাবে অধিষ্ঠিত থাকতেন। 

এই মধুর সাধনার পর তাহার জীবনে ঘটে তোতাপুরীর 
আবির্ভাব। বেদাস্তের পরম উপলব্ধি তিনি উপভোগ করেন। 
অছ্বৈতবোধের প্রবাহ ঠাকুরের জীবনে মাসের পর মাস চলিতে 
থাকে। ঠাকুর নিজেই বলিয়াছেন, *যে অবস্থায় সাধারণ জীবের! 
পৌছুলে আর ফিরতে পারেনা, একুশদিন মাত্র শরীর টেকে, 
শুকৃনে পাতা যেমন গাছ থেকে ঝড়ে পড়ে, তেমনি মানুষ ও.পড়ে 
যায়ঃ আমি সেখানে ছয় মাস ছিলুম্। কখন যে দিন আস্তো, 
রাত হতে। তার ও ঠিকান! ছিল না। মর মানুষের মত নাক দিয়ে 
মাছি ঢুকতো। অসাঁড়ে শৌচাদি হয়ে গেছে, তার ও ছ'স্‌ হয়নি। 
এই ভাবে ছু'মাস গেল। তারপর একদিন মার কথ। শুনতে 
পেলাম “ভাবমুখে থাকৃ। লোক শিক্ষার জন্য ভাবমুখে থাক্‌ ।” 
তারপর অস্থুখ হল রক্ত আমাশয়। পেঠে খুব মোচড় আর 
খুব যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণায় ছমাস ভূগলাম। একটু একটু করে 
মন নেমে এল। সাধারণ মানুষের মত হুস এল। নতুবা আমায় 
সেই নিধিকল্প অবস্থায় থাকৃতে হোত ।” 

ঠাকুরের স্ত্রী সারদামণি ও যৌবনে পদার্পণ করেছেন। 
স্বামীর সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা শুনতেন। মস্ত বড় সাধক। 
দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে অগুতিহত প্রতিপত্তি। অন্তরের কথ। গুমরিয়া 
উঠে। এমন স্বামীর সেবার অধিকার তিনি কি পাইবেন না? 
তিনি তাহার পিতাকে সঙ্গে করিয়া দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আমসিলেন। 
সেদিন স্ত্রীর প্রতি ঠাকুরের ব্যবহার খুব শ্বাভাবিক দেখা গেল। 
পরম সমাদরে তিনি তাহাকে গ্রহণ করিলেন। নিজের কক্ষে 
নিজেরই শষ্যায় স্থান দরিলেন। বিবাহিত। ওুরুণী স্ত্রীকে নিজের 
কাছে নিজের আয়ন্তাধীনে রাখিয়। ইন্দ্রিয় সংযমের পরাকাষ্ঠা 

২৪ 


৩৭৬ ধম্ম ও ধঙ্ঘত্ম। 


'দ্বেখাইলেন। উভয়ের দাম্পত্য জীবনে এক শুদ্ধসব দিব্যভাব 
পরিলক্ষিত হইল। ইহা বড়ই ছুল্লভ। দাম্পত্য জীবনের এই 
এশীরূপায়নে ঠাকুরের তুলনায় সারদামণির কৃতিত্ব ও কম নহে। 
'আপন সংযম, ত্যাগ ও বৈরাগ্য দিয়া তিনি স্বামীর সাধনব্রতকে 
অন্কু্ণ রাখেন। উত্তরকালে পতী সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছেন, “ও 
যদি এত ভালো না হোতো, আত্মহারা হয়ে আমায় আক্রমণ 
-করতো, তাহলে আমার সংযমের বাধ থাকৃতে। কিনা, দেহবুদ্ধি 
আসতো কিনা, কে বলতে পারে? বিয়ের পর মা জগদম্বাকে 
ব্যাকুল হয়ে বলেছিলাম, “ম! আমার স্ত্রীর ভেতর থেকে কামভাব 
একেবারে দূর করে দে”। ওর সঙ্গে একত্রে বাস করে বুঝেছিলাম, 
মা] আমার সে কথা সত্যই শুনেছিলেন ৮ 

একদিন সারদামণি ঠাকুরের পদসেবা করিতেছেন। হঠাৎ 
ঠাকুরকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “ওগো! ঠিক করে বলতো, আমায় 
তোমার কি মনে হয়?” ঠাকুর তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, “মন্দিরে 
যে মায়ের পূজা হয় সেই মা-ই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন এবং 
আজকাল নহবত ঘরে বাস করছেন। আবার তিনিই এখন 
“আমার পদসেবা করছেন। আনন্দময়ী মায়ের প্রত্যক্ষ-মুদ্তি বলেই 
যে আমি তোমায় সব সময় দেখি ।” 

সেদিন অমাবস্যা | ফলহারিণী কালীপৃজা। ঠাকুর নিজের ঘরে 
ষোড়শী পুজার আয়োজন করেছেন। পত্বী সারদামণিকে তিনি 
মহামায়া জ্ঞানে পুজা করিবেন। জপ, তপ, ধ্যান ও ধারণার 
ফল তাহার চরণে সমর্পণ করিবেন। গঙ্গাজলে অভিষেকের পর 
সারদামণিকে নববস্ত্র পরাইলেন। পুষ্প চন্দনে সাজাইয়া তাহাকে 
বেদীতে বসান হইল। এই ভাবগন্তীর পরিবেশে সারদামণিও 
ভাবাবিষ্টা হইলেন। পুজা! শেষে মা, মা, রবে চারিদিক কাপাইয়া 
রামকুষ। সমাধিস্থ হইলেন। আসনে উপবিষ্ট সারদামণির ও 
তখন বাহাজ্ঞান নাই। 


দ্বিতীয় খণ্ড ৩৭১ 


স্বামী সারদানন্দ তাহার রচিত লীলাগ্রন্থে লিখিয়াছেন «পূর্ণ 
যৌবন ঠাকুর ও নর যৌবন! প্রীশ্ীমাতা ঠাকুরাণীর এই সময়ের 
দিব্যলীলাবিলাম জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে অপর কোন 
মহাপুরুষ সম্বন্ধে শ্রুত হয় নাই। 

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ। এই সময় হইতে ঠাকুরের জীবন নাট্যে এক 
নূতন অধ্যায় স্থচিত হয়। আত্মসমাহিত সাধক এইবার লোক- 
গুরুরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। কলিকাতায় তখন মণীষী, বাশ্মী 
ও ধর্মনেতারপে কেশব সেনের বিরাট প্রতিষ্ঠা। কাহার সঙ্গে 
'ঠাকুরের প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। ক্রমশঃ ভাহা ঘনিষ্টতর 
হয়। তাহার দেখাদেখি বিজয়কৃষ্ণ, প্রতাপ মজুমদার, শিবনাথ 
শাস্ত্রী প্রভৃতি ও ঠাকুরের কাছে আসিতে থাকেন। এই সময় 
হইতে দক্ষিণেশ্বরের পাগল! বামুনের ভগবং কথা শুনিতে সকলেই 
কৌতুহলী হন এবং এই এশীশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের দিকে 
কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি ক্রমশঃ নিবদ্ধ হয়। ধীরেধীরে 
স্টাহার চরণতলে ভক্তবৃন্দ ও শিষ্দল সমবেত হইতে থাকে। 
দেশের সমাঁজজীবন তখন বেজায় সঙ্কটাপন্ন। একদিকে প্রাচ্য 
ও প্রতীচ্যের আদর্শ সংঘাত, অপর দিকে জাতির আত্মপরিচয় ও 
আত্মপ্রতিষ্ঠার তীত্র আকাজ্ষা। কোথায় আলো ! কোথায় পথ? 
বিভ্রান্ত মানবদের পথের সন্ধান কে দিবে? ঠিক এই সময়েই 
শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয় ঘটিল। সংশয়াচ্ছন্ন জড়বাদী মানুষকে তিনি 
ডাকিয়া বলিলেন, “ঈশ্থর দূরের বস্তু নহে। তিনি পর নহেন। তিনি 
একান্তই আপনার জন। তাহার জন্য ব্যাকুল হইলে, সর্ববত্যাগী 
হইলে, তাহাকে পাওয়া যায়। ঠাকুর তাহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। 
তাহার সন্ধান ও পাইয়াছেন। তাই শত শত ঈশ্বরবিমুখ মানব 
তাহার দর্শনার্থ আসে। ঈশ্বরমুখী, ত্যাগ ও বৈরাগ্যবান 
সাধকের ও আসেন। তাহাদের বিশ্বাস দূঢ়তর হয়। এই পরম 
পুরুষকে তাহারা আরও আকড়াইয়া ধরেন। একদিন কেশৰ জেন 


৩৭২ ধর্ম ও ধণ্মাত্ব। 


সখেদে ঠাকুরকে কহিলেন, “মশাই! বদুন, আমার ঈশ্বর দর্শন 
হচ্ছে না কেন?” ঠাকুর ইঈশ্বরময়। তিনি মনরাখা কথা বলেন 
না। সোদ্ধা বলিয়। দিলেন, “লোকমান্ত, বিষ্ভা এ সব নিয়ে তুমি 
আছ কিনা, তাই হয় না। ছেলে চুষী নিয়ে যতক্ষণ মুখে চোষে, 
ততক্ষণ মা আসেনা । খানিক পরে চুষী ফেলে দিয়ে, খন চীৎকার 
করে কেঁদে উঠে, তখনই মা ভাতের হাড়ি নামিয়ে রেখে, দৌড়ে 
উপস্থিত হন। তুমি মোড়লী করছো, মা ভাবছে ছেলে আমার 
মোড়ল হয়ে বেশ আছে। আছে তো! তাই থাক।” শিবনাথ 
শান্্ী প্রায় ঠাকুরের কাছে আসতেন। কিন্তু ঠাকুরের ভাবসমাধি 
কি বুঝতেন না। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে শান্ত্রী মহাশয় 
ৰলিতেন “ এই ভাব সমাধি, স্নায়ুবিকার প্রস্থৃত” | সে দিন শিবনাথ 
দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন। ঠাকুর তাকে বলিলেন, “হ্যা গা 
শিবনাথ! তুমি নাকি এগুলোকে রোগ বল? আর বলে এ 
সময়ে অজ্ঞান হয়ে যাই। তোমার ইট, কাট, মাটি, টাকা, কড়ি 
এসব জিনিষ গুলোতে দিনরাত ঠিক থাকবে, আর যার চৈতন্তে 
জগৎ সংসার চৈতন্টময় হয়ে রয়েছে তাকে দিন রাঁত ভেবে আমি 
অজ্ঞান অচৈতন্য হলুম। এ কোন দেশী বুদ্ধি তোমার?” শিবনাথ 
নির্বাক নতশির হয়ে রইলেন। 
বিষয়ী ও অর্ধবিষয়ীর ভিড়ে ঠাকুর হাফাইয়া উঠিয়াছেন। যে 
শুদ্ধসত্ব বৈরাগ্যবান সাধকদের প্রতীক্ষায় তিনি আছেন; তাহাদের 
কাহারও দেখা নাই। জগজ্জননী নিজেই তাহাদের আসার কথা 
বলিয়াছেন। সে কথা যে মিথ্যা হইতে পারে না। ঠাকুর আর ধৈর্য্য 
রাখিতে পারেন না। তাহার বিরহকাতরতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 
যাহাদের আসিবার কথা। তাহারা যে আজও আসিল না? 
আকাশে অন্ধকার নামিয়। অসে। মন্দিরের আরতির শব 
দুরে মিলাইয়া যায়। রামৰ্চ কুঠিবাড়ীর ছাদে চুপি চুপি উঠিয়া 
ভাক ছাড়িয়া কাদিতে লাগিলেন। ওরে | তোরা সব কে 


দ্বিতীয় খণ্ড ৩৭৩ 


কোথায় আছিস আয়। তোদের না দেখে যে আমি আর 
একদিনও থাকতে পারছিনে 1” 

মিলনের লগ্ন আসিয়। পড়িল। একের পর এক এইবার 
আসিতে থাকে শুদ্ধসত্ব, মুযুক্ষু ভক্তের দল। ঠাকুরের আদর্শের 
ইহারা ধারক, বাহক এবং এই নব ধর্ম আন্দোলনের এক একজন 
এক একটি স্তপস্ত। চিহ্ছিত শিষ্যদের কাহার কি পরিচয়, কে কোন 
দিক হইতে আসিতেছে, ঠাকুরের অজ্ঞাত নহে । এক একদিন মনের 
আনন্দে হ'এক কথা প্রকাশও করেন। তারপর, এই ভক্ত 
সাধকদের গড়িয়। তোলার পর্ব আরম্ভ হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণ অদ্ভুত 
অধ্যাত্ব-শিল্লি। অমোঘ তাহার অলৌকিক স্পর্শ । নিপুণ হস্তে 
তিনি প্রত্যেক শিত্তকে রূপান্তরিত করিতেছেন। সর্বজ্ঞ ও শক্তিধর 
গুরুরূপে তিনি তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন । 

সাধক ভক্তদের উপর ঠাকুরের কৃপা ব্ধিত হয়। তাহাদের 
জিহব।, বক্ষ, প্রভৃতি শরীরের কোন কোন স্থানে দিব্য আবেশে 
ঠাকুর স্পর্শ করিতেছেন। এ শক্তিপূর্ণ স্পর্শে তাহাদের মন 
অন্তমুখী হইল। কাহারও দেবদেবীর জ্যোতিণ্য় দর্শন, কাহারও 
গভীর ধ্যান ও অভূতপূর্ব আনন্দ, কাহারও হ্ৃদয়গ্রন্থি সকল উম্মেষিত 
হইয়। ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা) কাহারও ভাবাবেশ ও সবিকল্প 
সমাধি, কাহারও নিবিবকল্প অমাধির পূর্বাভাদ আসিয়া 
উপস্থিত হইত। 

তারকের মনে এইরূপ ব্যাকুলতা৷ ও কাম্নীর উদ্রেক হয়। তাহার 
অন্তরের গ্রস্থিসকল উদম্মোচিত হয়। ছোট নরেন উহার প্রভাবে 
নিরাকারের ধ্যানে সমাধিস্থ হইয়াছিল। ঠাকুরের স্পর্শে এককালে 
নিধ্বিকল্প সমাধি একমাত্র নরেন্্রনাথেরই হইয়াছিল । 

ভক্তদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে ঠাকুর এরূপে স্পর্শ করা 
ব্যতীত কখন কখন আনবী বা মন্ত্রদীক্ষাও দিতেন। যোগঘৃ্টি 
সহায়ে তাহার জন্ম জন্মাগত মানসিক সংস্কারাদি বিচার করিয়। . 


৩৭৪ ধর্ম ও ধর্মাত্বা 


“তোর এই মন্ত্র” বলিয়। নির্দেশ দিতেন। তিনি ভক্তদের ঘনিষ্ট 
সান্নিধ্যে আসিয়! একান্ত অন্তরঙ্গতার সহিত আশ্রিতের হাত ধরেন। 
তারপর ধীরে ধীরে তাহাকে পরমপ্রাপ্থির দিকে টানিয়। নেন। 

অনেক সময় ঠাকুর বলতেন, “ওরে | ভগবত্দর্শন ন। হলে কাম 
একেবারে যায় না। কি জানিস তোদের এখন যৌবনের বন্যা! 
আসিয়াছে । তাই বাঁধ দিতে পাচ্ছিস না। বন্থা এলে কি বাধ 
মানে? কলিতে মনের পাপ, পাপ নহে। মনে কুভাব এলো! 
বলে মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসিস্‌ না। মায়ের নিকট খুব 
প্রার্থনা করবি ও তার কথাই ভাববি। ওগুলো! ক্রমে ক্রমে নাশ 
হ'য়ে যাবে।” 

রামকৃষ্ণ গম্ভীরাত্বা বৈরাগ্যবান পুরুষ। ঠাকুরের বিশিষ্ট 
ভক্ত ও চরিতকার লিখিয়াছেন “ঠাকুর রামকৃষ্ণ শুদ্ধাত্বা ভক্তদের 
সঙ্গে আনন্দে ভাসিতেন।” 

ভক্ত নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ) তখন জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত। 
চরম দারিদ্র্যের আঘাতে মুহামান । পিতার মৃত্যুর পর পরিবারের 
ভরণপোষণের দায়িত্ব তাহার উপর পড়িয়াছে: সেদিন নরেন্দ্রনাথ 
দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন। সার! দেহে ক্লান্তি ও বিষাদের ছাপ। 
ভক্ত মহেন্দ্রমা্টার মহাশয় কাছেই আছেন। ঠাকুর নরেন্দ্রকে 
দেখিয়। কহিলেন পগ্যাখো, যে বড়ঘরের ছেলে তার খাবার ভাবন! 
হয়না । সে মাসে মাসে মাসোয়ারা পায়। আচ্ছা, নরেনের 
এত উচু ঘর। তবুও হয় না কেন বলতে1? ভগবানে মন সবটা 
সমর্পণ করলে তবে তো তিনি সব জোগাড় করে দেবেন” । সব 
সময় তিনি এইরূপ মূল্যবান উপদেশ দিতেন এবং তীক্ষ সজাগৃষ্টিতে 
শিষ্যদের সর্ধবদ] পাহারা দিতেন। 

রাখাল মহারাজ ঠাকুরের মানসপুত্র । ঠাকুর, তাহাকে অত্যন্ত 
আদর ও স্মেহ করেন। হঠাৎ রহস্যচ্ছলে কোন সঙ্গীর কাছে রাখাল 
মিথ্যা কথ! বলিয়াছেন। অন্তর্যামী ঠাকুরের তাহা অজানা রহে 
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নাই। দোষ যতই ক্ষুদ্র হোক ন। কেন ভক্তদের কল্যাণের অন্ত: 
তাহা সংশোধন দরকার। কঠোর স্বরে তিনি রাখালকে বলিলেন, 
“তোর সুখ ওরকম দেখছি কেন? তুই নিশ্চয় মিথ্যা কথা 
বলেছিস।” দোষ ম্বীকার করে রাখাল নিষ্কৃতি পান। 

ভাতের সঙ্গে একটু বেশী ঘি খাওয়া ভক্ত নিরঞ্জণের চিরকালের 
অভ্যাস। ব্যাপারটি তুচ্ছ। কিন্তু ঠাকুর রামকৃষ্জ ইহা নিয়া 
বিরক্ত হইলেন। হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন-__“আযা! অত ঘি খাওয়া। 
শেষকালে তুই কি বাড়ীর বউঝি বার করবি ।” 

রাখাল তখন খুব কঠোর সাধনা করিতেছেন। অলৌকিক 
কিছু দর্শনের জন্য ব্যস্ত হইলেন। ঠাকুর বুঝিতে পারিয়৷ বলিলেন, 
“আচ্ছা, যা, মা তোকে কিছু দেখাবেন”। সেইদিনই রাখাল 
মহারাজ মন্দিরের মধ্যে বসিয়। ধ্যান করিবার সময় দেখিলেন, 
একট! দিব্যজ্যোতির জৌতধারা তাহার দিকে ধাইয়। আসিতেছে । 
সাধক ভয় পাইলেন। ঠাকুরের নিকট আসিলে, ঠাকুর বলিলেন 
“ওরে তোর এত হীনবুদ্ধি কেন? কোথায় শুদ্ধাভক্তি নিয়ে 
সাধনভজনে থাকবি, ত। না করে শুধু অষ্টসিদ্ধির দিকে মন 
দিয়েছিস ।” 

প্রথম সাক্ষাতের মাসখানেক পরে নরেন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
কাছে আসিয়াছেন। অস্কুটন্বরে কি বলিতে বলিতে ঠাকুর 
দক্ষিণপদদ্ধার নরেনকে স্পর্শ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নরেনের এক 
মহাভাবাস্তর হইল। দেখিলেন কক্ষের সব কিছু ঘুরিয়া অসীম 
আকাশে মিশিয়া গেল। আমিত্ব লোপ পাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে 
সর্বববিলুপ্তি ঘটিতেছে। নরেন চীৎকার করিয়া উঠিলেন, “ওগো! 
তুমি আমার একি করিলে? আমার যে মা ভাই সব রয়েছে ।” 
স্মিত হাস্তে ঠাকুর কহিলেন, “আচ্ছা! এখন তবে থাক। কালে 
সব হবে।” 

অতঃপর নরেনের রূপান্তর হইতে দেরী হয় নাই। ভক্ত ও. 
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শিশ্যদের মধ্যে “সহশ্র কমলদল” এর মত নরেন্দ্রনাথ স্বামী 
বিবেকানন্দরূপে আধুনিক ভারতের প্রাণশক্তিকে জাগাইয়া 
তোজেন। প্রভীচীর ছুয়ারে এই মহাসাধক ভারতের শাশ্বত বাণী 
পৌছাইয়া দেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মহামিলনের সেতু 
তিনিই প্রস্তুত করেন । 

সাধনরত তারকের বুকে সেদিন রামকৃষ্ণ পাদস্পর্শ করেন। 
সঙ্গে সঙ্গে তরুণ ভক্ত ভাবসমাধিতে মগ্ন হন। বাহ্জ্ঞান হইলে 
তিনি দেখিতে পান ঠাকুর তাহার মাথায় হাত বুলাইতেছেন আর 
অস্ফুষ্ট স্বরে বলিতেছেন “মা নেমে এসো, মা! নেমে এসো” 

ভক্ত কালী একাগ্রমনে সাধনা করিতেছেন। ধ্যানে বসিয়া ইষ্ট 
ও দেবদেবীর কত চিন্ময় মৃগ্ডি দর্শন করেন। এসব কথ! ঠাকুরকে 
জানাইলে তিনি বলিলেন “ওরে ! তোর এসব দর্শন আর হবে না” 
নবীন সাধক ইহার পর হইতে আর কোন চিন্বয় মুণ্তি দেখেন নাই। 

রামকৃষ্তরূপী সদগ,রুর এই মহাসমুদ্র বিশাল ও বিচিত্র। সেদিন 
এক গৃহীভক্ত লাঠ্‌ মহারাজকে একজোড়া নৃতন চা দিয়! যান। 
উহার এক পাটি কোথায় হারিয়ে গেল। পরদিন দেখা গেল, 
ঠাকুর এ হারান “চটা” বাগানে খুঁজিতেছেন। পুন্রপ্রতিম শিষ্বের 
জন্য তাহার এই আকুলতা৷ দেখিয়া লাঠ মহারাজ সখেদে বলিলেন 
«ওতে আমার পাপ হবে। আমার দিন খারাপ যাবে ।” ঠাকুর 
বলিলেন “এতে দিন খারাপ যায় না। যেদ্দিন ভগবানের নাম 
নিবিনে সেদিনই খারাপ যাবে। সেদিন সায়াহ্ছে লাঠু মহারাজ 
ধ্যানে বসার পর চৈতন্য হারান। শিবনেত্র হইয়া গে! গে! করিতে 
থাকেন। সংবাদ শুনিয়া ঠাকুর ছুটিয়া আসিলেন, এবং নিজের 
হাঠু লাঠুর বুকে ঘসিতে লাগিলেন। বাহজ্ঞান হইলে ঠাকুর 
বলিলেন, “তুই আজ মা কালীকে দেখেছিস। চুপ করে থাক।” 

ভক্ত যোগীন সেবার বিবাহ করিয়াছেন। তাহার বড় ভয় 
হইল। কামিনী কাঞ্চন যিনি ত্যাগ করিতে বলেন, শিষ্বের এই 


দ্বিতীয় খণ্ড ৩৭৭ 


ক্রটা তিনি ক্ষমা করিবেন না। যোগীন ভয়ে ভয়ে দক্ষিণেশ্বর 
কালীবাড়ীতে ঢুকিতে যাইতেছেন। ঠাকুর দেখিতে পাইয়া 
বলিলেন “ওরে ! আয় আয়। ভয় কি? এখানকার আশীর্বাদ 
থাকলে ওরকম একলাখ বিয়ে করলে ও কোন ক্ষতি হয় না।” 
যোগীনের ছুশ্চিন্ত। দূর হইল। 

গিরীশ ঘোষ ঠাকুরের অন্থতম শ্রেষ্ঠ ভক্ত। নাট্যকার ও পটের 
অসামান্ত প্রতিভ! নিয়! তিনি জম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ঘোর 
মাতাল ও ছুরস্ত। দক্ষিণেশ্বরে গিয়া ঠাকুরের সায়ে মাতলামি 
করেছেন। কিন্তু ঠাকুর করুণার মূর্ত বিগ্রহ। শুধু বলিতেন 
“খাকৃনা-শালা-_ক'দিন খাবে ।” এই করুণ ও সহ্ৃদয়তা গিরীশের 
কাছে ঠাকুরের ভগবৎশক্তি প্রমাণ করিল। তিনি ঠাকুরকে ভগবান 
বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। তারপর একদিন ঠাকুরকে “বকল্মা” 
দিয়া তাহার চরণে আত্মসমর্পন করিলেন। এই “বকল্মা” 
গিরীশকে রক্ষা করে। জীবন তাহার রামকৃষ্ণময় হয়। 

বাহিরের লোকের কাছে ঠাকুর বড়ই প্রচ্ছন্ন থাকেন। সেবার 
পণ্ডিত শশধর তর্কচুড়ামণি রামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আপিয়াছেন। 
এত বড় পণ্ডিত আসিয়াছে ভাবিয়া ঠাকুর চিন্তিত হইলেন। মা'কে 
বলিলেন, “মা | দেখিস, আমি মুর্খলোক। পণ্ডিতের সায়ে কি না 
বলিয়া বসি।৮ «কিন্তু পণ্তিত এসেই আমাকে দেখিয়া কাদতে লাগল। 
একেবারে ভিজে গেছে। এ রকম অবস্থা ওর মাঝে মাঝে হয়।” 

“আর একদিন কেশব সেন খবর পাঠালে, জাহাজে করে গঙ্গায় 
বেড়াতে নিয়ে যাবে । পাদরী কুক নামক একজন সাহেবকে 
সঙ্গে আনবে । আমি কিন্তু খুব ভয় পেয়ে গেলাম। পরে যখন 
জাহাজে উঠলাম, সবাই বল্লে খুব উপদেশ দিয়েছে সে” 

নরেন হইতেছে, ঠাকুরের গুদ্ধসত্ব বৈরাগ্যবান শিত্যদের 
“মধ্যমণি ।৮ একদিন সোৎসাহে ঠাকুর বলিলেন, “দেখলাম, কেশবের 
মধ্যে রয়েছে একটা শক্তি। যার ফলে সে জগৎ বিখ্যাত হ'য়েছে। 
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নরেনের ভিতরে সেই রকম আঠারোটা শক্তি রয়েছে” এক 
একদিন তিনি বলিতেন পনরেন খাপ খোলা তলোয়ার।৮ এই 
শক্তিমান সাধককে ঠাকুর ভালবাসার বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিলেন। . 
ঠাকুরের ঘনিষ্ট সানিধ্যে থাকিয়। নরেন তাহার সাধন নির্দদেশ আয়ত্ত 
করিয়। অধ্যাত্ম জীবন পূর্ণতম করিলেন । 

কঠোরতপা নরেন একদিন ঠাকুরকে কহিলেন “আমার ইচ্ছা 
হয় সুখদেবের মত একেবারে পাঁচ ছয়দিন সমাধিতে ডুবিয়া 
থাকি। তারপর শরীর রক্ষার জন্য নীচে নেমে এসে, পুনঃ 
সমাধিতে চলে যাই।” ঠাকুর বলিলেন “ছি ছি! তুই এত বড় 
আধার? তোর মুখে এই কথা? তুই বটগাছ। তোর ছায়ায় 
হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে। তাই না হয়ে তুই নিজে 
মুক্তি চাস? অত ছোট নজর করিস্নি।” 

আর একদিন নরেনের সমাধি ও উচ্চতম অধ্যাত্ম উপলব্ধির পর 
ঠাকুর তাহাকে ডাকাইলেন। বলিলেন, “কেমন রে! ম! তো 
তোকে আজ সব দেখিয়ে দিলেন। চাবি কিন্তু আমার হাতে 
রইল। তোকে কাজ করতে হবে। আমার এই কাজ যখন 
শেষ হবে, চাবি তোকে খুলে দিয়ে দেব ।” 

রামকৃষ্ণমণ্ডসীর নেতৃত্ব ও এশ্বরীয় কর্মের দায়িত্বভার নিবার 
উপযুক্ত করিয়া নরেনকে কর্ধময় মহাজীবনের শেষ অঙ্কে সেদিনকার 
কথিত চাবিটাও খুলিয়া দেন । 

১৮৮৫ সাল। রামকৃষ্ণের লীলাময় জীবনের শেষ অধ্যায় 
আসিয়া! পড়িল। মারাত্মক “ক্যান্সার” রোগে তিনি আক্রান্ত হন। 
ভক্তদের অন্তরে বিষাদের অন্ধকার নামিয়া আসে। প্রথমে 
কলিকাতায় কিছুদিন ঠাকুরের চিকিৎসা হয়। তারপর তাহাকে 
কাশীপুরে আনা হয়। আগন্ন গুরুবিচ্ছেদের শোক ভক্তদের মধ্যে 
এক অচ্ছেগ্ঠ প্রাণের বন্ধন গড়িয়া তোলে । এই যোগন্থব্রের মধ্য 
দিয় উত্তরকালের রামকৃষ্ণ মগ্ুলীর সুচনা হয়। 


দ্বিতীয় খণ্ড ৩৭৯ 


দক্ষিণেষ্বর ও কাশীগুরে ঠাকুর দিনের পর দিন কত উপদেশ 
দিতেছেন। ব্রহ্মবিদ্‌ পুরুষের অমৃতময় বাণী শুনিয়া ভক্ত ও দর্শনা- 
হীদের মন আনন্দে ভরিয়া উঠিতেছে। ঠাকুরের এক ভক্ত একদিন 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঈশ্বর সাকার ন৷ নিরাকার ।” ঠাকুর বলিলেন 
“ওরে! তিনি সাকার ও বটে, আবার নিরাকার ও বটে। 
যেমন জল আর বরফ। বরফ জল ছাড়া আর কিছুই নহে। 
বরফের আকার আছে, জলের নেই। ভক্তিহিমে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ 
সাগরের জল বরফের মত নান! আকার ধারণ করে।” 

সেদিন ভক্ত পরিবৃত হইয়! রামকৃষ্ণ বসিয়া আছেন। প্রসঙ্গক্রমে 
“সর্ব্বজীবে দয়া” কথাটি তাহার কাণে গেল। তিনি বলিলেন, “জীবে 
দয়া, জীবে দয়া, একি বলিস? কাটামুকীট তুই! তুই জীবকে 
কি দয়া করবি? না, না, জীবকে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবের 
সেবা”। নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই কথা শুনিয়। অভিভূত হইলেন। 
এ যে বেদাস্তের প্রজ্ঞানময় ভাষ্য । 

গলরোগের চিকিৎসার জন্য ঠাকুরকে শ্যামপুকুরে আনা 
হইয়াছে । বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এসময়ে একদিন তাহাকে দেখিতে 
আদিলেন। তিনি বলিলেন ঢাকায় থাকিতে কক্ষদ্বার বন্ধ করিয়া 
গোম্বামীজী ভগবৎচিন্তা করিতেছেন। হঠাং দেখিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ 
সশরীরে তাহার নিকট উপস্থিত। কলিকাতা হইতে ঢাকায় গেগারিয়া 
আশ্রমে তিনি কি করিয়া আসিলেন? দৃষ্টিরম নয় তো? হঠাৎ 
বালকের মত হাসিয়। ঠাকুর বলিলেন, “বিজয় এসব বলে কি গো £” 

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, “মনের বাইরে জড়শক্তিগুলোকে 
কোঁন রকমে আয়ন্ত করিয়া একট! অলৌকিক ব্যাপার দেখান বড় 
কথা নহে। কিন্তু এ যে পাগল বামুন মানুষের মনগুলোকে 
কাদার তালের মত হাতে নিয়ে ভাঙ্গতো, পিটতো, গড়তো, স্পর্শ 
মাত্রেই নূতন ছাচে ফেলে নূতনভাবে পুর্ণ করতো, এর চেয়ে আশ্চর্য 
ব্যাপার আমি আর কিছুই দেখিনে ।” 


৩৮০ ধর্ম ও ধন্মাত্ব। 


ভক্ত বুড়োগোপাল সেবার তীর্থদর্শন করিয়া ফিরিয়াছেন। 
তাহার খুব ইচ্ছা এই উপলক্ষে সাধু সন্ন্যাসীদের ভোজন করান, 
বস্ত্রা্দি দান করেন। ঠাকুর তাহাকে বলিলেন ”ওরে | কোথায় 
আর লাধুখুঁজে বেড়াবি? এখাঁনকার ছেলের! খুব বৈরাগ্যবান। 
এদের খাইয়ে দে। তা'তে তোর কাজ হবে” 

ভোজন ও দানেরব্যবস্থাদি সমস্তই ঠাকুরের নির্দেশমত সম্পন্ন 
হইল। নিজেই তিনি তরুণ ভক্তদের হাতে তুলিয়া দিলেন, গৈরিক 
বস্ত্র, একগাছ। করিয়া মাল! আর কমণুলু। শিষ্যদের জীবনে অস্তঃ- 
সন্ন্যাসের ধার! সেদিন ঠাকুর নিজেই উন্মুক্ত করিয়! দিলেন। 

১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারী । অপরাহ্ন কাল। কয়েকদিন 
ঘরে আবদ্ধ থাকিবার পর ঠাকুর বাগানে বেড়াইতেছেন। সেদিন 
গিরীশ আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠাকুরের পদতলে জানু পাতিয়া 
বসিয়া তাহার স্তবস্ততি আরম্ভ করিলেন। জয় রামকৃষ্ণ, জয় 
রামকৃষ্ণ বলিয়া ঘন ঘন হুঙ্কার ছাড়িতেছেন। তাহার মতে 
রামকৃষ্ক অবতার। সেদিন অনেক গৃহী ভক্ত ও কাশীপুর 
আমিয়াছেন। সকলকে ঠাকুর আশীর্বাদ করিলেন, «তোমাদের 
চৈতন্য হউক ।৮ 

ঠাকুরের সমাধি ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। ভক্ত ও শিষ্যদের মনে 
তাই অত্যন্ত ছুশ্চিন্তা। আপ্রাণ ভাবে থাকলে তাহার সেবায় 
আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। পণ্ডিত শশধর তর্কচুড়ামণিও সেদিন 
ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, “আচ্ছা! 
আপনার মত লোক ইচ্ছামীত্রই ব্যাধি দূর করিতে পারে। তা! 
করেন ন! কেন 1” ঠাকুর উত্তর করিলেন, “তুমি পণ্ডিত মানুষ । এ কি 
বলছে? যে মন প্রাণ সচ্চিদানন্দকে দিয়েছি, তা, সেখান থেকে 
এনে, এ ভাঙ্গা হাড় মাংসের খাচাটায় রাখতে কি প্রবৃত্তি হয়”? 
শশধর পণ্ডিত এই দেবমানবের দিকে চাহিয়া রহিলেম। যুখে 
কোন কথা সরিল না। 


দ্বিতীয় খণ্ড ৩৮১ 


কিন্ত ভক্তের ছাড়েন না। নরেন ও অগ্থান্ গুরুভাতারা 
তাহাকে ধরিয়া পড়িলেন, অন্ততঃ ভক্তদের জন্য ঠাকুরকে তাহার 
এই রোগ সারাইতে হইবে । তিনি নিজে কিছু করিতে না চান, 
অন্ততঃ মাকে তো৷ বলতে পারেন। 

অগত্যা ঠাকুরকে রাজি হইতে হইল। নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “মাকে বলেছেন তো? কি জবাব পেলেন? ঠাকুর 
বলিলেন, “মা'কে বলেছিলুম, গলার ক্ষতের জন্য খেতে পারিনে। 
যাতে ছুটি খেতে পারি তাই করে দে। তামা তোমাদের সবাইকে 
দেখিয়ে বল্লেন) “কেন, এই যে তুই এত সুখে খাচ্ছিস? 
দেহ'আবোধের উর্ধে, অদ্বৈতজ্ঞানে অধিষ্ঠিত যে মহাসাধক, জগল্মাতা 
তাহাকে ইহা ছাড়া আর কি বলিবেন? 

অধ্যাত্বশিল্লি ঠাকুরের এই তরুণ ভক্তগণ এক একটি অপরূপ 
সথষ্টি। ইহাদের তিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন। এখন দরকার ইহাদের 
কেন্দ্রীভূত করা। এইজস্ঠ ঠাকুরের অত্যন্ত তৎপরতা 

সেদিন রোগশধ্যায় শায়িত নিজের দেহটি অন্গুলীসঙ্কেতে 
দেখাইয়া ঠাকুর বলেন, “ওরে | যে রাম কৃষ্ণ হয়েছিল, ইদানীং 
সে এই খোলটার মধ্যে আছে। তবে এবার গুণ্তভাবে আসা ।৮ 
যেমন রাজ। ছদ্মভাবে নিজরাজ্য পরিদর্শনে আসেন। যেমনি 
জানাজানি, অমনি সেখান থেকে সব সরে পড়ে ।” 

মহাপ্রস্থানের দ্রিনটি আর দেরী নাই। ঠাকুর সেইদিন 
নরেন্দ্রকে নিজ কক্ষে ডাকিয়া আনিলেন। আর কেহ সেখানে 
উপস্থিত নাই। স্থিরদুষ্টিতে প্রিয়তম শিষের দিকে তাঁকাইয়৷ তিনি 
ধীরে ধীরে সমাধিস্থ ইইয়া পড়িলেন। নরেকন্দ্রনাথও ধীরে ধীরে 
বাহজ্ঞান হারাইলেন নির্বাক নিস্পন্দ হইয়া নরেন্দ্রনাথ উপবিষ্ট 
রহিয়াছেন। জ্ঞান হইলে নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, ঠাকুর তাহার 
দিকে তাকা ইয়। প্রেমাশ্র বর্ষণ করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর 
নরেন্দ্রকে সংক্ষেপে বলিলেন, “আজ থেকে সর্বন্থ দিয়ে আমি ফকির 


৩৮০ ধন্ম ও ধন্মাত্। 


ভক্ত বুড়োগোপাল সেবার তীর্থদর্শন করিয়া ফিরিয়ীছেন। 
তাহার খুব ইচ্ছা এই উপলক্ষে সাধু সন্গ্যাসীদের ভোজন করান, 
বন্ত্রাদি দান করেন। ঠাকুর তাহাকে বলিলেন “ওরে | কোথায় 
আর সাধুখুঁজে বেড়াবি? এখানকার ছেলের! খুব বৈরাগ্যবান। 
এদের খাইয়ে দে। তা'তে তৌর কাজ হবে» 

ভোজন ও দানের 'ব্যবস্থাদি সমস্তই ঠাকুরের নির্দেশমত সম্পন্ন 
হইল। নিজেই তিনি তরুণ ভক্তদের হাতে তুলিয়া দিলেন, গৈরিক 
বস্ত্র, একগাছ। করিয়া মাল! আর কমগুলু। শিষ্যদের জীবনে অস্তঃ- 
সন্ন্যাসের ধার। সেদিন ঠাকুর নিজেই উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। 

১৮৮৬ সালের ১ল। জানুয়ারী । অপরাহ্ন কাল। কয়েকদিন 
ঘরে আবদ্ধ থাকিবার পর ঠাকুর বাগানে বেড়াইতেছেন। সেদিন 
গিরীশ আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠাকুরের পদতলে জানু পাতিয়া 
বসিয়া তাহার স্তবস্তূতি আরম্ভ করিলেন। জয় রামকৃষ্ণ, জয় 
রামকৃষ্ণ বলিয়া ঘন ঘন হুঙ্কার ছাড়িতেছেন। তাহার মতে 
রামকৃষ্ণ অবতার। সেদিন অনেক গৃহী ভক্ত ও কাশীপুর 
আসিয়াছেন। সকলকে ঠাকুর আশীর্বাদ করিলেন, “তোমাদের 
চৈতন্য হউক ৮ 

ঠাকুরের সমাধি ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। ভক্ত ও শিষ্যদের মনে 
তাই অত্যন্ত দুশ্চিন্তা। আপ্রাণ ভাবে থাকলে তাহার সেবায় 
আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। পণ্ডিত শশধর তর্কচুড়ামণিও সেদিন 
ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, “আচ্ছা ! 
আপনার মত লোক ইচ্ছামাত্রই ব্যাধি দূর করিতে পারে। তা 
করেন না কেন 1” ঠাকুর উত্তর করিলেন, “তুমি পণ্ডিত মান্ুষ। এ কি 
বলছে? ষে মন প্রাণ সচ্চিদানন্দকে দিয়েছি, তা, সেখান থেকে 
এনে, এ ভাঙ্গা! হাড় মাংসের খাচাটায় রাখতে কি প্রবৃত্তি হয়”? 
শশধর পণ্ডিত এই দেবমানবের দিকে চাহিয়া! রহিলেন। মুখে 
কোন কথা সরিল ন|। 


দ্বিতীয় খণ্ড ৩৮১ 


কিন্তু ভক্তের! ছাড়েন না। নরেন ও অন্তান্ত গুরুভ্রাতার৷ 
তাহাকে ধরিয়৷ পড়িলেন, অন্ততঃ ভক্তদের জন্য ঠাকুরকে তাহার 
এই রোগ সারাইতে হইবে। তিনি নিজে কিছু করিতে না চান, 
অন্ততঃ মাকে তো৷ বলতে পারেন। 

অগত্যা ঠাকুরকে রাজি হইতে হইল। নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “ম/কে বলেছেন তো? কি জবাব পেলেন? ঠাকুর 
বলিলেন, “মা+কে বলেছিলুম, গলার ক্ষতের জন্ত খেতে পারিনে। 
যাতে ছুটি খেতে পারি তাই করে দে। তামা তোমাদের সবাইকে 
দেখিয়ে বল্লেন, “কেন, এই যে তুই এত সুখে খাচ্ছিস!? 
দেহাত্ববোধের উর্ধে, অদ্ৈত্জ্ঞানে অধিষ্টিত যে মহাসাধক, জগম্মাতা 
তাহাকে ইহা ছাড়া আর কি বলিবেন? 

অধ্যাত্মশিলি ঠাকুরের এই তরুণ ভক্তগণ এক একটি অপরূপ 
সষ্টি। ইহাদের ডিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন। এখন দরকার ইহাদের 
কেন্দ্রীভূত কর1। এইজন্য ঠাকুরের অত্যন্ত তৎপর! । 

সেদিন রোগশয্যায় শায়িত নিজের দেহটি জস্কুলীসন্কেতে 
দেখাইয়। ঠাকুর বলেন, “ওরে! যে রাম কৃষ্ণ হয়েছিল, ইদানীং 
মে এই খোঁলটার মধ্যে আছে। তবে এবার গুণ্ুভাবে আসা 
যেমন রাজ ছদ্মভাবে নিজরাজ্য পরিদর্শনে আসেন। যেমনি 
জানাজানি, অমনি সেখান থেকে সব সরে পড়ে” 

মহাপ্রস্থীনের দিনটি আর দেরী নাই। ঠাকুর সেইদিন 
নরেন্দ্রকে নিজ কক্ষে ডাকিয়া আনিলেন। আর কেহ সেখানে 
উপস্থিত নাই। স্থিরচৃষ্টিতে প্রিয়তম শিত্তের দিকে তাকাইয়। ছিনি 
ধীরে ধীরে অমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। নরেন্দ্রনাথও ধীরে ধীরে 
বাহজ্ঞান হারাইলেন নির্বাক নিষ্পনন হইয়া নরেন্দ্রনাথ উপবিষ্ট 
রহিয়াছেন। জ্ঞান হইলে নবেন্দ্রনাথ দেখিলেন, ঠাকুর তাহার 
দিকে তাকা ইয়। প্রেমাশ্র বর্ষণ করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর 
নরেন্দ্রকে সংক্ষেপে বলিলেন, “আজ থেকে অর্ধন্য দিয়ে আমি ফকির 


৩৮২ ধর্ম ও ধর্মাতব। 


হলুম। এই শক্তিতে তুই অনেক কাজ করবি। তারপর ফিরে 
যাবি ৮ 

চিহ্নিত প্রতিনিধি নরেক্ত্রনাথের মধ্যে ঠাকুর তাহার সর্ববশতি 
সঞ্চারিত করিলেন। 

১৮৮৬ খুষ্টাবের ১৬ই অগাষ্ট । ঠাকুরের মরলীলার শেষ দৃশ্য । 
মধ্যান্থের কিছুপূর্ধ্বে যোগার অবস্থায় এই মহাসাধক জগন্মাতার 
অমৃতময় ক্রোড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। যুগাঁচার্য্যের ভূমিকায় 
শেষ অঙ্কের যবনিকা নামিয়া আসিল । 


২৩। সন্তদাস মহারাজ । 
(.১৮৫৯ খুষ্টাব্ |) 


শ্রীহট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বামৈগ্রামের (ত্রাক্ষণ) 
চৌধুরীগণ বনেদী পরিবার। ধর্মমনিষ্ঠার জন্য চৌধুরীদের খ্যাতি 
যথেষ্ট। ইহাদের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ হিমালয় গিয়৷ সাধনায় সিদ্ধি- 
লাভ করেন। এই বংশের একমাত্র বৈষব হরকিশোর চৌধুরী 
অত্যন্ত শুদ্ধাচারী ও তেজস্বী ছিলেন। তাহার স্ত্রী গিরিজাসুন্দরী 
ও বহুগূপের অধিকারী ছিলেন। ইহাদের পুত্ররূপে ১৮৫৯ খষ্টাবের 
১০ই জুন শুক্রবার তারাকিশোর জন্মগ্রহণ করেন। ধনীগৃছের 
আদর যত্ে, ধর্ম ও নিষ্টার পরিবেশে তারাকিশোর বদ্ধিত হন। 
দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহার মাত্র নয় বংসর বয়সে তাহার জননী গিরিজ। 
সুন্দরী দেবী স্বর্গগতা হন। 

তখন বাল্যবিবাহ প্রচলন ছিল । তারাকিশোর যে বংসর 
প্রবেশিকা] পরীক্ষ। দেন, সেই বৎসরেই বিখ্যাত বিশারদ বংশীয় 
হর্চন্ত্র ভট্রাচার্ষের কম্যা অন্নদাদেবীর সহিত তাহার বিবাহ হয়। 
এই নিষ্ঠাবতী মহিলার মধ্যে পিতৃকুলের বনুতর সদগণ 
বর্তমান ছিল। 

প্রবেশিক1 পরীক্ষা তিনি কৃতিত্বের সহিত পাশ করিলেন। 
তৎপর কলেজে পড়িবার জন্ত তিনি কলিকাতায় আসিলেন। 
শ্রীহট্রের সুন্দরী মোহন দাস, বিপিন চন্দ্র পাল প্রভৃতি ছাত্রদের 
সঙ্গে তিনি একই মেসে থাকিয়া কলেজে অধ্যয়ন করেন। তখন 
বাজলার সমাজ জীবনে ও রাজনীতিতে নবজাগরণ আরম্ত 
হইয়াছে। মনন্বী, উন্নতচেত! তারাকিশোর ইহাতে যোগ না! দিয়! 
থাকিতে পারেন নাই। ব্রাহ্ম সমাজের আন্দোলনে ও এই তরুণ 
ছিল অগ্রণী। রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক বিষয়ে তিনি গণতান্ত্রিকতা৷ 
ভালবাদিতেন। ভারতব্ীঁয় ত্রাঙ্গলমাজ যখন একমাত্র কেশবচন্দ্র 


৩৮৪ ধন্ম ও ধন্মাত্ব। 


সেন মহোদয়ের শাসনাধীনে বলিয়া সকলেই মনে করিত, তখন 
তংবিরদ্ধে তারাকিশোর সর্বপ্রথম আপত্তি জানান এবং 
তরুণদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম কার্ধনিরাহক সমিতির সভ্য হন। 

ইহাতে তাহার পিতা হরকিশোর চৌধুরী অত্যস্ত ক্রুদ্ধ হন এবং 
কলিকাতায় আসিয়৷ পুত্রকে অভিযোগ করেন। ভারাকিশোর 
নিরভীকচিত্তে, দৃঢ়কণ্ঠে ও শাস্তস্বরে উত্তর দিলেন, “আমার এই 
শরীর আপনার থেকে উৎপন্ন হইয়াছে সত্য, কিন্ত আত্মা আমার । 
তাহার কল্যাণের জন্ত যে পথ উত্তম মনে হয়, তাহ! আমি ত্যাগ 
করিতে পারি না। পিতাপুত্রের এই আদর্শগত কলহ বেশ কিছুদিন 
চলিয়াছিল। ইতিমধ্যে নানা সংগ্রাম ও কন্ধা ব্যস্ততার মধ্যে 
তারাকিশোর “এম, এ” পাশ করেন। তৎপর রায়টাদ, প্রেমচাদ 
বৃত্তির জন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন । নানা বিপর্য্যয়ের দরুণ শেষ 
পর্য্যন্ত তাহা তিনি বাদ দেন। শিক্ষকত। ও বহুজনহিতকর কার্যে 
তিনি আত্মনিয়োগ করেন। 

একদা কাশীতে পিত। হর কিশোরের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়! 
তিনি সেখানে যান। উত্তম চিকিৎস। ও শুশ্রাধার ফলে হরকিশোর 
সত্বর আরোগ্য লাভ করেন। এই সময়ে পিতা ও তাহার বন্ধুদের 
সঙ্গে তারাকিশোরকে নান! দেবালয়ে ও সাধূ সন্দর্শনে যাইতে 
হইত। মহাযোগী ত্রেলিঙ্গ স্বামী ও ভাস্করানন্দ স্বামীজির সান্নিধ্য 
লাভের সৌভাগ্য ও এই সময়ে তাহার হয়। তরুণ ব্রাহ্ম 
তারাকিশোর এই যোগীদ্ধয়কে দেখিয়া মুগ্ধ হন। তিনি বিস্ময়ের 
সহিত ভাবিতে থাকেন যে কোন সাধনার বলে এই মহাপুরুষছয় 
এমন অলৌকিক শক্তির অধিকারী হইয়াছেন এবং অতীন্দ্রিয় 
লোকের বার্তা মানব লোকে এমন অবলীলাক্রমে বলিয়া দেন। 
ইহ। যতই তিনি ভাবেন ততই হিন্দু ধর্দে তাহার প্রতীতি জন্মে 
এবং ত্রাঙ্গধর্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুধর্ম ও সমাজ পরিত্যাগ কর! 
তাহার সঙ্গত হয় নাই বলিয়। ধারণ। হয়। 
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তাই তিনি এক যোগী শিক্ষাদাতা জগৎচন্দ্র সেন মহাশয়ের 
নিকট মন্ত্র লইয়া আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান ও ধারণা শিক্ষা করিতে 
থাকেন। ইহাতে অন্তরের পিপাস! ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 
্রাহ্ম বলিয়! তিনি ব্রাঙ্ম সমাজ অন্তর্গত সিটি কলেজের অধ্যাপক 
হন।' ব্রাহ্ম সমাজ তাহার মনঃপুত হইতেছেনা বলিয়া তিনি এই. 
অধ্যাপকতা ও ছাড়িয়া দিলেন। স্তরাং তিনি অর্থহীন হইয়া, 
পড়িলেন । 

অধ্যাপক থাক কালীন তিনি আইন পড়িতেন। তাহা 
ষথাত্রমে পাশ করিয়া তিনি শ্রীহটে উকীল হইয়। বসিলেন। 
অনতিবিলম্বে তাহার প্রতিষ্ঠা ও পশার হইল। অর্তভের সেবায়, 
অধ্যাতআম আলোচনায়, হরিসভায়, নগরকীর্তনে সর্বত্র তারাকিশোরের 
অপ্রতিহত প্রতিপত্তি। এইসব কারণে এবং তাহার প্রতাপশালী 
ও সম্মানিত পিতার চেষ্টায় তিনি হিন্দু সমাজে পুনঃ গৃহীত হন। 

নিজ জেলায় যথেষ্ট সুনাম অর্জনের পর উচ্চ আকাজ্ষ। লইয়া 
তিনি ১৮৮৮ খুষ্টান্দে কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। 
স্বীয় ধন্মনিষ্ঠা ও প্রতিভাবলে তিনি হাইকোর্টের আইনজীবিদের ' 
মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। ব্যবহারিক জীবনে তাহার 
যতই পরিবর্তন দেখ! যাক না কেন অধ্যাত্মজীবনের ফক্তুধারাটি, 
তাহার অন্তরে অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হইতেছিল। তিনি 
নিজেই বলিয়াছেন “যোগ সাধনায় একটি শক্তি হয় তাহা আমি 
নিজে প্রত্যক্ষ করেছি। কাহারও দিকে তাকিয়ে তাহাকে রোগমুক্ত 
করেছি, আমাকে স্পর্শ করে অনেকেই ভাবাবিষ্ট হয়েছে এমন কি 
মুচ্ছা ও গিয়েছে। কিন্ত ইহাতে সিদ্ধি কোথায়?” তাই তিনি, 
গুরুলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। সংসার ত্যাগ করিয়া 
পরিব্রাজনে ও তীর্ঘদর্শনে যাইতে কৃতসঙ্কল্প হন। কিন্তু নান! 
কারণে তাহাতে বাধ! পড়ে। 

তারাকিশোর প্রায় প্রত্যহই গঙ্গান্সান করিতেন। গঙ্গাতীরে 


২৫ 
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বসিয়া ধ্যান, জপ, প্রার্থন। ও নিবেদনে তাহার বহুসময় অতিবাহিত 
হইত। 

১৮৯১ সালের গ্রীত্মকাল। তিনি সম্ভাপিত চিত্তে গঙ্গার ঘাটে 
বসিয়া আছেন। হঠাৎ প্রবল আন্তি ও ক্রন্দনে তাহার সার! 
অন্তর মথিত হইয়া উঠিল। তিনি সখেদে গঙ্গাদেবীকে আবেদন 
করিলেন “মা! ত্রিতাপনাশিনী কলুষহারিণী বলিয়া তোমার 
প্রসিদ্ধি। কিন্তু, মা! আমার পাপ এতই বেশী যে তোমার ত্রিলোক- 
পাবনী ধারা তাহা শুদ্ধ করতে পারল না।৮ সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
দেখিতে পাইলেন, হিমালয়ের যে স্থান হইতে গঙ্গা উখিত হইয়াছে, 
সেই মূল গোমুখী গঙ্গোত্রী ভাহার চোখের সামনে উপস্থিত এবং 
সঙ্গে সঙ্গে উমা মহেশ্বর ও দৃষ্টিগোচর হইল। মহেশ্বর তাহাকে 
একাক্ষরী বীজমন্ত্র দেন এবং বলেন এই মন্ত্র জপের দ্বারা তিনি 
যথার্থ সদৃগুরু লাভ করিবেন। 

অপ্রাকৃতিক দৃগ্ঠটি অন্তহিত হইল। পথ প্রদর্শক ত্রন্ষঙ্ঞ গুরুকে 
তিনি যে নিশ্চয় পাইবেন, ইহাতে তাহার কোন সন্দেহ রহিল না। 
ইহার তিন বৎসর মধ্যেই তিনি গুরুকৃপা লাভ করেন। 

হাইকোর্টের উকীল হিদাবে তিনি শুধু আইনজীবিদেরই নহে, 
প্রবীন বিচারকদের ও শ্রদ্ধ! আকর্ষণ করেন। রাসবিহারী ঘোষ, 
যিনি আইন ব্যবসায়ীদের মধ্যে অপ্রতিন্যন্দী ছিলেন, তিনি 
ও বলিতেন “মামল! ঠিক তৈয়ার হইয়াছে বটে, কিন্তু ভয় অপর 
পক্ষের উকীল তাঁরাকিশোরকে। কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ মামলায় 
তিনিও মকেলদের তারাকিশোরের পরামর্শ গ্রহণ করিতে বলিতেন। 
তিনি অত্যন্ত তীক্ষধী ছিলেন। তিনি একবার হাইকোটের বিচার- 
পতি জঙ্টিস নরিসকে বলিয়াছিলেন তাহাকে না শুনিয়া জিম 
কিরূপে মন্তব্য করেন। যদিও আইন ব্যবসায়ে তিনি যথেষ্ট 
উপার্জন করিতেন, তিনি স্বভাবতঃ উদাসীন ও সাধনভজন পরায়ণ 


ছিলেন। 
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তাহার বাড়ীতে অনেক দরিদ্র পোষ্য ছিল।' এদের জন্য 
বামেলাও কম ছিল না। কেহ কিছু বলিলে, তিনি বলিতেন, “এই 
সংসার আমার নহে। ইহ। হচ্ছে ঠাকুরের। তিনিই এদের 
খাওয়া পরা সব যোগাচ্ছেন।” চাকরবাকরদের আব্দারও তিনি সহ্য 
করিয়া যাইতেন। কি দৈনন্দিন জীবনে, কি হাইকোর্টের সংগ্রাম- 
ময় ক্ষেত্রে, তিনি নিজকে পৃথক করিয়া নিতে পারিতেন। এক 
অন্তঃসধ্ারী আনন্দ স্রোতে তিনি সর্ববদ। ডুবিয়া থাকিতেন। একদিন 
রাত্রে বিছানায় শুইয়। “গড়গড়া” টানিবার সময় নলটি তাহার 
বামচোখের ভিতর ঢুকিয়া পড়ে। ইহার ফলে ক্ষত ও যন্ত্রণা হয় 
ও পরে এই চক্ষুটি দৃষ্টিহীন হইয়া পড়ে। এই সময়ে তিনি 
মহাভারতের পাঠ শুনিতেন। ঘটনাবলীর চিত্রগুলি তাহার চোখে 
ভাসিয়। উঠিত। 

১৮৯৪ইংর জানুয়ারী মাস। ১৩০০ সালের মাঘমাসে প্রয়াগ 
সঙ্গমে কুস্তমেলা আরম্ভ হইয়াছে। চারিদিকে সহস্র সহস্র সাধু 
সন্গ্যাসীর জমায়েত ও ছাউনি। তারাকিশোরও সেইদিন কুস্ত- 
মেলায় আসিয়াছেন, কলিকাত৷ হাইকোটের প্রসিদ্ধ আইনজীবি- 
হিসাবে তাহার বিপুল প্রতিষ্ঠা। দানব্রতী, ধণন্মনিষ্ঠ ও মনস্থী 
সমাজনেত। হিসাবেও তিনি খ্যাত। তথাপি ব্যবহারিক জীবনের 
জন্য কোন আকর্ষণই তাহার ছিল না। ভগবৎ দর্শনের জন্য 
ারাকিশোরের জর্ধবসত্তা ব্যাকুল ও উন্মুখ । এজন্য সর্বাগ্রে 
গ্কাহার একান্ত প্রয়োজন সংগুরুর কৃপা । কুস্তমেলার পুণ্যক্ষেত্রে 
আসিয়। তিনি গুরুর সন্ধানে ঘুরিতেছেন। তিনি প্রভুপাদ বিজয়কৃষণ 
গোম্বামীর তীবুতে গেলেন। বিজয়কৃষ্ণ তারাকিশোরকে পূর্ব্ব 
হইতে জানিতেন। তারাকিশোর তাহাকে দর্শনান্তে প্রণাম 
করিলেন। বিজয়কৃষ্ণ আশীর্বাদ করিলেন “সদগুরু লাভ হউক ।” 
ইহ। শুনিয়া তারাকিশোরের উৎসাহ আরও বৃদ্ধি পাইল । 

তৎপর তিনি কাঠিয়াবাবাকে দর্শন করিতে গেলেন। বৃদ্ধ সাধুর 


৩৮৮ ধন্ম ও ধন্মাত্ব। 


শির়ে শুভ জটাভার, দেহটি দিব্য লাবণ্যশ্রীপ্তিত, আননে স্মিত 
হাসির রেখা । প্রণাম করিয়া মাথা তুলিতেই, তারাকিশোরকে 
কাঠিয়া বাবাজী বলিলেন “ইনকো তো হম্‌ বুন্দাবনমে দর্শন কিয়া 1” 

কয়েক মাস পুর্ধে তারাকিশোর বৃন্দাবন গিয়াছিলেন সত্য । 
কিন্ত এই মহাত্বার সহিত তারাকিশোরের দেখ! হইয়াছে 'বলিয়! 
তাহার মনে পড়ে না। তবুও শিশ্ুগণ পরিবেষ্টিত কাঠিয়া বাবাজীর 
আলাপ আলোচনা শুনিয়া তারাকিশোর তাহার শিষ্য হইতে 
চাহিল। পরের দিন তাবুতে গেলে. বাবাজী নিজ হইতে বলিলেন, 
সুপাত্র পাইলে চেল করিতে আপত্তি নাই। ত্রাহাকে বাবাজী 
বলিলেন চৈত্রমাসে বৃন্দাবনে গিয়। যেন দেখা করেন। হাইকোটের 
তখন কোন ছুটি নাই বলিয়া বলিলে, বাবাজী চিন্তা করিতে 
নিষেধ করেন এবং বলিলেন মহাবীরজী ছুটি মিলাইয়া দিবেন। 

চৈত্রমাসে সত্য সত্যই স্থযোগ আসিল। তারাকিশোর 
বৃুন্দাবনে গিয়া বাবাজী মহারাজের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু 
সেখানে বাবাজীর বাহ্যিক স্বভাব ও আচরণ দেখিয়া তিনি মনে 
করিলেন, বাবাজী একজন পাঁক। বিষয়ী ব্যক্তি । সেখানে অবস্থান 
কালে তারাকিশোরের এই ধারণা বদ্ধমূল হইল। মনের এই 
অবস্থায় একদিন দীক্ষার কথ! বলিতে বাবাজী বলিলেন, এবার 
তারাকিশোরকে দীক্ষা দেবেন না। স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়। শ্রাবণ 
মাসে যেন পুনঃ আসেন। বাবাজীর কথ শুনিয়। তারাকিশোর 
পুনঃ কলিকাতায় ফিরিয়া! আসিলেন। 

নিশীথ রান্রি। সাধন ভজনের পর তারাকিশোর ছাদে শয়ন 
করিয়া আছেন। তাহার তত্দ্রার মত হুইয়াছে। হঠাৎ তন্দ্রা 
ভাঙ্কিলে উঠিয়া! বসিলেন। সম্মুখে তাকাইয়! দেখিলেন, আকাশমার্গ 
হইতে কাঠিয় বাঁবাজীর দ্যোতিঃপুঞ্জ দেহখানি অগ্রসর হইয়া তাহার 
দিকে আসিল ও তাহার কানে এক মন্ত্র প্রদান করিয়। পুনঃ আকাশ- 
মার্গে অন্তছ্থিত হইল। ইহার পর শ্রাবণ মাসে তিনি বৃন্নাবন গিয়। 


দ্বিতীয় খণ্ড ৩৮৯ 


কাঠিয়। বাবার নিকট সন্ত্রীক দীক্ষা গ্রহণ করেন। যে মন্ত্র তিনি 
কলিকাতায় পাইয়াছিলেন পুনঃ সেই মন্ত্রই আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি 
পুনঃ প্রাপ্ত হন । ্‌ 

তারাকিশোরের সাধন জীবনের বৈশিষ্ট্য তাহার দশর্ধকালের 
আন্তি, ত্যাগ ও একনিষ্ঠ । ব্রহ্মজ্ঞ গুরু কাঠিয়া বাবার কৃপায় 
তিনি ক্রমে ক্রমে এক সার্থকনাম। সাধকরূপে খ্যাত হন । 

কাঠিয়। বাবাজীর এক আলোক চিত্র তারাকিশোর ও তাহার 
স্ত্রী শ্রদ্ধার সহিত পুজা করিতেন। তাহারা বলিতেন, “এই চিত্র 
বড়ই জাগ্রত। গুরু মহারাজ এর ভিতর দিয়ে আবির্ভূত হন, 
কত মধুর লীল! আমাদের দেখান।” আলোক চিত্রের সম্মুখে 
বাতি জ্বালান, ও ধৃপধুন। দেওয়া তাহার পুরাতন ভৃত্য তুলারামের 
উপর স্বাস্ত ছিল। একদিন সে ধূপধূন। ও বাতি লইয়৷ গিয়া দেখে, 
আলোকচিত্রের মত জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী সেখানে দাড়িয়ে 
আছেন ও তাহার হাত হইতে ধুনুচী লইয়া আলোকচিত্রের আরতি 
করিতে থাকেন। সে ভয়ে তারাকিশোর ও তাহার স্ত্রীকে এই 
বৃত্তান্ত জানায়। তাহারা আসিয়া দেখেন সেখানে কেহ নাই। 
সেই দিন হইতে প্রত্যহ আলোকচিত্রের সম্মুখে ধৃপধুন! দিয়া আরতি 
করা হইত। 

একবার তিনি হাতীতে চড়িয়! শ্বশুরবাড়ী যাইবার কালে পথে 
এক গাছের নীচু ডালের সঙ্গে ধাকা খাইয়! ঠাহার প্রাণ নাশ 
হওয়ার উপক্রম হয়। কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় 
দেখিলেন হাতী পথ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। পেছনে ফিরিয়া 
দেখিলেন গাছের ডাল তেমনি নীচু রহিয়াছে। ইহার অল্পদিন 
পরে তারাকিশোর বুন্দাবনে আসিয়। গুরুদেবের পদপ্রান্তে নির্বাক 
হইয়া বসিয়া আছেন। হঠাৎ কাঠিয়া বাবা বলিয়া উঠিজেন 
“বেটা! গাছের ডাল কি করে তোমায় প্রাণে নাশ কর্ষে। 
ভগবান যে সর্বদা ছায়ার মত তোমায় রক্ষা করছেন ।” 


৩৯৪ ধন্ধ ও ধন্মাতব। 


বৃন্দাবনের আশ্রমে কাঠিয়া বাবাজী এক সর্পসন্কুল প্রকোন্তে 
বাস করিতেন। ইহ? দেখিয়া তারাকিশোরের ছুঃখ হয়। সত্ঘর 
গুরুদেবের জন্য একটি আশ্রম ভবনের জন্য উদ্যোগী হইয়া পড়েন। 
তিনি কলিকাতা হইতে টাক। পাঠাইতেন আর বাবাজী মহারাজের 
তত্বাবধানে আশ্রম নিন্মাণ কার্ধ্য চলিত। ১৮৯৯ ইং-তে এই 
আশ্রম সম্পূর্ণ হয় এবং তথায় সাড়ম্বরে যুগল শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত 
হন। একদিন কাঠিয়াবাব তারাকিশোরকে বলিলেন “আশ্রমে 
ষে যুগল বিগ্রহ আছে তাহ! বড়ই জাগ্রত। তোমার মনে যে 
আকাজ্ষ। আছে তাহা জানাইয়া বর মেগে নাও ৮ তারাকিশোর 
সবিনয়ে বলিলেন “বাবা! আপনার সস্তোষই আমার প্রার্থণীয়। 
আপনি প্রসন্ন থাকলে আমার কোন অভাব থাকতে পারে ন1।” 
বাবাজী বলিলেন “ঠিক বলেছ। তবে কিছু কিছু পরীক্ষাও 
প্রয়োজন। তখন গুরুর আদেশে তারাকিশোর যুগল শ্রীবিগ্রহের 
সম্মুখে প্রণতঃ হইয়া স্বীয় প্রার্থনা জানাইলেন। “দয়াময়! গীতায় 
তুমি শ্রীমুখে বলিয়াছ ব্রন্মতৃত প্রসঙ্নাত্বার কথা। ধার শোক 
নাই, আকাজ্ষ। নাই, সর্ধবভূতে যিনি সমদরশশী, তিনি তোমার 
পরাভক্তি লাভ করে ও তোমার পরমতন্ব জ্ঞাত হইয়। তোমাতেই 
প্রবিষ্ট হন।” তোমার শ্রীমুখে বণিত শ্লোকে যে পরম অবস্থার 
কথা বর্ণনা করেছ, তাই যেন আমি প্রাপ্ত হই। এই কৃপাই তুমি 
আজ আমায় কর। (গীতা ১৮৫৪ ও ৫৫ প্লোক ) 

তারাকিশোর মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিলে বাবাজী প্রসন্ন 
উদার দৃষ্টিতে বলিলেন, “বেটা! তুম্হারা অভীষ্ট সিদ্ধ হোগা। 
তুম্‌নে খদ্ধি সিদ্ধি দৌ মিলেগ!। হী মহাস্তভী মিলেগা।” বাবাজী 
আবার বলিলেন “ভগবৎদর্শন ভি তুমকো৷ মিলেগ। | তারাকিশোর 
আনন্দে গুরুর চরণে লুটাইয়। পড়িলেন! 

এবার তারাকিশোর সংসারত্যাগের বাসন! করিলেন। তাহার 
সন্থল্প স্থির। পত়ী অন্নদাদেবীও তাহার এই সঙ্কল্লে বাধা দিলেন 
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না। তিনিও সম্মতি দিলেন। চুড়ান্ত ব্যবস্থাদিতে তারাকিশোর 
নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। কিন্তু রাত্রে শয়নগৃহে ঢুকিতে গিয়াই বিস্মিত 
হইলেন। দেখিলেন, দিব্যজ্যোতিঃমৃদ্তিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে 
দণ্ডায়মান । পরমপ্রতব মধুর হাসি হাসিতেছেন আর তীাহার' 
শয়নকক্ষ স্বর্গীয় আলোকে দীপ্ত হইয়াছে । এই অভিন্ত্রিয় দর্শনে 
তারাকিশোর নিজেই লিখিয়াছেন, “তখন আমার হৃদয়ে আনন্দমআ্রোত 
বহিতে লাগিল। আমি সমস্ত জগংকে আনন্দময় মনে করিলাম। 
অশ্রুপূর্ণ নেত্রে শ্রীভগবানকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিলাম । উঠিয়া! 
দেখিলাম তিনি অন্তহিত হইয়াছেন ।” 

তাহার শয়নকক্ষেই শ্রীভগবান দর্শন দিয়াছেন। ইহাতে তিনি 
বুবিলেন, এখনও সংসার ত্যাগের সময় হয় নাই। তাই তিনি 
আপাততঃ রহিয়া গেলেন। অতঃপর কয়েকমাস পরে তিনি 
বৃন্দাবনে গিয়া তাহার শয়নগৃহে এই অপ্রাকৃতিক দর্শনের কথা 
কাঠিয়া বাবাজীকে বলিলেন । বাবাজী সবকথ৷ শুনিয়া বলিলেন 
“বহুৎ ভাগ্যফলে এইরকম দর্শন মিলে । কিন্তু ইহা! ছায়। দর্শন। 
এর পরেও বহুতর দর্শন রয়েছে» 

কাঠিয়া বাবাজীর সঙ্গে তারাকিশোর ব্রজপরিক্রমায় বাহির 
হন। গ্ররুদেবের সেবার সকলরকমের ব্যবস্থা অনুগামী সাধুদের 
খাওয়! দাওয়া ও পরিব্রাজনের বায় ভার তিনি নিজেই বহন করেন। 

সেবার পরিক্রমাকালে তারাকিশোর নন্দগ্রামে আসিয়া 
পৌছিয়াছেন। হঠাৎ কতকঞ্চলি গ্রাম্য বালক ছুটিয়া আসিয়া 
তাহাকে ঘিরিয়। ধরিল এবং সকলকে জিলাপী খাওয়াইতে বলিল। 
তারাকিশোরের আদেশে দৌকানী ভিয়ান চড়াইল। মিষ্টি তৈয়ার 
হইবার পর কোথা হইতে দুইটি অপুর্ব দর্শন বালক এই বালকদের 
সঙ্গে আসিয়া জুটিল। যেমন নয়নাভিরাম রূপ তেমনই মধুর 
কণ্ঠম্বর। বালক ছুইটিকে দেখিয়! তাহার ভাবাস্তর হইল। তাহারা 
ভারাকিশোরের দিকে চাহিয়া বঙ্কিম হাসিতে বলিল “বাবা! 


৩৯২ ধর্ম ও ধর্মাত্মা 


ইয়ে সব বড় উপজ্রবী। তুম হম দোনোকে। জিলাগী দে দোও। 
হম সবকো৷ বাট দেঙ্গে” চারিদিকে বালকদের হৈ চৈ। 
তারাকিশোর সব তুলিয়া নিমিমেষ নেত্রে এই দিব্যদর্শন বালক 
তুইটির দিকে তাকাইয়া রহিলেন। যেন সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলরাম। 
ভিনি সমস্ত জিলাপী এই বালক ছুইটির হাতে তুলিয়া দিলেন। 
উপস্থিত সমস্ত বালকের! তাহাদের নেতৃত্ব মানিয়া লইল। সকলকে 
ভাগ করিয়। দিয়া তাহারাও কতেক খাইল। কিছুক্ষণ পরে দেখা 
গেল এই দিব্যদর্শন বালক ছুইটি সেই ভিড়ের মধ্যে নাই। কোন্‌ 
সময়ে তাহার। অদৃশ্য হইল কেহ বলিতে পারে না। তারাকিশোরের 
নয়নে প্ররেমাশ্রর ধারা বহিতে লাগিল। লীলাপর কৃষ্ণবলরাম 
কৃপা করিয়া ছম্নবেশে তাহাকে দর্শন দিয়া গেলেন ইহাই তাহার দৃঢ় 
বিশ্বাস। তিনি অতীব আনন্দিত হইলেন । 

আর একবার ব্রজ পরিক্রমার সময় পুর্ব্বদিন একাদশী থাকার 
পরের দিন গুরুজজীও অপর সকলকে খাওয়াইয়া, তিনি সন্ধ্যা পর্যাস্ত 
কিছু খাওয়ার সময় পাইলেন না। নিজের মনকে বুঝাইলেন ষে, 
আজ বোধ হয় শ্রীঠাকুরের ইচ্ছা! নয় যে তাহার কোন আহার 
হউক। কাজকর্ম ও সাধন ভজনের পর তারাকিশোর মধ্য রাত্রে, 
সবে মাত্র গা এলাইয়া দরিয়াছেন। একটু তন্দ্রার ভাব আসিয়াছে। 
হঠাৎ তীবুর বাহিরে এক বালকের ডাক শোনা গেল। “বাবুজী 
কাহা হায়” বলিয়া তার স্বরে চীৎকার করিতেছে । কাঠিয়া! বাব! 
তখনও জাগিয়া আছেন। তিনি ডাক শুনিয়া সব বুঝিতে 
পারিলেন। রহম্যময় হাসি হাসিয়। তাহার সেবক ও শিল্প 
বালকদামকে বলিলেন--“ওরে ! শুনছিস্‌ না, তারাকিশোরকে 
ডাকছে। তা'কে ডেকে দে।” বালকর্দাস ব্যাপার কি জানিতে 
বাহিরে আঙ্গিলে একটি বালক এক লোট। দুধ দিয়া অস্তরঙ্গভাৰে 
জানাইল, “ইহ! বাবুজীর জগ্ভ। তাহাকে যেন এখনই পান 
করিতে দেওয়া হয়” নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে আহাধ্যের ব্যবস্থ। 


দ্বিতীয় খণ্ড ৩৯৩ 


দেখিয়া তারাকিশোর অবাক হইলেন। ছুটিয়া গিয়া আগন্তক 
বালককে ধরিতে গেলেন। কিন্তু সে চকিতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া 
গেল। তারাঁকিশোর পরমতৃপ্তির সহিত সমস্ত হুগ্ধই পান করিলেন । 
ছুগ্ধবাহী এই রহস্যময় বালকের সন্ধান পরের দিনও মিলিল ন|। 
ৃ £পর তারাকিশোর ও তাহার স্ত্রীর উপর নানারকম পরীক্ষা 
চলে। র্ধপ্রকার পরীক্ষায় তাহার! উত্তীর্ণ হন। সর্বসিদ্ধিদাতা 

গুরুদেব তাহাদের কার্য্যে ও ব্যবহারে প্রসন্ন হন এবং আশীর্বাদ 
করেন যে তাহাদের সর্ববাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে । 

গুরুজীর আশ্রমের জন্য ও বৃন্দাবন থাকাকালীন ব্যয়হেতু 
তারাকিশোরের যথেষ্ট খণ হয়। এইবার কলিকাতায় ফিরিয়া 
আসিবার পর তিনি এক বড় মোক্দমায় নিযুক্ত হন। ইহাতে 
তাহার অজ অর্থাগম হইতে থাকে । তাই সমস্ত খণ পরিশোধ 
করিতে তাহার বেশী বেগ পাইতে হয় নাই। এইসময়ে তিনি 
হাইকোর্টের অন্থতম শ্রেষ্ঠ আইনজীবিরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 

তিনি বিবিধ শান্ত্গ্রস্থ ও প্রচার পুস্তিকা প্রণয়ণ করেন। তাহার 
রচিত দত্রন্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্ভা» “দার্শনিক ত্রহ্মবিষ্ভা” কল্যানকর 
আধ্যাত্মিক সাহিত্যরূপে সর্বত্র সমাদৃত হয়। তারাকিশোরের 
তত্বোজ্জলা! বুদ্ধির নিদর্শনে এই গ্রস্থগুলি ভরপুর । 

তারাকিশোর আধ্যাত্মিক জীবনে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে 
থাকেন। তারাকিশোর একদ]| বক্ষের মাঝে একটি শক্তির উর্দগতি 
অন্থভব করেন। গুরুজীর নিকট জানাইলে তিনি বলেন *তা হবারই 
কথা। ভেতরকার কমল যে তাকে বাধা দিচ্ছে। চিন্তা নাই। 
ঠিক সময় মত তা আমি খুলে দেব।” সেই ক্ষণটী আসিতে বেশী 
বিলম্ব হয় নাই। ্‌ 

তিনি ১৯১৫ ইংরাজীর আগষ্ট মাসে হাইকোর্টের বার লাইব্রেরী 
হইতে বিদায় নেন। যে শেষ মামলাটি তিনি হাতে নেন, তাহ! 
সবেমাত্র শেষ হইয়াছে । তারাকিশোরের সহকমীদের নিকট হইতে 


৩৯৪ ধন্ম ও ধন্মাত্। 


হাসিমুখে বিদায় নেবার জন্য হাসিখুখে অপেক্ষা করিতেছেন । একে 
একে বিদায়ের অভিবাদন ও আলিঙ্গন আরম্ভ হইল। সকলেরই 
হুদয় ভারাক্রান্ত। কেহ কেহ উদগত অশ্রু গোপন করিতেছেন। 
ভীড় ঠেলিয়া স্তার রাসবিহারী ঘোষ তারাকিশোরের নিকট উপস্থিত 
হইলেন এবং নীচু হইয়া তারাকিশোরকে প্রণাম করিতে গেলে 
তারাকিশোর তাড়াতাড়ি হাত ধরিয়া ফেলিলেন। বলিলেন-__ 
ইহাতে তাহার অপরাধ হইবে। স্যার রাসবিহারী বলিলেন-_ 
“আমি বয়োবৃদ্ধ এবং সংসারে জড়িত। তুমি সর্বস্ব পাইয়াও আজ 
সর্বত্যাগী মুক্তপুরুষ। আমায় তোমায় প্রণাম করিতে দাঁও।” 
এই ৰলিয়। তিনি তারাকিশোরকে প্রণাম করিলেন। মাঝে মাঝে 
স্যার রাসবিহারী ঘোষ তারাকিশোরকে বলিতেন 1তনি বৃদ্ধ 
হইয়াছেন। শরীর অপটু হইয়াছে । কিছুদিন অপেক্ষা করিলে 
তিনি কয়েক লাখ টাকা দিতে পারিতেন। তাহাতে বৃন্দাবনে 
গুরুজীর আশ্রম হইতে পারিবে । তারাকিশোর মৃছু হাসিতেন। 

অতঃপর তিনি আরও ছুইমাস কলিকাতায় থাকেন। যাবতীয় 
জিনিষ পত্র, গৃহ প্রভৃতি বিক্রয় ও দান করিয়৷ সমস্ত পোস্ত বর্গের 
ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তিনি বুন্দাবনের আশ্রমে 
আসিয়। পৌছিলেন। সমস্ত দিন একনিষ্ট হইয়। তিনি সাধন ভজন 
করেন। রাধাবিহারীজীর নিয়মমত সেবা, রাম্নী, বাসন মাজা, 
প্রীবিগ্রহের পুজা, শুঙ্গার বেশ, সমস্তই তিনি নিজের হাতে করিতেন। 
আশ্রমে বসিয়। এই প্রকার তপন্তার কালে তারাকিশোর তাহার 
অতীত জীবন ভূলিয়া যান। অন্তজ্জঁবনের এক নূতন উদ্দীপনার 
ফলে তাহার চেহারা ও বদলাইয়। যায়। তাহার পরিচিত 
কোন এক ভদ্রলোক এই নিম্বার্ক আশ্রমে আসিয়। তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করেন, “তারাকিশোর চৌধুরী কোথায়?” তিনি উত্তর 
দেন) “সে মরিয়া গিয়াছে” ভদ্রলোক শোক সন্তপ্ত হদয়ে 
চলিয়। যান। 


দ্বিতীয় খণ্ড ৩৯৫ 


বাহাতঃ দেখা! যাইত, তারাকিশোর গুরুধাম বৃন্দাবনে বসিয়া 
নিতান্ত এক সাধারণ ভক্ত ও আশ্রমিকেরই জীবন যাপন করিতেন । 
অন্তরে তাহার যে জ্বানময় রূপটি উদ্ভাসিত তাহ সাধকের সন্ধানী 
ৃষ্টিছাড়। অন্য কেহ ধরিতে পারিত ন|। 

বন্দাবনের ব্রজবিদেহী মোহন্তের পদমর্যাদা অসাধারণ । 
ব্রজধামের বৈষ্ঞবমগ্ডলীর তিনি একচ্ছত্র নেতা | তাহার নির্দেশাদি 
সকলকে মানিয়া চলিতে হয়। মঠ, আশ্রম, বিত্ত, বৈভব কিছু 
থাক্‌ বা ন। থাক্‌, সাম্প্রদায়িক গুরুরূপে তাহার পদমর্ধ্যাদ। স্বীকার 
ন1 করিয়া উপায় নাই। 

প্রায় ছয় বৎসর পুর্বে গুরু মহারাজ মরদেহ ত্যাগ করিয়। 
গিয়াছেন। তাই তিনি নিজে আশ্রমের সমস্ত ভার ও দায়িত্ব- 
গ্রহণ করিলেন। মঠাধীশ হিসাবে পদমর্ধ্যাদার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব- 
তার ও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্রঙ্গ পরিক্রমার সময়ে নানাস্থান হইতে 
আগত বৈষ্ণব, সাধু ও জমায়েতের পরিচালনা, তাহাদের ছন্দ ও 
মতবিরোধের মীমাংসা, অনেক কিছু তাহাকেই করিতে হইত । 
কাঠিয়া বাবাজীর তিরোধানের পর মোহাস্তপদ লইয়া! সমস্থ 
উপস্থিত হয়। বর্তমান মোহাস্ত বিষুদাসজী বয়সে নবীন। বড় 
সাধক ও নহেন। তাই তিনি নেতাঁর গুরুভার. বহনে অক্ষম । 
সকলে তারাকিশোরকে মোহাস্ত করিতে চাহেন। কিন্তু তিনি 
দূরে সরিয়া থাকিতে চাহেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ঝুলন পুিমার 
পরের দিন বৃন্দাবনের সকল মোহাস্তকে কাঠিয়া বাবার নৃতন 
আস্তানা, নিম্বার্ক আশ্রমে নিমন্ত্রণ করিলেন। 

আগের দিনই নিশ্বার্ক আশ্রমে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটিল। 
সার। আশ্রম, মন্দির, প্রাঙ্গন, শুভ্র জ্যোতসায় ভরিয়া গিয়াছে। 
সাধক তারাকিশোর গভীর ধ্যানে মগ্ন। হঠাৎ তাহার সম্মুখে 
বিদেহী কাঠিয়াবাবার জ্যোতির্য়ী মুক্তিটি উদ্ভাসিত হইল । 
সন্ষেছ বচনে তিনি কহিলেন, “তোমার সকল কন্মের ভার আমার 


৩৯৬ ধর্ম ও ধন্মাত্বা 


উপর। তুমি নিজে কিছু করিতেছ, এ কথ। ভেবোন11” কিছুঙ্গণ 
পরে বাবাজীর মৃত্তি ধীরে ধীরে কোথায় মিলাইয়! গেল। পরদিন 
তিনি মোহাস্তদদের সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্রই লাবণ্যশ্রীমপ্ডিত 
তাহার মৃত্তিটা দেখিয়া সকলে তাহাকে মোহাস্তপদে বরণ 
করিলেন। তাহা! তিনি গুরুদেবেরই নির্দেশ বলিয়া মানিয়া 
নিলেন। তিনি এতদিন কৌগীন ধারণ করেন নাই। বৈষ্ণব 
প্রথানুষায়ী অনুষ্ঠান অগৌনে সম্পন্ন হইল। মোহান্তের মালা ও 
নৃতন চাদর পরাইয়া তাহার! তারাকিশোরকে অভিনন্দন করিলেন । 
সমস্ত মোহাস্তগণ একত্রিত হইয়া তাহাকে বৈরাগ্য আশ্রম প্রদান 
করিলেন। তাহার নূতন নামকরণ হইল “সম্তদাস”। ১৩২৫ 
সালের (১৯১৯ ইংরেজী) এই শুভদিনট। তারাকিশোরের জীবনে 
নৃতন অধ্যায়ের সুচনা আনিয়। দিল। 

মোহাস্তপদ প্রাপ্তির পর সন্তদাসের জীবনে নুতনতর দায়ি 
আরম্ভ হইল। আশ্রমে আগত সাধুঃ অতিথিদের সেবা ব্রজপরিক্রমা 
ও কুস্তমেলায় আগত বৈষ্ণবমণ্ডলীর দায়িত্ব তাহার উপর স্স্ত ছিল। 

১৩২৭ সালে (১৯২১ ইংরেজী ) সন্তদ্াস নাসিক কুস্তমেলার 
যান। সেখানে নিম্বার্ক, শ্রী, বিষুম্বামী ও মাধূং চারিট! সম্প্রদায়েরই 
মোহাস্তগণ তাহাকে চার সম্প্রদায়ের মোহাস্তরূপে বরণ করিলেন। 
এখানকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও কার্ধযাদি তিনি নিখুতভাবে 
সম্পন্ন করেন। | 

হরিদ্বার কুস্তমেলার ছুইমাস পূর্বে বৃন্দাবনে এক অর্দাকুস্ত 
অনুষ্টিত হয়। যমুনার পুম্য সলিলে সহস্র সহত্র বৈষব সাধু 
অবগাহন নান করেন। বিস্তৃত তটভূমিতে অপার আনন্দের মেলা 
বসে। তারপর আরম্ভ হয় পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা । সোংসাহে 
সকলে সুষ্ঠ হস্তীর উপর চড়াইয়া, ছত্রধরিয়। রাজোচিত সম্মানে 
মোহাস্ত মহারাজকে পরিক্রমায় নিতে চাহিলেন। কিন্ত তিনি 
বাঁকিয়া বসিলেন। ইষ্টদেব রাধাবিহারীজি ও গুরুদেব উভয়েই 
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এই পবিত্র ভূমিতে সাক্ষাৎ ভাবে বিরাজমান । তাই তিনি কোন 
মতেই হস্তীতে আরোহণ করিবেন না। অগত্যা পদব্রজেই 
পরিক্রমা! আরম্ভ হইল। 

হরিদ্বার কুস্তমেলায় এই সৌম্যদর্শন তেজঃপুঞ্জকলেবর সন্তদাঁস 
মহারাজকে ভোলাগিরি মহারাজ শ্বয়ং মাল্য চন্দনে সাদর সম্ভাষণ 
জানাইয়া সাধুসম্মেলনের সভাপতি করিলেন। তিনি সভাপতির 
ভাষণে নানাকথার মধ্যে বলিলেন, “ভগবৎ উপাসনাই যেন 
সুখ্যকর্মরূপে সকলের সম্মুখে বর্তমান থাকে। মানুষের অনুষ্টিত 
প্রত্যেকটি কর্মের সিদ্ধি ভগবংজীবনের উপর নির্ভরশীল।” 

কুম্তমেল! হইতে ফিরিবার সময় সন্তদ্াস বাবাজী ভোলাগিরি 
মহারাজের সঙ্গে দেখা করিতে যান । খবর পাইবামাত্রই ভোলাগিরি 
মহারাজ গুক্ষা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সম্তদাস বাৰাজীকে 
অভ্যর্থনা জানান এবং উভয়েই গুক্ফা মধ্যে প্রবেশ করেন। উভয়ে 
যখন সেখান হইতে বাহির হইলেন, উভয়ের আনন আনন্দে পুর্ণ । 
প্রস্থানের সময় নৃতন তসরের কাপড় ও চাদর উপঢোকন দিয়া 
ভোলাগিরি মহারাজ স্বয়ং দ্বার পর্য্যস্ত আসিয়। তাহাকে বিদায় 
দিলেন। 

সম্তদাস বাবাজীকে সকলেই গুরুস্থানীয় বলিয়া মান্ত করিত। 
কুম্তমেলায় তিনি মোহান্ত প্রধানের মর্যাদা পাইতেন। তিনি 
কাহাকেও বিমুখ করিতেন না। এক ম্ঘলিতচরিব্র ব্যক্তি তাহার 
কাছে গিয়া তাহার জীবনের সমস্ত পাপের কথা অকপটে খুলিয়া 
বলে। তিনি তাহ] শুনিয়। বলেন, “ভয় কি? নাম কর। নাম কর। 
নামের শক্তি অমোঘ। সব ঠিক হয়ে যাবে» পরে সেই ব্যক্তি 
ভাহার পরমভত্ত ও শি্যরূপে গন্য হন। 

সন্তদাসজী মহারাজের ক্ষমতা অসীম ছিল। একদা ভূবনেশ্বরে 
তাহার শিষ্য নির্শলবাবু ও কয়েকজন গুরুভ্রাতা কয়েকটি সাধু 
দেখিয়। তাহাদের হাত উচু করিয়া নমস্কার করিলেন। তারপ্র 


৩৯৮ ধন্ম ও ধণ্মাত্মা 


গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। কিছুদিন পরে সম্তভদাস বাবাজীর 
সহিত দেখ। হইবামাত্রই তিনি বলিলেন, “সাধু সন্ন্যাসীদের সাঠ্ঠাঙ্গে 
প্রণাম করিতে হয়।” মহারাজের দিব্যদৃষ্টি সর্বত্র আছে বুঝিতে 
পারিয়া শিষ্যুগণ লজ্জিত হইল। 

উজ্জয়িনীর কুস্তে সেবার সন্তদাসজী উপস্থিত হইতে পারেন নাই। 
বাবাজী মহারাজের ছত্রের নীচে তাহার আসনটা রাখিয়াছে। 
অনস্তদাসজী তাহার নিকট বসিয়। আছেন। মেঙ্লাক্ষেত্রে সমাগভ 
ভক্ত ও সুরেন্্রবাবুর স্ত্রী শুন্ত আসন দেখিয়া কাদিয়|! উঠেন। 
তাহার এই আকুলতা সম্পূর্ণ আন্তরিক। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি 
দেখিতে পান, সম্ভদাসজী এ শৃন্ত আসনে সশরীরে উপবেশন 
করিয়া আছেন। 

সম্তাদাসজীর শিষ্য ধীরেক্্র দাসগপ্তের কন্তা অত্যন্ত গীড়িত|। 
তাহার স্ত্রী কাতরে গুরুজীকে ডাকিতে লাগিলেন। কিয়ুৎক্ষণ 
পরে দেখা গেল সম্ভদাসজী সম্মুখে উপস্থিত। কন্তার মাথায় 
হাত বুলাইতেছেন। কিছুদিন পরে কণ্ঠা। সুস্থা হইল। 

ইতিমধ্যে তিনি একবার গৌহাটী ও কলিকাতা আসেন। 
কলিকাতা আসিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাহাকে সহসা দেহরক্ষা 
করিতে হইবে । তাই তিনি বৃন্দাবনে গুরুর আশ্রমে যাইতে বাস্ত 
হইলেন। 

১৩৪২ সালের (১৯৩৬ ইং) ২২শে কাত্তিক তারিখে শিশ্তু- 
সেবকগণসহ সন্তদাসবাবাজী শ্রীবৃন্দাবনধামে রওনা হইলেন। 
মহাপ্রয়াণের লগ্রটী আসিয়া গেল। মরজীবনের লীলা! শেষ করিয়া 
মহাপুরুষ নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেন। দেহট। প্রীবন্দাবনে 
পৌঁছিবার পর আশ্রম লোকে লোকারণ্য হইল। মহাসমারোহে 
যমুনার যুগলঘাটে দেহের অগ্নিদংস্কার করতঃ অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন 
হয়। 

মথুরায় বনওয়ারীলাল ভাটনগর সম্তদাসজ্ীর শিষ্য । বাবাজী 
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মহারাজের শেষকৃত্য সমাপন হওয়ার পর তিনি খবর পান ও 
অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া পড়েন। বাবাজী মহারাজের শেষ 
দর্শন তাহার ভাগ্যে হইল ন! বলিয়া মথুরায় নিজগৃহে বসিয়া 
কাদিতে থাকেন। সন্ধ্যার পর তিনি এক অলৌকিক দৃণ্ঠ দেখিতে 
পান। তিনি দেখিলেন বাবাজী মহারাজ তাহার সম্মুখে উপস্থিত। 
তিনি সন্মেহে কহিলেন--«লৌকিক দৃষ্টিতে আমার এই দেহ 
পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু তোমর1 সর্বদাই আমার সমন্মুথেই আছ 
জানিবে। বৃন্দাবনের আশ্রমে মাঝে মাঝে যাইও। আমায় 
দশন করিয়া আসিও৮। 

একা বনওয়ারীলাল নহে, আরও বনুতর শিল্ত সম্ভদাসজীর 
তিরোভাবের পর তাহার এই অলৌকিক দর্শন পাইয়াছেন। 

সম্তদাসজী মহারাজের বহুশিষ্য ভারত ও বাঞ্গলার নানাস্থানে 
এখনও বর্তমান রহিয়াছেন। 


২৫। ভগিনী নিবেদিতা। 


( ১৮৬৭-১৯১১ ) 


উত্তর আয়ার্মণ্ের ডানগ্যানন সহরের স্তাগুয়েল রিচমও্ 
নোবল ও মেরী ইসাবেল হামিষ্টনের বনু আকাজ্কিত ১মা কন্তা 
মার্গারেট এলিজাবেখ নোবেল ১৮৬৭ সালে ২৮শে অক্টোবর 
তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নীলনয়ন! ও স্বর্ণকেশী ছিলেন, 
এবং সাহার গায়ের রঙ ছিল কাচা সোনার মত। ঠাকুরমার 
আদর যত তিনি বড় হ'তে লাগলেন এবং চার বৎসর বয়সে 
ঠাকুরমার মুখে শুনে বাইবেলের অনেকাংশ তিনি মুখস্থ বলিতে 
পারিতেন। অবশেষে একদিন বাবা স্তামুয়েল মার্গীরেটকে তার মা'র 
কাছে নিয়ে গেলেন। মার্গারেট এলেন ডেভনের গ্রেট টরেণ্টনে। 
এই জায়গার পল্লীছায়ায় স্সিগ্ধ পরিবেশ দেখিয়। মার্গারেট মুগ্ধ হন। 
মার্গারেট তাহার প্রায় দশ বৎসর বয়স হইতে গীর্জায় বসে 
ধর্মযাজক বাবার দেওয়া ভাষণে অত্যন্ত আনন্দ পাইতেন। 

১৮৯৫ খুষ্টাবে স্বামী বিবেকানন্দ যখন ইংল্যাণ্ডে বেদাস্ত প্রচার 
করিতেছিলেন তাহার বাণী ও ব্যাখ্য। শুনিয়া ভারতের ধর্মী ও 
দর্শন শাস্ত্রের দিকে মার্গারেটের মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি 
ক্রমশঃ বেদান্ত ধর্শের প্রাণ উপলদ্ধি করিতে লাগিলেন। ধীরে 
ধীরে তিনি স্বামীজীর প্রতি আকৃষ্টা হইলেন. এবং তাহার সংশ্রবে 
আসিয়া ভারতে চলিয়। আসিলেন ও তাহার শিষ্তা হইলেন। তাহার 
নতুন নামকরণ হইল সিষ্টার নিবেদিতা । 

সেই হইতে ভারতীয় ধন্মকে তিনি আপনার ধর্মী বলিয়। 
আলিঙ্গন করিলেন ও ভারতবাসীর হিতসাধনে জীবন উৎসর্গ 
করেন। তিনি কলিকাতার বোসপাড়ায় যে বাড়ীতে বাদ করিতেন ' 
সেখানে একটি বালিক! বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার 
জীবনের সঙ্কল্প ছিল ভারতীয় রমণীগণের সর্ধ্ববিধ শিক্ষাবিধান ও 
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আত্মিক উন্নতি সাধন। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি এই বিদ্যালয়. 
প্রতিষ্ঠা করেন। 

ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় শিক্ষার প্রণালী কিরূপ হওয়া 
উচিৎ সে সম্বন্ধে তিনি চিন্তা ও স্বামীজীর সঙ্গে আলোচনা করিতেন ।' 
তাহার মতে ত্যাগ ও প্রেমই ভারতবর্ষের শিক্ষার বৃত্তি। জাতীয়তার, 
উদ্বোধনই সেই শিক্ষার সর্বশ্রেঠ ফল। ভারতের ভাক্কর্য্য,. 
চিত্রকল। প্রভৃতি শিল্পের উপর নিবেদিতার সবিশেষ অনুরাগ ছিল ।' 
ভারত শিল্পের প্রাণ যে আধ্যাত্মিকতা তাহ। তিনি বিশ্বাস ও 
অনুভব করিতেন। অনেক সময় দেখ। গিয়াছে বৈদেশিক চিত্রকরের 
অনুকরণে অস্থিত ছবি অপেক্ষা ভারতের মেয়েদের হাতের অঙ্কিত 
আল্লনা তাহার অধিক আদরের সামগ্রী ছিল। একটি বালিকার, 
অঙ্কিত ,শতদল পদ্মের ছবি তিনি আপনার ঘরে টাঙাইয়। 
রাখিয়াছিলেন। বিখ্যাত শিল্প সমালোচক ডাক্তার কুমারম্বামী, 
একদিন তাহ দেখিয়া! অত্যন্ত প্রশংসা করেন। ভগিনী নিবেদিত। 
ইহাতে বেশ আনন্দ পান। 

সপ্তাহের মধ্যে একদিন অথব। ছুইদিন ভগিনী নিবেদিতা 
বিদ্ালয়ে ইতিহাসের পাঠ দিতেন ও তন্ময় হইয়া যাইতেন। 
রাজপুত রমণী পদ্মিনীর উপাখ্যান বলিতে বলিতে উত্তেজিত হইয়া 
উঠিতেন। ভারতবধের কথ। উঠিলে উনি ভাবে বিভোর হতেন। 

ভারতবর্ষ তাহার ধ্যান ও তপস্তা ছিল। মেয়েদের বলিতেন 
«তোমরা সবাই জপ কর, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ 1” 

সত্য সত্যই নিবেদিতা ভারতকে হৃদয়ের মধ্যে অনুভক 
করিতেন। ভারতের সনাতন ধণ্ম তাহাকে মন্ত্রমু্ধ করিয়া 
রাখিয়াছিল। ভারতীয় সভ্যতায় তিনি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। 
সুদূর বদরিক। আশ্রম পধ্যস্ত ভারতের প্রায় সকল তীর্থে ভগিনী, 
নিবেদিতা ভ্রমণ করিয়াছিলেন। একজন ইয়ুরোপীয় রমণী কিরূপে, 
গুহ, সমাজ, আত্মীয়-স্বজন সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া ভারতের ধঙ্মাকে ৷ 


. ২৬ 


৪৪২ ধন্য ও ধঙ্দাতা 


স্বধশ্মী বলিয়া এবং ভারতবাসীকে স্বজন বলিয়া গ্রহণ করিতে 
পারেন তাহার গৌরবোজ্জল দৃষ্টান্ত স্বামী বিবেকানন্দের মন্্র-শিশ্কা 
ভগিনী নিবেদিতা । 

ভগিনী নিবেদিতা দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে প্রায়ই যাইতেন। যখনই 
ফাঁইতেন দ্রীনহীনভাবে প্রাঙ্গনে দীড়াইয়া থাকিতেন। পুরোহিতদের 
অন্যায় বাধা নিষেধের দরুণ তিনি দেবী দর্শনের অধিকারে বঞ্চিত 
ছিলেন। কিন্তু তাহার ম্যায় যথার্থ অধিকারী তখন বোধ হয় 
আর কেহ ছিল না। তিনি রামকৃ্জ, বিবেকানন্দের একান্ত ভক্ত 
ছিলেন। নিজের নাম স্বাক্ষর করিতে গিয়। লিখিতেন *]1%2৭15 
০৫ 0210010150178--1561:21791)05.+ 

সিষ্টার নিবেদিতা ইংরাজীতে ধর্ম ও শিক্ষাবিষয়ক বহৃগ্রস্থ রচন। 
করিয়াছেন। তথাধ্যে “116 10850 851 5৪ 1910৮, 47206 
01 5:00086101) ৮1811 006 1700606৮১ %7005 01516 
8195 06 17110111501”, “4৮ [17018175600 ০0: 105 8170 
[০৪0৯ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

শেষের দিকে তিনি ভগ্রন্থাস্থ্য ও গীড়িতা হইয়া! পড়েন। 
নিবেদিতার স্বাস্থ্য ভাল যাইতেছে ন1! দেখিয়া জগদীশ বসু ও 
লেডী অবলা! বস্থু তাহাকে দাজ্জিলিং লইয়া যাইবার ব্যবস্থা! 
করিলেন। কিন্তু নিবেদিতা দাজ্জিলিং আসিয়া জ্বর ও দুরারোগ্য 
আমাশায় ভূগিতে লাগিলেন। ডাক্তার নীলরতন সরকার তখন 
দাজ্দিলিংএ ছিলেন, এবং সাধ্যাতীত চেষ্টা করিলেন। লেডী অবল। 
বস্থু দিবারাত্রি ভগিনী নিবেদিতার শয্যাপার্থ্ে থাকিয়া অক্রাস্ত 
ভাবে শুঞ্রাধা করিতে লাগিলেন। কিন্তুকোন উপকার দৃষ্ট হইল 
না। শরীরে অসহা যন্ত্রণা, তবুও মুখে কোথাও তাহার প্রকাশ 
নাই। চোখ বুগ্িয়া নীরব থাকিতেন। ভগিনী নিবেদিত 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাহার শেষ সময় সমাগত। খবর পাইয়া 
বেলুর মঠ হইতে গনেন মহারাজ আসিলেন। তিনি প্রসাদ স্বরূপ 


দ্বিতীয় খণ্ড ৪8০৩ 


কিছু আম সঙ্গে আনিয়াছিলেন। শেষবারের মতো! ভগিনী 
নিৰেদিতা সকলের সাথে মিলিয়া এই আম-প্রসাদ খাইলেন। 
তারপর জীবনের শেষ প্রার্থনা তিনি নিজেই উচ্চারণ করিতে 
লাগিলেন, £-_ 

«অসতো মা সদ্গময় তমসো মা! জ্যোতির্ময় 

মৃত্যোম্ামৃতং গময়, আবিরাধীন্ম এধি 

রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।” 


“অসৎ হইতে আমাকে সংস্বরূপে লইয়া যাও। অন্ধকার 
হইতে আমাকে জ্যোতি স্বরূপে লইয়া যাও। মৃত্যু হইতে 
আমাকে অমৃত স্বরূপে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ! আমার 
নিকট প্রকাশিত হও। হে রুদ্র, যাহার মুখ সদ। প্রসন্ন তাহার 
দ্বার1 আমাকে সর্বদা পোষন কর।” 

অতি মৃছ্স্বরে মৃত্যুর পূর্বে তাহার মুখে শোন। গেল-_4“[1€ 
0080 15 5101115 00০১ ১ [০0010 116 006 50105 

«আমার দ্রেহতরী ডুবিতেছে, কিন্ত আমি নূর্ধ্যকেও তুলিয়। 
ধরিতে পারি।৮ (ফরাসী জীবন চরিত ) 

১৯১১ সালের ১৩ই অক্টোবর তারিখে অতি ভোরে যখন 
হিমালয়ের শুত্র তুষারশুঙে সবেমাত্র সুর্যের কিরণের স্পর্শ 
লাগিয়াছে সেই অপূর্ব স্সিপ্ধ শুভক্ষণটতে নিবেদিতার নশ্বর দেহ 
হইতে অবিনশ্বর আত্ম। অনন্ত অনীমে বিলীন হইয়া গেল। সঙ্গে 
সঙ্গে সমস্ত দাজিলিংএ এই অশুভ খবর ছড়াইয়া৷ পড়িল। কাতারে 
কাতারে শেষবারের মতো! ভগিনী নিবেদিতাকে দেখিতে লোক 
আঙিতে লাগিল। 

তাহার শব হলুদ ফুলে আৰৃত করিয়া গনেন মহারাজ ভগিনী 
নিবেদিতার পায়ের ছাপ তুলিয়া লইলেন ও মুখাগ্নি করিলেন। 
শ্মখানে বেজায় ভীড়। কাহারও মুখে কোন কথ! নাই! সবারই, 


৪8১৪ ধর্ম ও ধর্মাতব। 


আননে বিষগতার ছায়া। কি যেন হারাইয়! গিয়াছে তাহারই 
যেন অব্যক্ত বেদনা। 

বেলুরমঠ, বাগবাজারের বশি সেনের মন্দিরে) আচার্য জগদীশ 
বন্থুর বিজ্ঞান মন্দিরে এবং আয়ালগে পারিবারিক সমাধি স্থানে 
তাহার চিতাভন্ম পাঠান হইল। 

বিবেকানন্দের মানসকগ্তাঁ_ভগিনী নিবেদিত1; বিশ্বকবি 
রবীন্দ্রনাথের লোকমাতা) বাঙ্গলা৷ তথ] ভারতের বিপ্লবী ভাইদের 
বিপ্লবী নিবেদিতা মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়মে পরলোক গমন 
করিলেন। 

ধর্দের জন্য ইনি আজন্ম তপস্যা করিয়াছেন, সাহিত্য সম্রাট 
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার এই জীবনব্যাগী তপস্যাকে সতীর 
ভপন্যার সহিত তুলনা করিয়াছেন। 


২৬। চৈতগ্যাদাস বাবাজী। 
(১৮৬৮ খু) 


ময়মনসিংহ জেলার ভাদর! গ্রামের ঘোষ-রায় বংশে 'শ্রীজগদন্ধুর 
জন্ম । এই পরিবার বৈষ্ণবীয় নিষ্ঠা ও শুদ্ধা ভক্তির জন্য সর্বত্র 
খ্যাত ছিল। তাহাদের স্থাপিত গোবিন্দ-রায় বিগ্রহের মন্দির 
বহু ভক্তজনের আশ্রয়স্থল ছিল। জগদ্বন্ধুর পিতামহ গোবিন্দনাথ 
চিরকাল এই বংশের দেবাঞ্চনা ও বৈষ্ণবধন্মের ধার! অক্ষু্ন রাখেন। 

সাত বংমর বয়সে জগদ্ধুর মারাত্মক কলের! হয়। ধনীবংশের 
একমাত্র পুত্র। রোগের আক্রমণে প্রাণও সংশয় হইয়া উঠিয়াছে। 
কিন্তু তাহার পিতৃব্য কোন চিকিৎসককে ডাকিলেন না। একাস্ত- 
ভাবে শ্রীবিগ্রহের শরণ লইলেন। বালককে শুধু চরণামৃত পান 
করাইয়। নিশ্চিন্ত রহিলেন। ভগবানের অপার কৃপায় জগঘন্ধুর 
রোগ এ যাত্রায় সারিয়। গেল। 

সেদিন হইতে বালকের মনে অপূর্ধ্ব ভক্তি ও বিশ্বাস জাগিয়া 
উঠে। ৬ঠাকুরের প্রসাদের উপর তাহার প্রবল আস্থা জগ্মে। 
৬ঠাকুরকে নিবেদন না করিয়া কোন জিনিষ মুখে দিত না। এমন 
কি জলখাবারের সামান্য পয়সা বাঁচাইয়া হরির লুঠ দিত। জগদ্বন্ধু 
পিতৃব্য তাহার লেখাপড়ার জন্য ব্যস্ত হইলেন। জগদ্বন্ধুকে এক 
মুন্সীর অধীনে রাখিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন । মেধাবী বালক 
অল্প সময় মধ্যে বাংল! ও ফার্সাঁতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। 

ঘোষ-রায়দের গৃহে প্রায়ই বৈষ্ণবসাধূ ও আচার্ধ্যদের সমাগম 
হয়। জগদন্ধু তাহাদের আলাপ আলোচন। শুনিয়৷ পাঠ, কথকতা 
ও কীর্তনের ভাবাবেশে মাঝে মাঝে আত্মবিস্মৃত হইয়! পড়ে। তাহার 
সংসার-বৈরাগ্য জন্মে এবং সঙ্গে সঙ্গে গৌর ভজনের অনুরাগ বৃদ্ধি 
পায়। রোজ একবার চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ না করিয়া এই 
শুন্ধাচারী তরুণ বৈষ্ণব জল পর্যন্ত পান করিত নাঁ। এইসব দেখিয়া! 


৪০৬ ধন্ম ও ধন্মাত্ব। 


তাহার পিতৃব্য চিন্তিত হইলেন এবং তাহাকে সংসারী করিবার জহ্য 
তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন। | 

এ সংবাদ শুনিয়া জগদ্বন্ধুর মন খারাপ হইল। তিনি কিছুতেই 
সংসার বন্ধনে বাধা পড়িবেন না। তাই এক নিশীথ রাত্রে এই বিষয়- 
বিরক্ত যুবক গৃহ ত্যাগ করিলেন। পদত্রজে তিনি নবদ্বীপ উপস্থিত 
হন ও সেখানে বৈষ্ঞবীয় দীক্ষা গ্রহণ করেন । এই বৈরাগ্যময় সাধন 
জীবনে তাহার নাম হয় চৈতন্তদাস। সাধনা, পাণ্ডিত্য ও বৈষ্ঞবীয় 
দৈন্য, সকল দিক দিয়। চৈতন্থদাস অচিরে নবদ্বীপে সুপরিচিত হন। 
সাধন-নিষ্ঠা ও বৈষ্বশান্ত্রে অগাধ পাগ্ডিত্যের জন্য তাহার খ্যাতি 
চারিদিকে ছড়াইয়৷ পড়ে । কিন্তু এই নিষিঞ্চন বৈষুবের সম্বলের 
মধ্যে ছিল একখানি ছিন্ন কম্থা, নারিকেলের মাল। ও একটী মাটীর 
করোয়া। বাহিরের ভঙ্গীটি তাহার যতই কঠোর হউক না কেন, 
সাধারণতঃ তিনি ছিলেন রাগানুগ সাধক। নিজকে তিনি সর্বদা 
গৌরনাগরী হিসাবে বিভাবিত রাখিতেন। প্রেমাবেশ হইলে দেখা 
যাইত তিনি নাগরীবেশে সজ্জিত হইয়া! গৌরবিগ্রহের পাশে ব্যজন- 
রত থাকিতেন। তিনি সর্বদা “গোর” নাম জপ করিতেন। তিনি 
সব সময় নিজকে গৌর-নাগরী মনে করিতেন। 

একদা নবদ্বীপে গঙ্গার ঘাটে স্সান করিয়া কাপড় ছাড়িবার 
সময় বাতাসে তাহার কৌগীন ও বহির্বাস উড়াইয়া নেয়। ইহা 
দেখিয়। জগদীশ মেত্র নামে এক উগ্রপ্রকৃতির বৈষ্ববিদ্বেষী ব্রাঙ্ষণ 
গঙ্গাঘাটে সানরত৷ মেয়েদের সায়ে কেন উলঙ্গ হইয়াছেন ইত্যাদি 
বলিয়। লম্পট প্রভৃতি গালমন্দ দিয়। তাহাকে এক চড় মারে। 
ইহাতে বাবাজী ক্ষু্ধ না হইয়া ক্ষম] চাহেন। ইহার প্রায় তিন 
দিন পরে জগদীশ প্রবল জ্বরে সংজ্ঞাহারা হইয়া জীবনাস্ত হওয়ার 
উপক্রম হয়। সকলে আসিয়া বাবাজীকে ধরিয়া! পড়ে ও ক্ষম! 
চাহে। বাবাজী তাহাকে বন্ছপূর্ববে ক্ষমা করিয়াছেন। তিনি 
গৌরবিগ্রহের একটী চরণ-তুলসী রোগীকে খাওয়াইতে দিলেন । 


দ্বিতীয় খণ্ড ৪8৬৭, 


ইহাতে জগদীশ মৈত্র নীরোগ হইল এবং পরে বাবাজীর আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়া এক বৈষ্ব সাধকরূপে পরিণত হন। 

কালনার সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজীর সঙ্গে চৈতগ্দাস বাবাজীর 
আস্তরিক যোগাযোগ ছিল। উভয়েই রাগানুগ ভজনে সিদ্ধ। 
সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজী একবার বৃন্দাবন যাইবার প্রাক্কালে 
চৈতন্ুদ্রাস বাবাজীকে সঙ্গে নিতে চাহেন। কিছুতেই প্রাণপ্রতু 
শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপ ধাম ছাড়িয়া “গৌর নাগরী” চৈতন্যদাস অন্যত্র 
যাইতে সম্মত নহেন। ভগকানদাস বাবাজী অনেক অনুরোধ 
করিয়া তাহাকে বৃন্দাবন পর্যটনে রাজি করাইলেন। কিন্ত যাওয়ার 
পৃর্ব্রেই সমস্ত ব্যবস্থা বিপর্ধ্যস্ত হইল। গৌরবিগ্রহের নিকট বিদায় 
নিতে আসিয়া মন্দিরের ছুয়ারেই মৃচ্ছিত হইয়া পড়েন। গোৌর- 
মন্দির প্রাঙ্গণে শোকাকুল চৈতন্যদাস বাবাজীকে দেখিয়া লোকের 
ভীড় জমিয়। যায়। তখন ভগবানদাস বাবাজী বলিলেন «তোমার 
বুন্দাবনে কাজ নাই। নবদ্বীপই তোমার শ্রীবৃন্দাবন।” বলাবাহুল্য 
সিদ্ধ চেতন্যদাস বাবাজী নবদ্বীপেই রহিয়া গেলেন । 

একবার ভক্তপ্রবর মহাত্মা শিশির ঘোষ চৈতন্যদাস বাবাজী 
সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। মহাত্সা ঘোষ জিজ্ঞাস! করিলেন 
“বাবাজী, কিসে ভক্তি হয় ।৮ উত্তর হইল, *ছু'পয়সা খরচ কর, ভক্তি 
লাভ হবে। ছু'পয়সা দিয়া বটতলার ছাপানো নরোত্বম ঠাকুরের 
প্রার্থন! পুস্তক পড়ন। ভক্তিলাভ, প্রার্থনা এবং আন্তির মধ্যেই 
নিশ্চয় হইবে । গৌরপ্রেমের সাধনায় প্রাণের আত্তি ও প্রার্থনাই 
ছিল বাবাজীর কাছে সাধনার বড় জিনিয। 

গোস্বামী বিজয়কৃঞ্চ তখন ব্রাঙ্মদমাজের একজন শীর্ষস্থানীয় 
নেতা। আধ্যাত্মিক অন্ুসন্ধিংস৷ ও মুমুক্ষা তাহার অন্তরে জাগরূক'। 
তিনি একদিন সিদ্ধ বাবাজীর সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। তিনি 
বাবাজীকে “কি করিয়৷ ভক্তির অধিকারী হইতে পারেন” জিজ্ঞাসা 
করেন। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়৷ থাকিয়া 


, ৪০৮ ধন্ম ও ধন্মাত্মা 


বাবাজী বলিলেন, “আপনি অদ্বৈতবংশের সম্ভান। আপনার তিলক 
ও কঠীমাল! আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আমার অদ্বৈতের ভাগারে 
কি ভক্তির অভাব আছে 1” গোস্বামীজী সম্বন্ধে চৈতম্থদাস বাবাজীর 
এই ভবিষ্যদ্বাণী উত্তরজীবনে প্রতিফলিত হয়। 

ভীম নামে নবদ্বীপে এক ছরাচার পাষগী বাস করিত। সে 
একদিন চুপিচুপি গিয়া মন্দিরে শুনিতে পায়, বাবাজী কাহার সঙ্গে 
প্রেমালাপ করিতেছে । তাহার সন্দেহ হয় যে ভিতরে নিশ্চয় কোন 
স্ত্রীলোক আছে । সেলাথি মারিয়া দরজ। ভাঙ্গে ও মন্দির মধ্যে 
প্রবেশ করে। দেখিতে পায় বাবাজী ভাবাবিই, ধ্যানমগ্ন এবং 
এক দিব্য জ্যোতিঃ স্ফুরিত হইতেছে এবং চারিদিকে এক অপূর্ব 
সৌরভ ছড়াইতেছে। সে ইহা দেখিয়া মুচ্ছিত হইয়। পড়ে। তৎপর 
সে বাবাজীর একজন পরমভক্তরূপে পরিগণিত হয়। 

সাধনজীবনের শেষ দিন পর্য্স্ত তিনি গৌরধ্যানে ডুবিয়া 
থাকিতেন। ৩৯২ গৌরাব্দের (১৮৬৮ খু) অগ্রহায়ণ:মাসের পু্িমা | 
সেইদিন বাবাজী সারাদিনরাত্রি ভজন রসে ডুবিয়া আছেন। হঠাৎ 
ভাঁবতন্বয় হইয়া গৌরনাগরী বেশে সজ্জিত হন। তারপর প্রেমরসে 
উদ্বেলিত হইয়। প্রাণপ্রিয় গৌরবিগ্রহের বামে গিয়া ধ্াড়ান। মন 
প্রাণ নিয়া গাহিলেন-__ 

আমার ভজন হ'ল সারা আমার পুজন হ'ল সারা, 
নদের চান্দের কাস্তা আমি, কাস্ত আমার গোরা । 

এই গান গাহিতে গাহিতে তাহার দেহে এক দিব্যকাস্তি ফুটিয়। 
উঠে। প্ররেমাবিষ্ট নয়ন ছুইটি গৌরবিগ্রহের দিকে নিবদ্ধ করিয়। 
তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। নিত্যলীলার দিব্যপথ এই মহ! 
বৈষ্বের সম্মুখে উন্মুক্ত হয়। 

৩৯২ গৌরাব্দের অগ্রহায়ণ পুরিমায় বাবাজীর মহাপ্রয়াণ 
'অগণিত গৌড়ীয় বৈষবের অন্তরে চিরস্থৃতি হইয়া এখনও আছে। 


দুলা ব্য জানৈবটিতিদেতের 


২৭। শ্রীপ্রীজগঘন্জু। 


(১৮৭১ খুঃ) 


প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্বের কথা। গোয়ালনের 
নিকটস্থ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোমরপুন গ্রাম তখন খুব খ্যাত। 
পল্মাতীরের এই গ্রামটিতে সুপণ্ডিত ধন্ধরনিষ্ঠ বাসুদেব চক্রবর্তী বাস 
করিতেন। পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের কালে শ্রীগৌরাজদেব এই বান্থুদেবের 
গুহে অতিথি হন। কোমর জলে দাড়ায়! মহাপ্রভু এইখানে স্নান 
করেন। তাই এই স্থানের নাম হয় কোমরপুর। 

দীননাথ ন্যায়রত্ব এই বংশেরই এক শাস্তরজ্ঞ আচারনিষ্ঠ ব্রাঙ্মণ। 
মুশিদাবাদের ডাহাপাঁড়া অঞ্চলে তিনি অধ্যাপকত। করিতেন। 
তিনি সাধননিষ্ঠ ও পরম ভাগবতরূপে সেই অঞ্চলে সুপরিচিত 
ছিলেন। তাহার স্ত্রী বামাদেবীও অত্যন্ত ভক্তিমতী ছিলেন। 
উভয়েই তাহাদের কুলবিগ্রহ রাধাগোবিন্দের সেবা-পৃজায় পরম 
আনন্দে থাকিতেন। 

এই আদর্শ দম্পতীর গৃহে সীতানবমীর মাহেন্দ্ক্ষণে তাহাদের 
তৃতীয় সন্তান ১৮৭১ খুষ্টান্ের ১৭ই মে তারিখ জন্মগ্রহণ করেন। 
পরমরূপলাবণ্যময় সর্ধবলক্ষণযুক্ত শিশুর নামকরণ হইল “জগত । 
ইনিই উত্তরকালের বহুভক্তজনের প্রাণবন্ধু জগদন্ধু। জন্মের পর 
ছুইজন সাধু শিশুকে দেখিয়। বলিয়াছিলেন, শিশু যোগীবর হইবে। 
তাহাই হইল। 

এই আনন্দময় পরিবেশে ছুর্দেব দেখা দ্রিল। এই শিশুকে 
অসহায় করিয়া মাতা। বামাদেকী শিশুর মাত্র চৌদ্দমাস বয়সে 
স্বর্গীরোহণ করিলেন । মাতৃহীন শিশুকে নিয়া দীননাথ ন্যায়রত্ব 
মহাশয় দারুণ চিন্তায় পড়িলেন। কি করিয়া লালনপালন করিবেন 
ভাবিয়া পান না। নিরুপায় হইয়। তিনি জগতকে লইয়া স্বগ্রামে 
তাহার ভ্রাতুপ্ুত্রী বালবিধব। দিগন্বরী দেবীর কাছে আসিলেন। 


, ৪০৮ ধশ্ম ও ধশ্মাতা 


বাবাজী বলিলেন, “আপনি অধবৈতবংশের সন্তান । আপনার তিলক 
ও কঠীমাল! আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আমার অছৈতের ভাগ্ারে 
কি ভক্তির অভাব আছে 1” গোস্বামীজী সম্বন্ধে চৈতন্তদ্াস বাবাজীর 
এই ভবিষ্যদ্বাণী উত্তরজীবনে প্রতিফলিত হয়। 

ভীম নামে নবদ্বীপে এক ছুরাচার পাযপ্ী বাস করিত। সে 
একদিন চুপিচুপি গিয়! মন্দিরে শুনিতে পায়, বাবাজী কাহার সঙ্গে 
প্রেমালাপ করিতেছে । তাহার সন্দেহ হয় যে ভিতরে নিশ্চয় কোন 
স্ত্রীলোক আছে । সে লাথি মারিয়৷ দরজা ভাঙ্গে ও মন্দির মধ্যে 
প্রবেশ করে। দেখিতে পায় বাবাজী ভাবাবিষ্ট, ধ্যানমগ্ন এবং 
এক দিব্য জ্যোতি; স্কুরিত হইতেছে এবং চারিদিকে এক অপূর্ব্ব 
সৌরভ ছড়াইতেছে। সে ইহ দেখিয়া মুচ্ছিত হইয়। পড়ে। তৎপর 
সে বাবাজীর একজন পরমভক্তরূপে পরিগণিত হয়। 

সাধনজীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি গৌরধ্যানে ডুবিয়। 
থাকিতেন। ৩৯২ গৌরাবের (১৮৬৮ খৃ) অগ্রহায়ণ;মাসের পূর্ণিমা । 
সেইদিন বাবাজী সারাদিনরাত্রি ভজন রসে ডুবিয়া আছেন। হঠাং 
ভাবতন্য় হইয়া গৌরনাগরী বেশে সজ্জিত হন। তারপর প্রেমরসে 
উদ্বেলিত হইয়। প্রাণপ্রিয় গৌরবিগ্রহের বামে গিয়া ধ্লাড়ান। মন 
প্রাণ নিয় গাহিলেন-__ 

আমার ভজন হ'ল সারা আমার পুজন হ'ল সারা, 
নদের চান্দের কান্তা আমি, কাস্ত আমার গোরা। 

এই গান গাহিতে গাহিতে তাহার দেহে এক দিব্যকাস্তি ফুটিয়। 
উঠে। প্রেমাৰিষ্ট নয়ন ছইটি গৌরবিগ্রহের দিকে নিবদ্ধ করিয়া 
তিনি শেষ নিংশ্বাস ত্যাগ করেন। নিত্যলীলার দিব্যপথ এই মহ] 
বৈষ্ণবের সম্মুখে উন্ুক্ত হয়। 

৩৯২ গৌরাবের অগ্রহায়ণ পুধিমায় বাবাজীর মহাপ্রয়াণ 
'অগণিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অন্তরে চিরন্ৃতি হইয়া! এখনও আছে। 


২৭। শ্রীশ্রীজগঘদ্ধু। 
(১৮৭১ খুঃ) 


প্রায় সাড়ে চারিশত বংসর পূর্ধবের কথা। গোয়ালন্দের 
নিকটস্থ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোমরপুর গ্রাম তখন খুব খ্যাত। 
পল্মাতীরের এই গ্রামটিতে স্ৃপপ্ডিত ধন্মনিষ্ঠ বাসুদেব চক্রবর্তী বাস 
করিতেন। পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের কালে স্ত্রীগৌরাঙ্গদেব এই বাস্ুদেবের 
গৃহে অতিথি হন। কোমর জলে দীড়াইয়! মহাপ্রভু এইখানে স্নান 
করেন। তাই এই স্থানের নাম হয় কোমরপুর। 

দীননাথ ন্যায়রত্ব এই বংশেরই এক শাস্ত্রজ্ঞ আচারনিষ্ঠত্রাহ্মণ। 
মুশিদাবাদের ডাহাপাড়া অঞ্চলে তিনি অধ্যাপকতা করিতেন । 
তিনি সাধননিষ্ঠ ও পরম ভাগবতরূপে সেই অঞ্চলে স্থপরিচিত 
ছিলেন। তাহার স্ত্রী বামাদেবীও অত্যন্ত ভক্তিমতী ছিলেন। 
উভয়েই তাহাদের কুলবিগ্রহ রাধাগোবিন্দের সেবা-পুজায় পরম 
আনন্দে থাকিতেন। 

এই আদর্শ দম্পতীর গৃহে সীতানবমীর মাহেন্দ্রক্ষণে তাহাদের 
তৃতীয় সন্তান ১৮৭১ খুষ্টান্ের ১৭ই মে তারিখ জন্মগ্রহণ করেন। 
পরমরূপলাবণ্যময় সর্ব্বলক্ষণযুক্ত শিশুর নামকরণ হইল “জগত” | 
ইনিই উত্তরকালের বহুভক্তজনের প্রাণবন্ধু জগঘন্ধু। জন্মের পর 
হছইজন সাধু শিশুকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, শিশু যোগীবর হইবে। 
তাহাই হইল। 

এই আনন্দময় পরিবেশে ছর্দৈব দেখা দিল। এই শিশুকে 
অসহায় করিয়া মাতা বামাদেবী শিশুর মাত্র চৌদমাস বয়সে 
স্বর্গীরোহণ করিলেন। মাতৃহীন শিশুকে নিয়া দীননাথ ন্যায়রত্ 
মহাশয় দারুণ চিন্তায় পড়িলেন। কি করিয়া লালনপালন করিবেন 
ভাবিয়া পান না। নিরুপায় হইয়। তিনি জগতকে লইয়া স্বগ্রামে 
তাহার ত্রাতুপপুত্রী বালবিধবা দিগন্বরী দেবীর কাছে আসিলেন | 


৪১৭ ধশ্ম ও ধর্ম্মাত্মা 


শিশুকে দেখিয়াই দিগম্বরী দেবী শিশুর সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। 
কোমরপুর তখন পদ্মাগর্ভে। তাই তাহারা গোবিন্দপুরে থাকিতেন 
পদ্মাবিধৌত গোবিন্দপুরের শ্তামল মাঠে জগত বদ্ধিত হইতে 
লাগিল। শুধু দিদি দিগন্বরীর নহে, জগত হইল গ্রামের সকলেরই 
নয়নের মণি। বিপদের উপর বিপদ। জগতের বয়স যখন মাত্র 
চারি বর তাহার পিতা দীননাথ ন্যায়রতু মহাশয় হঠাৎ মারা 
গেলেন। জগতের সমস্ত বন্ধন মোচন হইল। গোবিন্দপুরের 
বাস্তভিটাও পদ্মা গ্রাস করিল। অতংপর সকলেই ফরিদপুরের 
শহরতলী ব্রা্গণকান্দায় আসিয়া! বাস করিতে লাগিলেন। জগত 
যখন ফরিদপুর জেলা স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে তখন তাহার বয়স 
মাত্র তের বংসর। এইসময়ে তাহার উপনয়ন হয়। উপনয়নের 
পর হইতেই বালকের অস্তুল্পোকে বিচিত্র পরিবর্তন ঘটে। রাত্রির 
অন্ধকারে বনে জঙ্গলে সে কোথায় ঘুরিয়া বেড়ায় কেহ বলিতে 
পারে না। মাঝে মাঝে মৌনাবস্থা বা ধ্যানস্থ হইয়া ঘরে বজিয়া 
থাকে । সর্বাঙ্গ সে বন্ত্রাবৃত করিয়া থাকে। এ যেন তাহার 
জন্মগত অভ্যাস। গৌরকান্তি সুন্দর দীর্ঘায়ত দেহখানি সহজেই 
সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরম পবিভ্রতা ও ঈশ্বরভক্তির 
দিকে তাহার অত্যন্ত আগ্রহ । চরিত্রবলে জে সঙ্গীদের সকলকে 
আকর্ষণ করে ও তাহার হরিনামের অনুরাগ সকলকে উদ্ধদ্ধ করে। 
অন্তরের প্রেম-উন্মাদন। ও তন্ময় ভাবের জন্য জগংকে বেশ কষ্ট 
পাইতে হইয়াছে । অষ্টম শ্রেণীর পরীক্ষা দিবার কালে সে হঠাৎ 
ভাৰাবেশে উম্মন! হইয়া! সামনের দিকে চাহিয়া থাকে। প্রধান 
শিক্ষক মনে করিলেন, মে অপর পরীক্ষার্থীর উত্তর জানিতে চেষ্টা 
করিতেছে । প্রধান শিক্ষক তাহার পরীক্ষার খাতা লইয়া 
ফেলিলেন। তেজস্বী বালক গ্রীবা উন্নত করিয়া উঠিয়া দাড়াইল। 
বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়। সে দৃঢ় পদক্ষেপে স্কুল ত্যাগ করিয়৷ চলিয়া 
গেল। পরে শিক্ষকেরা খাতা পরীক্ষা করিয়া দেখেন, সে কোন: 


দ্বিতীয় খণ্ড ৪১১ 


অসাধুতা করে নাই। তখন তাহাকে সকলে ফিরাইয়া আনিতে 
ব্যস্ত হইল। কিন্ত দৃঢ়চিত্ত বালক আর ফিরিয়া আসিল ন1। 
ফরিদপুরের জেলা স্কুলের সম্পর্ক চিরতরে শেষ হইল প্রধান শিক্ষক 
মহাশয় নিজের এই শোচনীয় ভুলের কথা শেষ পর্য্স্ত ক্ষোভের 
সহিত মনে করিতেন। 

জগং একবার তাহার জ্যেঠতাত ভ্রাত। তারিণীচরণের নিকট 
রশচিতে গিয়াছে । এখানে এক প্রতিবেশীর একটা ছর্দদাস্ত ঘোড়াকে 
কেহ ৰাগ মানাইতে পারে না। যে চড়ে তাহাকে ভূতলে ফেলিয়া 
দেয়। জগং সে ঘোড়ায় চড়িয়। তাহাকে একদিনেই বশে আনিল। 
সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, আরোহীদের নিয়া ঘোড়াটী আর অশান্ত 
আচরণ করে না। জগতের স্পর্শে একেবারে নিরীহ হইয়। গিয়াছে । 

ইহার পর সে পাবনায় পড়িতে আসে। এই অন্ুত ধালকের 
ব্যক্তিত্ব ও সহজাত শক্তি দেখিয়া ভক্তিমান সহপাঠীরা ধীরে ধীরে 
তাহার ব্রহ্মচধ্য সাধন ও নাম কীর্তনের গণ্ডতীর মধ্যে আসিয়া পড়ে। 
ইহাতে অনেক অভিভাবক ছেলে নষ্ট হইবে বলিয়া অনুযোগ 
করে। কিন্তু জগতের প্রেমপুর্ণ ব্যবহারে এই বিরুদ্ধ ধারণ! ক্রমশঃ 
তিরোহিত হয়। 

জগৎ হরিনাম শুনিলে ভাবোম্মীদ হইয়া পড়ে। রূপবান এই 
প্রেমোন্ত্ত কিশোর সাধকের ভিতরে কোন বৈষ্ণব মহাপুরুষ 
রহিয়াছে বলিয়। সকলেই ধারণা করে। জগতের কীর্তন শুনিতে 
যাহারা আসে, শুদ্ধাচারী এই কিশোরের চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি তাহারা 
অকপটে অর্পণ করে। 

পাবনার উপকণ্ঠে প্রাঈীন বটের ছায়ায় এক পুরাতন গৃহের 
সর্পসন্কুল হর্গন্ধময় এক অন্ধকার কক্ষে হারাণক্ষেপাকে জড়াইয়া 
ধরিয়া সে পড়িয়। থাকিত। এই ক্ষেপাকে জগৎ বুড়ো-শিব বলিয়া 
বলিত। ক্ষ্যাপাকে সকলেই বাকৃসিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়৷ মনে করিত। 
রোগ. শোক, মামল! মোকর্দদম! হইতে শুরু করিয়া সকল বিপদেই 


৪১২ ধশ্ম ও ধন্মাত 


আর্ত ভক্তের দল তাহার শরণ লইত। এই ক্ষ্যাপাই একদিন 
জগতের দিদি গোলকমণির কাছে বলিয়াছিলেন “গ্যাখ,. দিদি ! জগং 
মানুষ নহে, আমি ও মানুষ নহি। তবে জগ! হ'ল রাজ আর 
আমর সব প্রজ1।৮ কিশোর জগতের আবরণ এইবার উন্মোচিত 
হইল। এই সময়েই তড়াসের ভূম্যধিকারী বনমালী রায়, নিত্যানন্দ 
কুলোন্তব শ্যামলাল গোম্বামী, অছৈতবংশের রঘুনন্দন গোস্বামী 
প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি এই শক্তিধর পুরুষকে প্রভু বলিয়া সম্বোধন 
করিতে থাকেন। এইৰার লোকগুরু জগছন্ধুর প্রকাশের সময় 
উপস্থিত হইল। 

এশিক কোন প্রসঙ্গ, ভক্তিমূলক কোন সঙ্গীত শুনিলেই 
জগছ্বন্ধুর প্রেমবিকাশ ও ভাবাবেশ হইত। তাই তাহার সঙ্গীদের 
সব্র্বদা সতর্ক থাকিতে হইত। সেবার সহরে ঞ্রবচরিত্র যাত্রাভিনয় 
হইতেছে । আসরের এক প্রান্তে কিশোর জগৎ তাহার কিশোর 
সঙ্গীগণসহ বসিয়া আছেন। “কোথায় পদ্মপলাশলোচন ইরি” 
বলিয়া গ্রব আকুল কণ্ঠে গান ধরিল। শোনামাত্রই ভক্ত জগদন্ধুর 
অন্তরে ভাবাবেশ হইল। তিনি মূচ্ছিত হইয়। পড়িলেন। প্রসিদ্ধ 
ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালীর তখন তরুণ বয়স। সবেমাত্র ডাক্তারী 
পাশ করিয়। বাহির হইয়াছেন। তিনিও সেই আসরে উপস্থিত 
ছিলেন। তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিলেন ও বলিলেন “ইহ হিষ্টিরিয়া 
বা কৃত্রিম ভাবাবেগ।৮ ডাক্তার কালী সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষা! চালাইবার পর বুঝিতে পারিলেন যে ইহা! ভাবোম্মাদন!। 
এই ভগবংপ্রেমিক সাধুকে এইভাবে টানিয়া আনিয়া ভাল কাজ 
করেন নাই। পুনঃ জগদ্ন্ধকে গানের আসরে ফিরাইয়া আনিল। 
কিন্তু ডাঃ কালীর মনোলোকে সেদিন বোধ হইল মানবীয় জ্ঞানের 
উপরেও এক পরম চৈতন্যের অস্তিত্ব রহিয়াছে । 

আর একদিনের কথা। কীর্তনের পর জগদ্বন্ধুর প্রেমাবেশ 
হইয়াছে । তিনি জ্ঞানহারা । জনৈক হৃষ্টবুদ্ধি ব্যক্তি পরীক্ষা করার 


দ্বিতীয় খণ্ড ৪১৩, 


জন্য তাহার পায়ের অঙ্গুলির উপর এক জ্বলস্ত টীকা রাখিয়া দেয়। 
আঙ্গুলটা পুড়িয়া যাইতেছে। জগদ্বন্ধুর কিন্তু ভ্রুক্ষেপ নাই। হঠাৎ 
তাহার সঙ্গীরা! এই হুলভ্ত টিকা দেখিতে পাইয়া তখনি তাহা দূরে 
ফেলিয়া দিলেন। অগ্নিদগ্ধ এই ক্ষত শুকাইতে বছদিন লাগে। 
উত্তরকালে এই ছুষ্কৃতকারী ব্যক্তি তাহার স্সেহাশ্রয় পাইয়া নিজের 
জীবনের গতি পরিবর্তন করে। 

ভক্তপ্রবর বনমালী রায়ের আগ্রহে জগদ্বন্ধু তাড়াস রাজবাড়ীতে 
যান। সেখানে কীর্তন, উর্দড নর্তনে চারদিক আনন্দ চঞ্চল। 
বনমালীবাবু শুনিলেন যে একদল লোক তাহাকে প্রহার করিয়াছে। 
তিনি তাহাদিগকে উচিত শাস্তি দিবার জন্য নাম জানিতে চাহিলেন। 
কিন্তু জগদ্বন্ধু কিছুতেই নাম জানাইলেন না। শুধু বলিলেন__ 
“ওগো! আমি যে দণ্ড দিতে আসিনি। আমি এসেছি উদ্ধারণ 
দিতে ।” 

তাড়াসের রাজবাড়ীতে শ্রীরাধাবিনোদ স্থাপিত আছে। কবে, 
কোন সময়ে নাকি ঠাকুর রাধাবিনোদ জমিদার বংশের এক 
ভক্তিমতী নারীকে কাস্তারূপে অঙ্গীকার করেন। তিনি তাহাকে 
আত্মসাৎ করিয়াও নেন। সেই হইতে এই বিগ্রহকে জামাই বিনোদ 
বলিয়া ভক্তগণ অভিহিত করেন । বিগ্রহ জামাই:বিনোদের আদর 
আপ্যায়ণও জমিদার বাড়ীর জামাইএর মত। কিন্তু ইংরেজী 
শিক্ষিত বনমালী এই সমস্ত কথা সহজ বিশ্বাসে গ্রহণ করেন না। 
তাই জগদ্ব্ধু বনমালীকে তাহার ভ্রম শোধরাইতে ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলেন। মন্দিরে রাধাবিনোদের সান, অর্চনা, ভোগ-প্রসাদ 
নিবেদন হইয়া গেল। এবার তামাকু সেবনের সময়। প্রাচীন 
প্রথা অনুযায়ী জামাইআদরে রাধাবিনোদ বিগ্রহকে তামাকু 
নিবেদন করিয়াছে । জগদ্দ্ধু বনমালী রায়কে বলিলেন-_ চলুন ! 
এবার জামাই বিনোদের গড়গড়া সেবন দেখিয়া আমি ।” 
বনমালী রায় কোনদিনই এই তামাকু সেবন প্রথাটির উপর তেমন 


৪১৪ ধন্ম ও ধন্মাতর। 


গুরুত্ব দেন নাই। এবার প্রভু জগদ্রন্ধুর কথায় সকলকে নিয়! তিনি 
মন্দিরে গেলেন। বন্ুক্ষণ ধরিয়া সকলেই দেখিলেন, ঠাকুরের সমীপে 
নিবেদিত গড়গড়া হইতে অনবরতঃ ধুম উঠিতেছে এবং *গড়গড়” 
শব্ধ শোন! যাইতেছে । অলক্ষ্যে বসিয়। জামাই বিনোদ বিগ্রহ 
গড়গড়া সেবন করিতেছেন। ইহা দেখিয়া বনমালীবাবুর গণ্ড 
বাহিয়া পুলকাশ্র ঝরিয়া পড়িতে থাকে । এই ঘটনার পর বনমালী 
বাবুর ধারণ! বদলাইয়া গেল। 

নানাতীর্থ ভ্রমণের পর প্রভূ জগদন্ধু হইবংসর পরে বৃন্দাৰনে 
আসিয়াছেন। ব্রজের রজে গড়াগড়ি দিয়া তাহার প্রাণের আধ 
আরও বাড়িয়া গেল। কৃষ্ণের হলাদিনীশক্তি রাধা । রাঁধারাণীর 
দর্শন ছাড়া তাহার জীবন বৃথা । কখনও অশ্ফুটন্বরে গাহিতেছেন 
“এই ভবকুহক মাঝে রাধারাণী তৃমি উদ্ধারণ।” কখনও ভূতলে 
আছড়াইয়া পড়িয়া বুকভানুনন্দিনীর করুণা ভিক্ষা! করিতেছেন। 
রাঁধাকুণ্ডের তীরে তীরে তাহার আকুতি, কান্না ও পরিক্রম। 
চলিয়াছে। এমতাবস্থায় অপ্রাকৃত আনন্দ, পরমপ্রাধিত কৃপা সম্পদ 
জগদদ্ধু পাইলেন। আরাধ্য। মহাভাবময়ী রাধারাণীর দর্শন মিলিল। 
সঙ্গে সঙ্গেই তিনি হতচেতন হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। সম্থিং 
পাইবার পর প্রকৃতিস্থ হইলে তিনি নিজহস্তে লিখিলেন__ 

“জয় রাধে ধশ্ম জয় রাধে জয়, 
জয় রাধে কণ্ম জয় রাধে রয়। 

ইহার পর হইতে জগদ্ন্ধুর জীবনে দিব্য আনন্দ আসিয়াছে। 
তিনি সর্বদা অন্তরলোকের আনন্দে মগ্র। এইসময়ে একদিন 
কৌতুহলী হইয়া অ্বৈতভক্ত রবুনন্দন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 
এপ্রস্ত, আপনার গুরু কে? কে আপনাকে এই অপরূপ প্রেম 
সাধনায় দীক্ষা দিলেন 1” প্রেমাপ্ুত কণ্ঠে তিনি বলিলেন «আমার 
গুরু বৃকভান্ুনন্দিনী | তিনি আমাকে দীক্ষা-মন্ত্র দিয়াছেন ।” 

এই মন্ত্র পাওয়ার পর জগছ্ধদ্ধু “রাধা” নাম নিতেন না। 


দ্বিতীয় খণ্ড ৪১৫ 


'রাধাকুণ্ড না বলিয়া! “অমুক কুণ্ড”, “রাধা” ন1 বলিয়া “তোদের 
কিশোরী” *রাধিকা” ন1 বলিয়া! “সারিকা” ইত্যাদি শব্খ কথার সময় 
'ব্যবহার করিতেন। রাধানাম শুনিলেই তাহার ভাবাবেশ হইত । 
বৃন্দাবনে শ্রীমতী রাধারাণীর দর্শনলাভের পর প্রত জগদ্ধ 
শ্বগ্রাম ব্রাঙ্ষণকাদায় আসেন। তরুণ সাধককে কেন্দ্র করিয়া 
অল্পকাল মধ্যে কীর্তথনানন্দ উৎসারিত হইল। তাহার বাল্য- 
সঙ্গী, গ্রামের জনসাধারণ, দূরদুরাস্তরের লোকজন জড় হইয়া দিনের 
'পর দিন কীর্তন চালাইতেছে। তাহার বিরাম নাই। কে ইহার 
ব্যবস্থা করিতেছে, কে এই অসংখ্য জনতার আহার্ধ্য খরচ বহন 
করিতেছে তাহ বুঝ। ছ্ষর। কীর্ডনস্থলীতে যাহারা আসে জগছ্ধুর 
শ্রীবূপ দেখিয়। তাহার! বিহ্বল হয় ও ভক্তির ডোরে বাঁধ পড়ে। 
ফরিদপুর সহরের একপ্রাস্তে বাগনীদের বাস। ইহার! রাস্তা, 
ঘাট ও ভি বাঁধিয়া ও শুকর মারিয়া জীবন যাপন করে। জগ 
শুনিলেন ইহাদের খৃষ্টান করিবার জন্য প্রবল চেষ্ট! চলিতেছে । 
তখনই তিনি সেখানে গিয়া তাহাদের দলপতি রজনী সার্দারকে 
প্রেমালিঙ্গন করিলেন এবং সগোষ্ঠী রাধাগোবিন্দের নামে মোহাস্ত 
সম্প্রদায় বলিয়া আখ্য। দিলেন । প্রভুর কূপাবলে অল্পদিন মধ্যেই এই 
বুনো বাদীর! গোপাচন্দন তিলক কঠী ভূষিত ভক্ত বৈষ্ণব হইয়া পড়ে। 
তিনি অনেক সময় তাহার ভক্তদের মনের কথা! ও বাদ বিসম্বাদ 
স্বতঃই বুঝিতে পারিতেন এবং আশু তাহার প্রতিকার করিতেন। 
যুগল ভজনের প্রথম প্রস্তুতিরূপে প্রভু একদিকে শুদ্ধাচার ও 
্রহ্ষাসর্য্য, এবং অপরদিকে নামকীর্তন ও নিত্য পরিক্রমাকে আদর্শ 
করিতে তাহার ভক্তগণকে উপদেশ দিতেন। বাল্যাবধি ইহ! 
তাহার স্বীয়জীবনেও পরিলক্ষিত হয়। অখণ্ড ত্রহ্মচর্য্য ও অপাপবিদ্ধ- 
জীবন ও শুদ্ধচারিত। নিয়া তিনি তাহার সাধন জীবনে অগ্রসর হন। 
অতুল চম্পটী নামক একজন প্রধান শিক্ষক প্রভূ জগদ্ধুর 
সান্নিধ্যে আসিয়। অপূর্ব দৈম্ভ ও আর্তি নিয়া প্রভুর চরণাশ্রয় 
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গ্রহণ করেন। তিনি সন্ন্যাস না নিয় গৈরিক পড়েন। চম্পটাকে, 
গৈরিক বসনে দেখিয় প্রভু বিরক্ত হন। চম্পটাকে একখানি সাদ 
ধুতি ও উত্তরীয় প্রদান করিয়া ভক্তিমার্গের প্রাথমিক নির্দেশ দেন। 
প্রেমিক ভক্ত তাহা শিরোধার্য্য করিয়া নেন। এই ভক্ত চম্পটাকে 
প্রভু হারাণ ক্ষেপার হাতে দ্েন। ক্ষেপা একদিন চম্পটাকে বকু 
চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট খাইতে আদেশ দেন। চম্পটী বুঝিলেন, ইহা তাহার 
পরীক্ষা । তিনি উচ্ছিষ্ট খধাইলেন। তাহার অহমিক! টুটিয়া গেল। 
একবার প্রভু জগদন্ধু বৃন্দাবন হইতে কলিকাতা আসিয়াছেন। 
চম্পটা মহাশয় প্রভুর থাকিবার জন্য জমিদার কালীকৃ্ণ ঠাকুরের 
বাগানবাড়ীর বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর প্রভৃকে 
দেখেন নাই। চম্পট ও অন্যান্য ভক্তদের মুখে প্রভুর মহিম! 
শুনিয়া! মুগ্ধ হইয়াছেন। বাগানবাড়ীর বৃহৎ অট্রালিকার এক কোণে 
প্রভু জগদ্বন্ধুর থাকিবার স্থান কর! হইল। কীর্তনপ্রিয় জগদন্ধুর 

দের:জন্য খোল করতাল কিনিতে তিনি টাকাও দ্রিলেন। কিন্তু 
অচিরে এক গোলমাল বাধিল। প্রভূ জগদন্ধু জনসমক্ষে প্রায় বাহির 
হন না। প্রায়শঃ আপাদমস্তক শুভ্র বসনে আবৃত রাখেন ও 
অনূর্ধ্যম্পশ্ত থাকিতে চাহেন। প্রত্যুষে গঙ্গায় অবগাহন স্নানের 
পর শয্যায় টাঙ্গানো মশারীর ভিতর ঢুকিয়া পড়েন। আর 
সারাদিন তাহার দর্শন পাওয়া যায় না। জমিদারের জনৈক 
কর্মচারী এইপ্রকার বৈষ্বদের বাগানবাড়ীতে থাকা অপছন্দ 
করেন। তাছাড়। প্রতুনামক ব্যক্তিটিকে বড়ই রহস্যময় ঠেকিতেছে। 
দিবারাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিবার কারণ কি? 
একদিন স্নানকালে ইহাদের একজন গ্রভূকে দেখিবার চেষ্টা করে। 
তাহার দৃঢ় ধারণা জন্মে এই লোকটি আদৌ জগদন্ধু নহেন। ভক্তগণ 
কোথা হইতে এক রূপসী রমণীকে আনিয়া গোপনে এই বাগান- 
বাড়ীতে লুকাইয়! রাখিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, জমিদার কালীকৃষণ 
ঠাকুরকেও প্রতারণ। করিয়াছে ও কীর্তনের সাজ সরঞ্জাম বাবে 
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বু টাকা আদায় করিয়াছে। এইসব কথা জমিদার কালীকৃ্ণ 
শুনিয়৷ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। ফলে দরওয়ান বরকন্দাজসহ তিনি সেদিন 
বাগানবাড়ীতে স্বয়ং উপস্থিত হন। তাহার ধারণা হইল প্রভূ 
জগদ্বন্ধু তাহার বাগানবাড়ীতে নাই। তিনি প্রতারিত হইয়াছেন । 
কোন এক স্থন্দরী রমণীকে জগদন্ধু নাম দিয়া এই বাগানবাড়ীতে 
আনিয়া রাখিয়াছে। ইহার প্রতিকার প্রয়োজন। তাই তিনি 
ভক্তদের নান! গালমন্দ দিয়া প্রভুর কক্ষে ঢুকিয়! পড়িলেন। 

প্রভু কিন্ত এইসব শোন! সত্বেও নীরব নিশ্চল হইয়া তাহার 
মশারীর মধ্যে বসিয়া আছেন। কালীকৃঞ্জ তাহার নিকটে আসিলে 
আসন হইতে একবার শান্ত ন্মেহমধুর কণ্ঠে ডাক দিলেন “কে রে। 
কালীকৃ্ণ” ? সামান্য সংক্ষিপ্ত আহবান। ইহাতে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি 
হইল। কালীকৃষ্ণ মুহূর্তমধ্যে এক ভিন্ন মানুষ হইলেন। সমস্ত 
বুঝিতে পারিয়া অন্তপ্ত হৃদয়ে তিনি প্রভুর নিকট মার্জনা 
চাহিয়। বাগানবাড়ী ত্যাগ করিলেন। বলিয়। গেলেন, প্রভু ঘতদিন 
ইচ্ছ। বাগানবাড়ীতে থাকুন। ইহাতে তিনি অনুগৃহীত হইবেন। 
কিন্ত প্রভু সেইদিনই বাগানবাড়ী ত্যাগ করিলেন। ডোমপাড়ায় 
্রাহার এক অন্তরঙ্গ ভক্তের গৃহে আসন পাতিলেন। 

এই সময়ে চু'চুড়ায় অন্নদাচরণ দত্তের গৃহকে কেন্দ্র করিয়। প্রভুর 
নাম পশ্চিমবঙ্গে ছড়াইয়া। পড়ে। অন্নদাবাবু নিজে একজন পরম 
বৈষ্ুব ছিলেন। ভাবাবেশে তিনি অনেক কথা৷ বলিতেন। একদিন 
ভাবাবিষ্ট হইয়৷ তিনি বলেন “পূর্বববঙ্গে জীব উদ্ধারের জন্য যিনি 
অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহার নাম জগদ্বন্ধু।৮ অক্পদাবাবু আর একদিন 
আবিষ্ট অবস্থায় বলিলেন “প্রতি জগন্বন্ধুর দর্শন কালই পাওয়া 
ষাইবে। তিনি নবদ্বীপগামী ষ্টীমারে থাকিবেন। তার মনোহর 
দেবছুল্লভ মু্তিই তাহাকে চিনাইয়া দিবে।৮ এই সময়ে অমৃতবাজার 
পত্রিকার শিশিরকুমার ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ বিগ্ভানিধি প্রভৃতি 
অন্নদাবাবুর বাড়ীতে প্রায় আসিতেন। অন্গদাবাবু, শিশিরবাবু 
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প্রভৃতি সকলে তংপরদিন ষ্টীমারের ডেকে প্রভুকে দেখিতে 
পান এবং তাহার চরণে লুটাইয় পড়িয়া কৃতার্থ হন। জগছন্ধুর 
আবির্ভাবের পর শিতিকণ্ঠের হরিসভা, কীর্তনানন্দ ও হরিকথার 
আত অবিরল ধারায় বহিতে থাকে । 

রালকৃষ্ণ নামক এক বৈষ্ণব ভক্ত, নবদীপের শ্রীবাস অঙ্গনের 
সঙ্গিকটে বড়ালঘাটে গঙ্গায় ডুবিয়া আত্মহত্যা করিতে চাহে। 
তিনি তাহা টের পাইয়া! নবদ্ীপদাসকে পাঠাইয়া তাহাকে রক্ষা 
করেন। 

প্রত জগছন্ধু নারী সংশ্রব হইতে দূরে থাকিতেন। কামিনীকাঞ্চন 
হইতে সতর্ক থাকিতেন। তিনি বলিতেন শান্ত সমাহিত চিত্তে 
হরিনাম কর। নাম কীর্তনই সত্য । এ যুগে হরিনামই স্থত্টি রক্ষ। 
করিবে । যদিও তিনি প্রকৃতির সংস্পর্শে আসিতেন না, সুরতকুমারী- 
নাম্মী এক বারবণিতাকে তিনি চরণাশ্রয় দেন। দীক্ষার পর তাহার 
নাম হয় শ্রীস্বরমাতা। এই শ্ুরতমাতাকে তিনি একবারের বেশী 
দর্শন দেন নাই। 

প্রভূ সবসময় বন্ত্রাবৃত হইয়া থাকিতেন। পুলিশের লোক তাই 
তাহাকে সন্দেহ করিত। একবার এই সন্দেহ হেতু পুলিশের 
লোক তীাহাকে গ্রেপ্তার করে ও নাজিরের হেফাজতে রাখে। 
তৎপরদিন দেখা গেল, তাল! প্রভৃতি সব ঠিক আছে, ঘরে কেহই 
নাই। প্রভু অন্তহিত হইয়াছেন। 

আর একদিন তিনি সাঙ্গোপাঙ্গসহ ভ্রমণে বাহির হইয়। 
ফারদপুরের উপকণ্ে এক জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে পাস্থাপন করিয়া 
বলেন, “আমি এইখানেই শ্রীঅঙ্গন করিব |৮ ইহা শুনিয়া জমির 
মালিক রামস্থুন্দর মল্লিক সানন্দে তাহাকে সেই জমি দান করিলেন। 
শ্রীমঙ্গন ধীরে ধীরে প্রেমভক্তির উৎসরপে খ্যাত হইল। রাস- 
পৃণিমা, দোল, ঝুলন, রাসযাত্রা গ্রভৃতি প্রত্যেক উৎসবে শ্রীঅঙ্গনে 
নাম কীর্তন হইত। 
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প্রভু বালক সাধুদের বলিতেন, তোরা যেন আমার জড় 
অবস্থায় আমায় ছেড়ে না যাস্‌্।” ভক্তেরা তাহার সেবার জন্য 
উন্মুখ থাকিতেন। 

১৩২৮ সালের ১ল! আশ্বিন তারিখে প্রভু জগঘন্ধু অমৃতময় 
নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। তিনি বলিতেন “সকলই অনিত্য। 
দেবতার1ও অনিত্য। ত্রজ সম্বন্ধীয় বস্তই শুধু নিত্য” তিনি 
বলিতেন “নিষ্ঠা ও ভক্তি ছড়াও, আমায় মুক্ত কর।” জগদবন্ধুর এই 
আধ্যাত্মিক জীবন, এই ভূবনমজল মহানাম হরিনামেরই 
অবতরণিক! | 

বর্তমানে স্্রীম্গনের সৌনর্য্য ও শৃঙ্খলা তাহার গরম ভক্ত ও 
শিশ্ত ডাক্তার মহানামত্রত্বরক্ষচারী, শুদ্ধাচারী গোগীবন্ধু ও অন্তান্ঠ 
শিষ্য সেবকগণের চেষ্টায় আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। তথায় বারমাস্‌ 
অহোরাত্র কীর্তন চলে এবং তাহা কখনও বন্ধ হয় না। 


২৮1 শ্রীঅরবিন্দ। 
(১৮৭২ খুঃ) 


বাঙ্ঈলার হুগলী জেলা! ভারতের তিনটা বিখ্যাত ধর্মানেতা- রাম- 
মোহন, রামকৃষ্ণ ও গ্রীঅরবিন্দকে এক শতাবীর মধ্যে উপহার দিয়াছে । 
এই হুগলী জেলার অন্তর্গত কোন্নগর গ্রামে প্রসিদ্ধ কায়স্থ বশোন্তব 
ডাক্তার কৃষ্ধন ঘোঁষের ঝাড়ী। তিনি মনীষী, মহাপ্রাণ ও সমাজ 
সংস্কারক রামনারায়ণ বস্থুর কন্তা! স্বর্ণলতাকে বিবাহ করেন । ১৮৭২ ইং 
১৫ই আগষ্ট তারিখে এই ঘোষ দম্পতীরই তৃতীয় সম্তানরূপে শ্রীঅরব্ন্ৰ 
জন্ম গ্রহণ করেন। মাতৃপিতৃকুলের তেজন্ষিতা ও ব্যক্তিত্ব শ্রীঅরব্ন্দ 
পাইয়াছিলেন। ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতির ধারক রাজনারায়ণের 
প্রভাব ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও জীবনধারার উগ্র সমর্থক ডাক্তার কৃষ্ণ- 
ধনের ব্যক্তিত্ব ও গতিবেগ সব গুণই শ্রীঅরবিন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

এবারডিন বিশ্ববিষ্ভালয়ের “এম্‌ ডি” ডিগ্রি নিয়া কৃষ্ধন দেশে 
ফিরিলে কোন্লগরে সমাজ নেতারা মহ! গোলমাল স্থষ্টি করিল। তীহারা 
বলিলেন “প্রায়শ্চিত্ত না করিলে কৃষ্ধনকে সমাজে নেওয়। হইবে না। 
কৃষ্ণধনের ও মহাপণ কিছুতেই তিনি নতি স্বীকার করিবেন না। অবশেষে 
ক্রোধে পৈত্রিক ভদ্রাসন নাম মাত্র মূল্যে জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট বিক্রয় 
করিয়া চিরতরে কোন্নগর ত্যাগ করিলেন। ডাক্তার কৃষ্ণধন তখন সরকারী 
বিভাগে উচ্চপদস্থ ডাক্তার। তাহার ছিল উৎকট সাহেবীয়ানা। স্বভাব 
ও ছিল একগু'য়ে। কিন্তু অন্তর ছিল তাহার উদদার। দরিদ্র ও 
বনধ-বান্ধবদের জন্ত তিনি সর্বদা কাতর থাকিতেন। তাঁহার ম্যালেরিয়া" 
গ্রন্থ গ্রামের একটি হাজা মজা খালের জন্য তিনি বনু টাকা দান 
করিয়াছিলেন। এজন্য তাহাকে খণ দায়ে ও অর্থ কষ্টে পড়িতে হয়। 
মানবকল্যাঁণের জন্ত নিংস্ব হওয়ার এই শক্তি কৃষ্ণধনের পুত্র অরবিন্বের, 
জীবনে সঞ্চারিত হইয়াছিল । 
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কৃষ্ধন ইংরেজী শিক্ষায় প্রবল বিশ্বাসী ছিলেন। পাঁচ বর বয়সে 
অরবিন্দকে দাজ্জিলিং ইংরেজী স্কুলে পাঠান হয়। মাত্র সাত বংসর 
বয়সে ১৮৭৯ সালে তাহার অপর ছুই ভ্রাতার সহিত তিনি ইংলণ্ডে যান। 
অরবিন্দের অসাধারণ প্রতিভা ও মেধা । অল্প বয়সেই তিনি ইংরেজী ও 
ফরাসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তংপর তিনি ইটালীয় ও জান্মান 
ভাষায় দক্ষত। অজ্জন করেন। কেন্বিজ বিশ্ব বিষ্ভালয়ের প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করিয়া তিনি কিংস কলেজে অধ্যয়ন করেন। মাত্র 
আঠার বৎসর বয়মে তিনি সিভিল সাভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই 
মেধাবী তরুণ গ্রীক ও লাটান ভাষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। 
দুই বর তিনি বেশ দক্ষতার সহিত শিক্ষানবিশী করিলেন। তৎপর 
তিনি অশ্বারোহণের দিন ইচ্ছা করিয়াই উপস্থিত হইলেন না । অরবিন্দের 
ভগিনী সরোজিনী দেবী বলিয়াছেন, এ সময়ে তিনি উৎসাহের সহিত তাস 
খেলিতেছিলেন |. তিনি সিভিল সাভিসের কাঠামোর মধ্যে তখহার এই 
মহাজীবনকে বন্দী করিয়! রাখিতে ইচ্ছা করেন নাই। ভবিষ্যতের মহা- 
মানব ও লোকগুর, মুক্ত ও প্রশস্ত পরিধিতে আসিয়া প্রাণ পাইলেন । 

বাস্তব জীবনের দুরূহ ক্ষেত্রে অরবিন্দের পারদশিতা ছিল। শ্রীযুক্ত 
চারু দত্ত তখন বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে সিভিল সাভিসে কাঁজ করেন । 
তিনি লিখিয়াছেন, শ্রীঅরবিন্দ সেদিন তাহার বাংলোতে আসিয়াছেন। 
কথা হইল- লক্ষ্য ভেদ করা । অরবিন্দকে বল! হইল, তাহাকে আজ 
লক্ষ্য ভেদ করিতে হইবে। কিন্তু বন্দুক চালনায় অভ্যাস নাই বলিয়া 
তিন আপত্তি করিলেন। কিন্তু অবশেষে তাহাকে সম্মত হইতে হইল। 
কি করিয়া নিশানা করিতে হয় সামান্য একটু উপদেশ দেওয়া হইল। 
তারপরে বারবার তান লক্ষ্য ভেদ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্য তেদ, 
দেশলাইএর কাঠীর ছোট কাল মাথাটা! । শ্রীযুক্ত চারু দত্ত বলিয়াছেন 
“ও রূকম লোকের যোগসিদ্ধি হবে নাত কি তোমার আমার হবে ?” 
এইরূপ একাগ্রতা ও কন্ম-তৎপর্ত৷ ধাহার, অশ্বচালন। তাহার পক্ষে 
মোটেই কঠিন ছিল ন|। 
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বরোদ। এষ্টেটে চাকুরী লইয়া অরবিন্দ ভারতে ফিরিলেন। মাতৃ- 
ভাষায় তাহার দখল কম। কিন্তু নিজের দেশ, নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে 
জানিতে তাহার অপরিসীম আগ্রহ । তাহার প্রবল বাসনা, ভারতাত্মার 
মন তিনি উদঘাটন করিবেন। আত্মোপলন্ধির পরম সাধন! দেশাত্ম- 
বোধের মধ্যে জাগাইয়া-তুলিবেন। তের বৎসরের জ্ঞান সাধনার দ্বারা 
মনীষী অরবিন্দ প্রাচীন ভারতের কাব্য, সাহিত্য ও দর্শনের সহিত 
ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হইলেন । রামায়ণ ও মহাভারতের কিছু কিছু অংশ 
এ সময়ে তিনি অনুবাদ করেন। শ্রীযুৎ রমেশচন্দ্র দত্ত বরোদায় গেলে, 
অরবিন্দ তাহার অনুবাদগুলি শ্রীযুৎ রমেশ বাবুকে পড়িয়া! শুনাইলেন। 
রমেশচন্দ্র বলিলেন “আজ কেবলি মনে হচ্ছে, রামায়ণ মহাভারতের 
অনুবাদ করিয়া আমি পগুশ্রম করিয়াছি । তোমার কবিতাগুলি আগে 
দেখিলে আমার লেখা ছাপাতাম না । তোমার অনুবাদ দেখিয়া মনে 
হইতেছে, আমি ছেলে খেল! করিয়াছি ৮। 

প্রথমে তিনি বরোদা এষ্টেটে রাজন্ব বিভাগে কাজ করিতেন । পরে 
শিক্ষা ব্রত গ্রহণ করিয়া রেটে কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা 
আরম্ভ করেন। ক্রমে তিনি ভাইস্‌ প্রিন্সিপাল হন। এই সময়ে তিনি 
বরোদার মারাঠী ছাত্রদের প্রিয় পাত্র হন এবং মারাঠাকেশরী বাল 
গঙ্গাধর তিলকের সহিত সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়। তিলকের এই বন্ধুত্ব 
পরকালে ভারতের মুক্তি সংগ্রামকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছিল। 

বরোদা থাক! কালে অরবিন্দ মৃণালিনী দেবীকে বিবাহ করেন। 
গ্রই ত্যাগ ও তিতিক্ষাময় জ্ঞানতপন্বীর জীবনে স্ত্রী মৃণালিনী দেবী 
কোন অন্তরায় ঘটান নাই এবং সর্র্ববিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন। আত্ম- 
বিলুপ্তির এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত মৃনালিনী দেবী তাহার জীবনে দেখাইয়! 
গিয়াছেন। 

বরোদাজীবনের শেষ পর্ধ্যায়ে অরবিন্দের মানসে দেশ-মাতৃকার ধ্যান 
ও সেবার প্রেরণা জাগে । রাজনৈতিক সাধূনার আদর্শ ও সুপরিকল্পিত 
জাতীয় মুক্তির বাসনা তাঁহার অন্তরে ফুটিয়া উঠে। মুক্তির এই 
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পরমমন্ত্র যুগে যুগে ভারতের মহাপুরুষদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। ভগবানের 
দেওয়৷ সমস্ত সমৃদ্ধিকে তিনি সমিধরূপে জ্বালাইয়া দেন। যে পরম উপ- 
লব্ধি তাহার জীবন সন্তায় উপজিত হয়, তাহা মানব কল্যাণে অবলীলায় 
জ্বালাইয়৷ দেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম দেশমাতার মধ্যে 
দেবীত্ব আরোপ করেন। ইহাকে জনচৈতন্টে তুলিয়! ধরেন শ্রীঅরবিন্ | 
প্রীঅরবিন্দের ধ্যান, কল্পনা ও সাধনা জনগণমনে সুস্পষ্টরূপে জাগাইয়। 
দেয় যে জগন্মাতা ও দেশমাতার মধ্যে কোন ভেদ নাই। এই মাতৃ- 
পূজায় পরমত্যাগ ও আত্মদা নের কথা তিনি প্রথম প্রচার করেন। 'রাজ- 
নীতিতে অরবিন্দই পথিকৃৎরূপে আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রয়োগ করেন 
এবং ইহাকে ব্যাপকতর আদর্শ করিয়া তোলেন। ভারতের মুক্তি 
সংগ্রামকে অরবিন্দ ধর্মযুদ্ধ বলিয়া বলিতেন। তাই পুরুষোত্তম বাস্ুদেবকে 
পরম-পুরুষরূপে ভারতবাসীর পুরোভাগে তিনি স্থাপন করেন। রাজ- 
নীতির ক্ষেত্রে অধ্যাত্মচেতন! তিনি আনিয়াছেন। আলিপুরের কারাকক্ষে 
যে অলৌকিক চেতন! তাহার উন্মেষ হয় পরবর্তীকালে তাহারই জ্যোতি- 
ময় প্রকাশ তাহার জীবনে দেখিতে পাঁওয়া যায়। মনীষী, শিক্ষাত্রতী 
অরবিন্দের মনে জাগে মুক্তি সংগ্রাম ও রাজনীতির একান্ত চিন্তা । 

ইতিমধ্যে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয় হইয়াছে। ঠাকুর 
সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছেন “আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত কোন ব্যক্তি 
হয়ত বলিবেন, ঠাকুর কি জানে, আমাকে সে কিই বা শেখাবে? 
কিন্তু শুধু ঈশ্বর জানেন যে, এই ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরের মন্রিরতলে বসিয়া 
ভারতের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম প্রান্ত হইতে শিক্ষিত জনগণকে 
আকর্ষণ করিতেছেন। তাহারা দলে দলে এই তাপসের পদপ্রান্তে 
আসিয়। উপস্থিত হইতেছেন। আমি তাই বলি ভারতের মুক্তির কাজ 
সত্যই আরম্ভ হইয়াছে ।” 

১৯০৩ সালে শ্রীঅরবিন্দ তখহার ভবানী মন্দিরের পরিকল্পনা রচন! 
করেন। পুস্তিকাকারে ইহা এ সময়ে প্রকাশিত হয়। স্থির হয় যে 
দেশের দিকে দিকে মায়ের মন্দির স্থাপিত হইবে এবং তরুণ কর্ম্ম- 
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যোগীদের আশ্রম ভবানী মন্দিরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিবে । আশ্রমের 
কন্মীরা চাঁরিদিকের জনসাধারণের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবে এবং 
গঠনমূলক কাজে ব্রতী হইবে। তাহাদের সামাজিক সংগঠন ও 
আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়কারী যোগাভ্যাস এই সঙ্গে চলিতে থাকিবে। 
স্বাধীনতা সমরের তরুণ যোদ্ধা ও মা ভবানীর সেবকদের প্রাথমিক 
শিক্ষার ব্যবস্থায় অরবিন্দ স্বয়ং ব্রতী হন। প্রথমে নর্মদাতীরে গঙ্গো- 
নাথ আশ্রমে, তারপর কলিকাতায় মুরারীপুকুর বাগানে এই শিক্ষাকেন্দ্ 
স্থাপিত হয়। সেই সময়ে স্বামী ব্রহ্ষানন্দ গঙ্গোনাথ আশ্রমের গুরু 
ছিলেন। তিনি উচ্চকোটী ও শিবকল্প মহাপুরুষরূপে সর্বত্র সমাদৃত 
হইতেন। তিনি প্রায় সময়েই ধ্যানাবিষ্ট থাকিতেন। তিনি সহসা 
কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সচরাচর দেখা যাইত না। শ্রীঅরবিন্দ 
ইহাকে বড়ই শ্রদ্ধা করিতেন। অরবিন্দ যাওয়ার পর এক অদ্ভুত ঘটনা 
ঘটে। যোগীবরকে প্রণাম করিয়া উঠা মাত্রই তিনি চক্ষু উন্মীলন করেন 
ও অরবিন্দকে কৃপা করেন। তাহার কৃপাধন্য হইয়। অরবিন্দ ফিরিয়। 
আসেন । স্বামী ব্রহ্মানন্দের দেহত্যাগের পর তাহার শিষ্য কেশবানন্দজীর 
সহিত ও অরবিন্দের ঘনিষ্টুতা ও প্রীতি দীঘদিন বর্তমান ছিল। বরোদায় 
থাকাকালীন শ্রীযুৎ দেশপাণ্ডে শ্রীঅরবিন্দের অন্তরঙ্গ সুহৃদ ছিলেন । 
দেশপাণ্ডে ও স্বামী কেশবানন্দের সহযোগিতায় তশহার ভবানী মন্দির 
পরিকল্পনার কাঁজ সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর হইতে থাকে । একদল কিশোর 
ছাত্রকে এই সময়ে গঙ্গোনাথ আশ্রমে রাখিয়া গড়িয়৷ তোল হয়। 
পুণ্যতোয়া নম্মদার অপর পারে স্থিত রাজপিপ-লা রাজ্যের ছারোডী 
সহরের প্রসিদ্ধ যোগী সাখরিয়া বাবা সেখানে আসিয়া বাস করিবেন, 
প্রতিশ্রুতি দেন। ছারোডীর মহাত্মার লোকাস্তর ঘটায় তাহা আর 
হইয়া উঠিল নাঁ। ভবানী মন্দিরের সঙ্গে অরবিন্দ নিজের আধ্যাত্মিক 
সাধনায় অগ্রসর হন। মন যতই অন্তমু্খীন হইতেছে ততই নাধন্পথের 
গৃঢ়নির্দেশ পাওয়ার জন্য অরবিন্দ ব্যাকুল হইয়া পড়েন। মহারাসত্ীয় 
যোগী বিষণ ভাষ্কর লেলে অরবিন্দের সাধন জীবনে যথেষ্ট সাহায্য 
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করেন। যোগ সাধনার বিভিন্ন ক্রম সম্বন্ধে লেলে অনেক মূল্যবান 
নির্দেশ দেন। 

শ্রীঅরবিন্দ। এখন লোকগুরুরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। বরোদা 
জীবনের ঘনিষ্ট বন্ধু ও রাজনৈতিক সহকন্মী দেশপাণ্ডে ও মাধব রাওকে 
তিনি “ওজ্কার জপ” শিক্ষা দেন। একাগ্রচিত্তে তাহারা এই জপ 
অভ্যাস করেন। 

শ্রীযুক্ত চারচন্দ্র দত্ত ( আই, সি, এস ) অরবিন্দের অনুরাগী বন্ধু ও 
একজন ভক্ত ছিলেন। অরবিন্দের সাধন জীবনে যে অলৌকিক শক্তি 
সঞ্চারিত হইতেছে, তাহা তিনি বুঝিতেন। তাই তিনি একদিন সাধন 
নির্দেশ চাহিলেন। অরবিন্দ এবার “০ ৮৪৮৮ বলিলেন না। ছুই 
একদিন পরে তিনি বরোদা ফিরিয়া গেলেন। 

এদিকে একদিন শ্রীচারু দত্ত খেয়াল বশে আরাম কেদারায় সন্ধ্যা- 
বেলায় চোখ বুজিয়া বসিতেই একটু তন্দ্রার মত হইল। অকন্মাৎ 
তাহার বুকের ভিতরে হৃদপিণ্ডের মধ্যে এক অপুর্ব সুন্ৰর মৃত্তি জ্যোতি- 
মায় পন্মাসনে ধ্যানস্থ অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। মুখখানি অতি মধুর। 
তারপর থেকেই যতবার চেয়েছেন সেই মৃত্তি দেখেছেন । সেই মুখ শ্রীঅর- 
বিন্দের মুখের মাঝে মিলিয়ে গেল। ইহাতে বুঝা যায় শুদ্ধ ও শক্তিমান 
আধারে অধ্যাত্ম অনুভূতি জাগাইয়া তোলার ক্ষমতা শ্রীঅরবিন্দ পূর্ব্বেই 
পাইয়াছিলেন। অনুগামী সাধকের অনেক কিছু আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা 
এই নৃতন যোগী স্্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে পড়িত। 

১৯০৬ সালে তিনি শ্রীযুক্ত চারুবাবুকে লিখিলেন “আচ্ছা ! তুমি বখন 
আন্মনা হ'য়ে চুপটী করে বসে থাক, কোন রং দেখতে পাও ?” চারুবাবু 
উত্তরে জানাইলেন একটি সোনালী রং তাহার দৃষ্টিগোচর হয় । 

“বঙ্গতঙ্গ আন্দোলন” ভারতের মুক্তি সংগ্রামের সূচনা করে। সমগ্র 
'দেশের সুপ্ত শক্তি তখন জাগিয়া উঠে। শ্রীঅরবিন্দ সুযোগ বুঝিয়া 
বরোদা ত্যাগ করিয়া বিক্ষোভচঞ্চল বাংলার কর্মক্ষেত্রে আসিয়। উপস্থিত 
হইলেন। আসিয়াই জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। পরে 
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জাতীয় সংগ্রামের পুরোভাগে আসিয়া দীড়ান। মুক্তি যজ্ঞের পুরোধারপে 
তিনি সর্বত্র খ্যাত হন। পবন্দেমাতরম্” পত্রিকার সম্পাদকরূপে তাহার 
লেখনী হইতে যে অগ্নিবাণী নির্গত হুইত তাহা! দেশবাসীর চিন্তাধারায় 
বিপ্লব আনিয়। দেয়। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় সকলের আগে ঘোষনা 
করিলেন “পূর্ণ-স্বাধীনতা ।” 

স্বাধীনতার বাণীর সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দ দেশের অধ্যাত্ম-চেতনা 
জাগাইয়া তোলেন। নবীন ভারতের অন্যতম চিন্তানায়ক ও রাজনৈতিক 
নেতারূপে তাহার অভ্যুদয় ঘটে । সুরা কংগ্রেসের সংঘর্ষে তিলক ও 
অরবিন্দের জয় ঘোষিত হয়। তথাপি এই কর্মচাঞ্চল্য তাহার অস্তরের 
শাস্তিকে ব্যাহত করে নাই। এই রাজনৈতিক কর্ম্মতৎপরতার মধো যোগী 
বিষণ ভাস্কর লেলের সঙ্গে তাহার সাহচর্য্য দেখা যায়। এই সময়ে লেলের 
নির্দেশে অরবিন্দ বরোদাঁর এক নির্জন কক্ষে তিনদিন ধ্যানস্থ থাকেন। 
ধ্যানের ফলে তাহার সার! দেহে এক দিব্য অনুভূতি জাগে। তাহার 
সর্ব্বসত্বায় এক নিস্তরঙ্গ প্রশান্তি ছড়াইয়া' পড়ে। 

এই সময়কার অরবিন্রের ভাষণগুলি উত্তর ও পশ্চিম ভারতের জন- 
গণ মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন আনে। তিনি বলেন “আমাদের এই 
জাতীয়তা একটি ধর্ম, যাঁকে আশ্রয় করে আমর! বাঁচবো । এ একটা 
ধৃতি-__যার সাহায্যে আমরা জাতির মধ্যে ও দেশবাসীর মধ্যে ভগবানকে 
প্রত্যক্ষ কর্র্ব। ভারতের এই তিরিশ কোটী মানবের মধ্যে আমরা তাঁকে 
পাবো ।” 

নবজাতীয়তার ইহা এক অপূর্ব ব্যাখ্যা, দেশমাতৃকার 'মধ্যে তগবৎ- 
শক্তির আরোপ। মুক্তি যজ্ঞের এই খত্বিক দেশকে এক নূতন মন্ত্র ও 
মনত্রচৈতন্য দিতেছেন। বলা বাহুল্য বৃটিশ শাসক এই শক্তিধর নেতাকে 
শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর হন। 

১৯০৭ সালে “বন্দেমাতরম্” পত্রিকায় এক প্রবন্ধের জচ্য অরবিন্দ 
ধৃত হন। সমগ্র দেশময় সেদিন এক চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠে। কৰি রবীন্দ্র- 
নাথ এই সময়ে অরবিন্দের প্রশস্তি লিখেন “অরবিন্দ! রবীন্দ্রের লহ 
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নমস্কার।” কবির সত্যবৃষ্টি সেদিন জাগ্রত ভারতের প্রাণপুরুষ অরবিন্দকে 
আবিষ্কার করে । আইনের দোহাই ও ফাঁকি দিয়। অরবিন্দ এই মামলা 
হইতে মুক্তি পান। মুক্তির পর তিনি তাহার ঘনিষ্টবন্ধু ও সহকর্মী 
রাজা সুবোধ মল্লিকের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। সদ্য মুক্ত নেতাকে 
সম্বর্ধনা জানাইতে কবি রবীন্দ্রনাথ ও সেখানে আসিয়াছেন। আলিঙ্গন 
ও অভিনন্দনের পর কবি রসিকতা! করিয়! বলিলেন “মহাশয় ! আপনি 
মুক্তি পেলেন ও আমার প্রশস্তিতরা কবিতা মাঠে মারা গেল।” অরবিন্ধ 
সকৌতুকে উত্তর দিলেন “বেশী দিনের জন্য নয় অর্থাৎ রাজরোষ আসন্ন । 
আপনার কবিতা বৃথা যাইবেনা 1” 

কথাটি শীঘ্রই ফলিল। তরুণ বিপ্লবীদের সঙ্গে নায়করূপে অরবিন্দকে 
ও গ্রেপ্তার করা হয়। তৎপর বিখ্যাত আলিপুর বোমার মামলা আলম 
হয়। এই মাম্ল! অরবিন্দের মহত্তর জীবন উদঘাটিত করে। তাহার 
জ্যোতির্ময় রূপ আত্মপ্রকাশ করে। 

এক নিষ্কাম কন্মযোগীর মহিমময় রূপ শ্রীঅরবিন্দের সর্ধবস্তরেই তুষ্ট 
হয়। তাহার দাম্পত্য জীবনে ও এক অস্ভুত সংযম ও নিলিপ্ত ভাব দেখ। 
যায়। স্ত্রীকে তিনি এক চিঠিতে লেখেন “আমার বিশ্বাস, আমার বিদ্যা, 
বৃদ্ধি, প্রতিভা ও ধন যাহা! ভগবান দিয়াছেন, তাহা সমস্তই ভগবানের । 
আমার যাহা প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত ব্যয় করিবার অধিকার আমার 
নাই। তাহা করিলে আমি চোর। অতিরিক্ত যাহ! তাহা৷ ভগবানকে ফেরৎ 
দেওয়া উচিত। এই ছুর্দিনে দেশের যাহারা অনাহারে মরিতেছে, তাহাদের 
হিত করা উচিত। কি বল? এই বিষয়ে আমার সহধন্মিণী হইবে কি ?” 

অধ্যাত্ম বিষয়ে তিনি স্ত্রীকে লেখেন, “যে কোন মতেই আমায় 
ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন করিতেই হইবে । ঈশ্বর যদি থাকেন তবে তাহার 
দর্শন করিবার কোন পথ নিশ্চয় থাকিবে। হিন্দু ধর্ম বলে, নিজের 
শরীরের নিজের মনের মধ্যে সেই পথ আছে। যাইবার নিয়ম দেখাইয়া 
দিয়াছে। আমি তাহা পালন করিতে আরম্ত করিয়াছি । এক মাসের 
মধ্যে বুঝিলাম হিন্দু ধর্মের কথা সত্য। যে যে চিহ্যের কথা বলিয়াছে, 


৪২৮ ধম্ম ও ধন্মাত্ব। 


আমি দেই সব উপলব্ধি করিতেছি। এখন আমার ইচ্ছা তোমাকেও 
সেই পথে নিয়! যাই । 

অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহার বন্থবিধ সাধন-অনুভূতি হয়। তাই 
পত্রীর নিকট নিজের অন্তজীবিনের কথা খুলিয়া! বলিতেছেন এবং এই নূতন 
জীবন গ্রহণ করিতে সন্সেহ আহ্বান জানাইতেছেন। এইভাবে পতি ও 
পত্বীর মধ্যে একটি সুন্দর বুঝাগড়া ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। এ সময়কার 
এক মিলন কাহিনীতে তাহার নিদর্শন মিলে । তখন কলিকাতার রাজ- 
নৈতিক জীবন বিক্ষুব্ধ। রাজা সুবোধ মল্লিকের গৃহে শ্রীঅরবিন্দ তখন 
বাস করিতেছেন। চারিদিকে আসন্ন সংঘর্ষের প্রবল উত্তেজনা । এমন 
সময় অরবিন্দের শ্বশুর ভূপাল বাবু আসিয়া অরবিন্দকে সে রাত্রিতে 
ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। ইহাও জানাইলেন যে মুনালিনী দেবী 
তাহার সঙ্গে দেখা করিতে কলিকাতায় মাসিয়াছেন। তিনি যেন রাত্রিতে 
সেখানে থাকেন। পতি পত্বীর আসন্ন মিলন সংবাদে স্থবোধ বাবুর বাড়ীতে 
সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ধব্ধবে গিলেকর৷ পাঞ্জাবী ও 
কৌচানো ধুতি ও গলায় বেল ফুলের মালা দিয়! জামাই বেশে তাহাকে 
সাজাইল। চারুবাবুর স্ত্রী লীলাবতী আসিয়া ছুইটি মাল! হাতে দিল। 
বলিল “একটি আপনি দিদিকে পরাবেন। অপরটা দিদি আপনার গলায় 
দেবেন। ভুলবেন না যেন”। অরবিন্দ মিষ্টি হাসি হেসে বল্লেন “তুমি 
যেমন বলছ, তেমনই করব, লীলাবতী”। স্থুবোধ মল্লিক মহাশয়ও 
বলিয়া দিলেন, রাত্রিটা যেন সেখানে কাটায়। বাড়ীর দরোয়ানকে 
বলিয়া দিলেন “বাড়ীর ফটক যেন বন্ধ থাকে । ঘোষ সাহেব রাত্রে 
ফিরবেন না”। 

পরদিন ভোরে সকলে সবিম্ময়ে দেখিলেন, অরবিন্দ রোজকার মৃত 
মল্লিক বাড়ীর চায়ের টেবিলে উপস্থিত। আগের রাত্রিতে তিনি ফিরিয়া- 
ছেন ও দেওয়াল টপকাইয়া বাড়ীতে ঢুকিয়াছেন। উৎসাহী বন্ধু-বান্ধবীদের 
প্রশ্নে তিনি বলিলেন “ভোজনের পর রাত্রি এগারটার সময় ফিরেছি। 
লীলাবতি ! মালা! ছুটি সম্বন্ধে তোমার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন 


দ্বিতীয় খণ্ড ৪১৯ 


করেছি। আমি সব কথ! বুঝিয়ে বলেছি। সে আমায় আস্তে অনুমতি 
দিলে, তবে আমি এসেছি ।” মৃণালিনী দেবী শীঅরবিন্দের শেষ জীবনের 
সাধনার অংশভাগিনী হইতে পারেন নাই। অরবিন্দের এই বিদায়ের প্রায় 
নয় বংসর পরে তিনি দেহ ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পৃবেরবে পরমহংসদেবের 
সহধন্মিনী সারদামণি দেবীর আশ্রয় ও আঁশীর্ব্বাদ মৃণালিনী দেবী লাভ 
করেন। চারু বাবুর নিকট এক চিঠিতে শ্ীঅরবিন্দ লেখেন “আমি 
জেনে সুখী হলাম যে আমার স্ত্রী সাধন জীবনে এমন মহৎ আশ্রয় লাভ 
করেছে” । 

রামকৃচ ও বিবেকানন্দের উপর অরবিন্দের বিপুল শ্রদ্ধা ছিল। ধর্ম, 
পত্রিকায় অরবিন্দ রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে লেখেন “যিনি পুর্ণ, যিনি যুগধর্ম 
প্রবর্তক, তিনি মুখে যাহা বলেন নাই, তাহা! কাজে করিয়া গিয়াছেন। 
তিনি ভারতের ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দকে নিজ হাতে গড়ি- 
য়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ প্রেমিকতা, তাহার পরম পুজ্যপাদ 
গুরুদেবের দান”। আর এক প্রবন্ধে তিনি ধর্ম পত্রিকায় লেখেন 
“বিগত পাঁচশত বৎসরের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের মত দ্বিতীয় একটি পুরুষ 
পৃথিবীতে আবিভূতি হন নাই”। 

স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তিনি লেখেন “তিনি জন্ম হইতেই বীর। 
পরমহংসদেব তাহাকে বলিতেন “তূই বীর রেঃ। পরমহংসদেব জানি- 
তেন যে বিবেকানন্দের ভিতর তিনি যে শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন কালে 
তাহা প্রথর শক্তি হইবে। আমাদের যুবকগণও এই বীরভাব সাধন 
করিতে হইবে । অহাদদিগকে “বেপরোয়া” হইয়া দেশের কাজ করিতে 
হইবে এবং মনে করিতে হইবে “তুই বীর রে”। 

আলীপুর বোমার মাম্লার প্রাক্কালে অরবিন্দের বানা জোর খানা- 
তল্লাসী হয়। এই সময়ে একটি হাস্যকর ব্যাপার ঘটে। ঠাকুর রাম- 
কৃষ্ণের উপর শ্রদ্ধাশীল বলিয়া অরবিন্দ দক্ষিণেশ্বরের কিছু পবিত্র মাটা 
নিজের ঘরে রাখেন। পুলিশ অফিসার ক্লার্ক সাহেব তাহা কোন বিক্ষো- 
রূক পদার্থ বলিয়া সন্দেহ করেন। শেষ পধ্যন্ত রাসায়নিক বিশ্লেষণ দারা 


৪৩০ ধন্ম ও ধন্মাত্ব! 


বুঝা যায় তাহ! মাটী। দক্ষিণেশ্বরের পবিত্র মাটাীতে যে এ যুগের বিক্ফো- 
রক শক্তি আত্মগোঁপন করিয়া! আছে, তাহা! শ্রীঅরবিন্দ জানিতেন। 

আলিপুর বোমার মামলা আরম্ত হইয়াছে । শ্রীঅরবিন্দ নিষ্কাম কর্ম 
যোগের সাধক। তঁশহার একেবারেই নির্বিকার ভাব। এই সময়ে 
কারাকক্ষে থাকার কালে তাহার যে অলৌকিক অনুভুতি হয়, তৎসন্বন্ধে 
অরবিন্দ নিজ বর্ণনায় লিখিতেছেন “এই খানে ক্ষুদ্র ঘরের দেওয়ালটি 
হইতেছে আমার সঙ্গী | ব্রহ্মময় হইয়া আমার নিকট আসিত ও আমায় 
আলিঙ্গন করিত। উগ্ভানের দেওয়ালের গায়ে একটি গাছ ছিল। তাহার 
সবুজপাতা৷ আমার নয়নরপীন করিত। সান্ত্রীরা পাহারা দ্রিত। মনে 
হইত আমার বন্ধু ঘুরিয়। বেড়াইতেছে। গোয়ালঘরের কয়েদীরা আমার 
সম্মুখ দিয়া গরু চরাইতে যাইত। তাহা আমার প্রিয় দৃশ্য ছিল। 
আলীপুরের কারাবাসে আমি অপূর্ব প্রেমশিক্ষা পাইলাম। কারাগারের 
পরিবেশ আমার নিকট জীবন্ত ও চৈতন্যময় হইয়া উঠে। তার-পরদিন 
আমার হাতে গীত| দিলেন। তার শক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ করল। 
গীতার সাধন! আমি অনুসরণ করতে সক্ষম হলাম । আমাকে শুধু বুদ্ধি 
দিয়ে বুঝতে হয়নি, পরস্ত অনুভূতি ও উপলব্ধির ভেতর দিয়ে জানতে 
হয়েছিল শ্রীকৃ্ণ অর্জুনের কাছে কি চেয়েছিলেন। যখন আমি পদ- 
চারণা করতাম সেই সময়ে তাঁর শক্তি পুনরায় আমাতে প্রবেশ করত। 
যে জেল আমাকে মানব জগৎ থেকে আড়াল করে রেখেছে, সেইদিকে 
আমি তাকালাম । কিন্তু দেখলাম, আমি আর জেলের উচ্চ দেওয়াল- 
গুলির মধ্যে বন্দী নই । আমাকে ঘিরে রয়েছেন স্বয়ং বাসুদেব” । 

কংসের কারাগারে ভগবান বাসুদেব ভূমিষ্ট হন। ইংরেজের কারা- 
গারে শ্রীঅরবিন্দের জীবনে ভাগিয়া উঠে, সেই বাস্থদেবেরই চৈতন্াময় 
সত্তা। তাঁহার সুক্ষ দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে। এক অপুর্ব জ্যোতিঃ 
সর্ববদিকে ্ফুরিত হইতেছে । ইট, পাথর, কারাগারের লৌহদ্বার, জেলের 
কয়েদী, মামলার উকীল, বিচারক প্রভৃতি সবই সচ্চিদানন্দময় হুইয়! 
উঠিয়াছে । সব কিছুতেই বিশ্ব-আত্মার প্রাণস্পন্দন রহিয়াছে । 
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এই সময়কার অভিজ্ঞত। সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, “এক এক- 
বার এমন বোধ হইত যেন ভগবান সেই বৃক্ষতলে আনন্দের বাঁশীটী 
বাজাইতেছেন, দাড়াইয়৷ আছেন, এবং প্রেমময় মাধুরী দিয়ে আমার হৃদয় 
আকর্ষণ করিতেছেন। কে যেন আমায় আলিঙ্গন করিতেছে এবং 
আমায় কোলে করিয়। রাখিয়াছে।” 

প্রতিভাবান কৌন্ুলী চিত্তরগ্রন দাসের নিকট শ্রীঅরবিন্দের এই 
আধ্যাত্মিক ভাব ধর। পড়ে । বিচারক মিঃ বিচক্রফ টের সন্মুখে ছাড়াইয়া 
চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন “এই বিতগ্ডা, কোলাহল ও আন্দোলন স্তব্ধ হবার 
বহুকাল পরে, এর অন্তর্ধানের দীর্ঘকাল পরে, মানব সমাজ এ'কে স্বদেশ 
প্রেমের মহাকবি, জাতীয়তার প্রবর্তক ও মানবপ্রেমিক বলে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন 
কর্ষধেবে। এর তিরোধানের দীর্ঘকাল পরে এর বাণী শুধু ভারতবর্ষে নহে, 
সাগরপারের দৃরদূরান্তে ধবনিত হবে।” পরকালে চিত্তরঞনের এই উক্তি 

সত্যে পরিণত হয়। 

কারাগারের মধ্যে শীঅরবিন্দ দুইটা বাণী প্রাপ্ত হন। একট বাণী 
হচ্ছে জাতির পুনরুথানে সাহায্য করার নির্দেশ, অপরটা হচ্ছে অধ্যাত্ম 
ভারতের ঈশ্বরনিন্দিষ্ট ভূমিকা । অরবিন্দ আদেশ পেলেন “যখন তু।ম 
বাইরে যাবে, তুমি প্রচার করবে, সনাতন ধর্ম্মের জন্য তথা সমস্ত জগতের 
জন্য তা'রা উঠছে। আমি তাদের স্বাধীনতা দিচ্ছি, জগতের সেবার 
জন্য” | 

কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া অরবিন্দ “কশ্মযোগিন” ও দ্ধ” 
এই দুইটা সাপ্তাহিকের মধ্য দিয়া তশহার আদর্শ প্রচার করিতে 
থাকেন। মুক্তি-সংগ্রাম ও ইংরেজ সরকারের দমন-নীতি উভয়ই তখন 
প্রচণ্ড আকার ধারণ করিয়াছে । অপরদিকে শ্রীঅরবিন্দের অন্তজীবনে 
ও বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটিয়াছে। 

শ্রীঅরবিন্দের অন্যতম সহকন্মী শ্রীরামচন্দ্র মজুমদার শ্রীঅরবিন্দের 
কলিকাতা ত্যাগের কাহিণীতে বলেন “আমি জনৈক দি, আই, ডি,র 
নিকট জানি-_শ্রীঅরবিন্দকে শীঘ্রই গ্রেপ্তার কর্ধে। ছামন্ছুল হকের 


৪৩২ ধন্ম ও ধম্মাত। 


হত্যার মাম্লায় তাহার নামে ওয়ারেন্ট হ'বে |” ভগিনী নিবেদিতাকে সব 
কথা বলিয়া জামিনদার ঠিক রাখা হইল, তশহার অনুপস্থিতিতে ভগিনী 
নিবেদিতা কাগজগুলি চীলাইবেন। অরবিন্দ কিছুকাল চন্দননগরে আত্ম- 
গোপন করেন। এই সময়ে তিনি মতিলাল রায়ের গৃহে লুকাইয়৷ থাকেন। 
মতিলাল বাবুর কোতুহলী প্রশ্থে শ্রীঅরবিন্দ বলেন, “অদৃশ্য সুক্মম জগতে 
যে সব দেবতা আছে, তদের অনেকেরই আকার ফুটিয়৷ উঠে ।” 

অলৌকিক জগতের অধ্যাত্লৌকের কবাট এবার খুলিয়। গিয়াছে, 
সেখানকার নানা ইঙ্গিত, নানা নিদর্শন সাধক অরবিন্দ ধীরে ধীরে উপলব্ধি 
করিতেছিলেন ও পাইতেছিলেন। 

১৯১০ সালের ৪ঠ! এপ্রিল তারিখে শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে উপস্থিত 
হন। মুক্তি সংগ্রামের উন্মাদনা, সংসারের বন্ধন, আত্মীয় পরিজনের 
আকর্ষণ সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া আপন সাধনায় নিমগ্ন হন। ক্রমশঃ পণ্ডি- 
চেরীর সাগর পারে তাহার অভিনব যোগাশ্রম গড়িয়। উঠে। নিজে যোগ- 
লব্ধ শক্তির প্রভাবে তিনি দেশের মুক্তি আনিবেন, মানবতার 'আত্মিক 
বিকাশকে সার্থক করিবেন, ইহাই তাহার বিরাট ধারণা । শ্রীধুৎ মতিলাল 
রায়কে তিনি লিখিয়াছিলেন “যে পর্য্স্ত আমার অষ্টসিদ্ধি প্রবল না হয়, 
ততদিন পর্যন্ত বস্ততন্তববাদী মর্ত্যের উপর তাহা সমগ্র ভাবে কাজ করিবে 
না”। ৫ 

সাধনার আরও গভীরে প্রবেশ করিবার পর শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিক 
জীবনে রূপান্তর ঘটে । ১৯১৪ ইংতে পণ্ডিচেরী হইতে “আধ্য” পত্রিকা 
প্রকাশিত হয় এবং ইহার মাধ্যমে অরবিন্দ তাহার নবতম আদর্শ জন- 
চৈতন্ঠের সম্মুখে তুলিয়৷ ধরেন । 

এই মহাসাধকের তপস্যার প্রভাব চারিদিকে বিস্তুত হয়। তাহার 
দার্শনিক আদর্শ এবং অধ্যাত্ম সাধনার নির্বেশ সার! বিশ্বে ছড়াইয়! পড়ে। 

শ্রীঅরবিন্দ নিজের দর্শন তত্ব তাহার অমূল্য “লাইফ ডিভাইন” 
গ্রন্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দিব্য জীবনের অভিনব তত্ব তিনি ইহার 
মাধ্যমে প্রচার করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি দিব্যজীবনের বার্তা ও 
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তত্বের নিপুণ বিশ্লেষণ দিয়াছেন। আদর্শ ও তত্বের, দিক হইতেছে: 
দিব্য জীবন, আর “পূর্ণ যোগ” হইতেছে সেই তত্বেরই ব্যবহারিক, 
প্রয়োজন। পুর্ণাঙ্গ ও সমন্বয় ধশ্মের যোগপদ্ধতি তিনি তাহার 
“সিন্থেসিস অব -যোগ” গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 

অরবিন্দ দর্শনের মূল ভিত্তি হইতেছে “বিবর্তন-ক্রিয়া*। তিনি 
বলিয়াছেন “মন ও প্রাণ যেমন “জড়? হইতে মুক্তি পাইয়াছে, তেমনি 
যথাসময়ে স্থষ্টির অস্তনিহিত সুগোপন ভগবৎ সত্তার মহত্বর শক্তিগুলি 
আবরণ ভেদ করিয়। ফুটিয়া উঠিবে এবং উপর হইতে তাহাদের পরম 
জ্যোতি; আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হইবে। পৃথিবীতে এমনিভাবে 
সম্ভাবিত হইয়া উঠিবে অতি মানবের প্রকাশ 1৮ 

তিনি তাহার অন্তরঙ্গ শিষ্য দিলীপ কুমার রায়কে এক পক্রে 
লিখিয়াছেন, “এট নিতান্ত অদ্ভুত কথা যে আমি অতিমানসসিদ্ধির 
উপযুক্ত মানসিক ধৃতি নিয়ে জম্মেছিলাম। ভগবান জানেন আমার 
সারা জীবনই নিষ্রুণ বাস্তবতার বিরুদ্ধে এক মহাসংগ্রাম। আমার 
জীবন বরাবরই একট! যুদ্ধ বিশেষ। প্রতিদিন, দীর্ঘ পাচ বংসর 
ব্যাপী, পাঁচ ছয় ঘণ্টার একাগ্র চিন্তার ফলেই আমার ভেতর এঁশী 
শক্তির অবতরণ ঘটতে পেরেছিল। যদি একাগ্র চিন্তাকে কঠোর 
ধ্যান বল, ত। আমার জীবনে কখনে! হয়নি। যা আমি নিয়মিত 
করেছি, তা হচ্ছে দৈনিক চার পাঁচ ঘণ্টা প্রানায়াম ।” 

শ্রীঅরবিন্দের অপূর্ব প্রশস্তি বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথ ১৯০৮ সালে 
লিখিয়াছেন। ১৯২৮ সালের দর্শনে কবি তাহার সেই গ্রশস্তিকে 
রূপান্তরিত হইতে দেখেন। কবিবর তাহার অন্পম ভাষায় বর্ণন। 
করিয়াছেন «প্রথম দৃষ্টিতেই দেখ লুম, ইনি আত্মাকেই সবচেয়ে সত্য 
করে চেয়েছেন এবং সত্য করে পেয়েছেন। . তার দীর্ঘ তপস্তার 
চাওয়। ও পাওয়ার ঘ্বার৷ তার সত্য ওতপ্লোত। আমার মন বললে 
ইনি এর অন্তরের আলো দিয়েই বাইরের আলো জালাবেন। তিনি 
আপনার মধ্যে খষি পিতামহের বাণী ঘযুক্তাত্বানঃ সর্ববমেবাবিশস্তি” 

স৮ 


৪৩৪ ধন্দ ও ধন্মাত্বা 


অনুভব করিয়াছেন। আমি তাকে বলে এলুম্‌ “আত্মার বাণী 
বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন। সেই বাণীতে 
ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে, শ্বধস্ত বিশ্বে। প্রথম তপোবনে 
শকুস্তলার উদ্বোধন হয়েছিল যৌবনের অভিঘাতে। দ্বিতীয় 
তপোবনে তার বিকাশ হয়েছিল, আত্মার শান্তিতে । অরবিন্দকে 
সভার যৌবনের মুখে ক্ষুন্ধ আন্দোলনের মধ্যে, যে ভপস্তার আসনে 
দেখেছিলুম, সেখানে তাকে জানিয়েছি, “অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ 
নমস্কার । আজ তাকে দেখলুম দ্বিতীয় “্তপস্তার আসনে 
অগ্রগল্ভ স্তন্ধতায় আজিও তাকে মনে মনে বলে এলুম “অরবিন্দ 
রবীন্দ্রের লহ নমস্কার”। 

এই শক্তিধর মহাপুরুষ শ্রীনরবিন্দ ১৯৫* সালে ৫ই ডিসেম্বর 
মরদেহ ত্যাগ করিয়া দিব্যলোকে প্রয়ান করেন। মুক্তির যে অতুযগ্র 
সাধনা প্রথম জীবনে রাজনৈতিকক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে সেই 
সাধনারই মহা উত্তরণ মানবাত্মার পরম মুক্তির পথে ঘটে। 


২৯1 ফকফিব সাইবাবা। 
( ১৮৭৩ খৃঃ) 


আমেদাবাদ জেল্লার শিরডি গ্রামে হঠাং এক নূতন অক্লবয়স্ক 
ফকির দেখিতে পাওয়া যায়। বয়ল বংদর যোল হইবে। পরণে 
মলিন বস্ত্র এবং মুখে শাস্তির আবেশ । এই ফকির সর্বদা নির্জনে 
থাকিতে ভালবামেন। লোকালয়ের ধার ধারেন না। এই ফকির 
সম্বন্ধে প্রথমে কেহ কোন গস্ক্য দেখায় নাই। ছন্নছাড়া 
ভবথুরে লোকের প্রতি কে ব! তেমন আগ্রহ দেখায়? এই গ্রামের 
একদিকে একটা স্থান জঙ্গলাকীর্ণ। ইহারই নিকটে একটি প্রকাণ্ড 
নিমগাছ। ইহারই গুড়ির প্রকাণ্ড কোটরটা আপাততঃ ফকিরের 
আশ্রয় বা বাসস্থান। সারাদিন যেখানে সেখানে ঘুরিয়। বেড়ায়। কেহ 
'অযাচিতভাবে দুই একটি রুটা দিলে তাহা খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্ত করে। 
রাত্রে এই বৃক্ষ কোটরে তাহার সাধন ভজন আরম্ভ হয়। এইভাবে 
কয়েক বংসর অতীত হওয়ার পর ফকির গ্রামের মসজিদে 
আশ্রয় নিলেন। লোকের সঙ্গে ও এতদিনে কতক আলাপ পরিচয়, 
হইল। 

১৮৭২ খুষ্টাবে হঠাৎ এই নবীন সাধকের নবরূপ প্রকাশ হইয়। 
পড়ে। কয়েকজন উদাসী ও সংসার ত্যাগী ব্যক্তিও এই মসজিদে 
থাকে । গ্রামের একদল লোক মাঝে মাঝে ইহাদের কাছে আসিয়া 
নান! গল্প গুজব ও ধশ্মালোচনায় সময় কাটায়। সে রাত্রে ও এমনই 
একদল লোক উপস্থিত হয়। এই নবীন ফকিরকে সকলে ঘিরিয়। 
বসিয়াছে। তরুণ ফকিরের আননে অপূর্ব্ব ভাবাবেশ, নয়নে প্রখর 
দীপ্তি। সকলকে নিয় ধশ্মকথায় মত্ত। বছু বড় বড় ফকিরদের 
কেরামত-কাহিনী বলিয়া চলিয়াছে। কাহারও কোন ক্লান্তি 
নাই; হছ'সওনাই। রাত্রি ক্রমে গভীর হইল। লেম্পের তেল 
ফুরাইল। কি করিবে, কোথায় কেরোসিন তৈল পাইবে ভাবিতেছেঃ 


৪৬৬ ধশ্ম ও ধন্মাত্ম। 


এমন সময় ফকির গিয়া লেম্পে লোটার জল ঢালিয়৷ দিল। যতই 
জল ঢালে, লেম্ষের আলে! ততই উজ্জল হয়। এমনি ভাবে রাত্রি 
পোহাইল। পরদিন শিরডি গ্রামে এই অলৌকিক কাহিনী 
ছড়াইয়৷ পড়িল। ফকিরকে তখন সকলে নৃতনভাবে সম্ভ্রমের চক্ষে 
দেখিতে লাগিল। তাহার এই সাধনা ও সাফল্যের কথ। শুনিয়া, 
আর্থ নরনারী সর্ধদ] তাহার কাছে আসিত এবং তাহাদের সর্বব- 
রোগহর “দাওয়াই” ছিল, ফকিরের সম্মুখে সর্বদা! যে ধুনী প্রজ্জলিত 
থাকিত তাহার ভস্ম। 

নিমগাছের কোটরের পাগলা ফকির এখন সর্বজন পরিচিত 
“সাইবাবা |” বিশেষ উৎসবের দিনে জাকজমক করিয়া তাহাকে 
রৌপ্য নিন্মিভ পান্কীতে চড়ানো হইত। কত নজরান! দিত ! কিন্তু 
এই এশ্বর্ক্যের অন্তরালে তাহার ত্যাগ ও তিতিক্ষার ভাব সর্ব্বদ। 
ফুটিয়া! উঠিত। প্রতিদিন ভোরে দর্শনের জন্ত তাহার ছুয়ার খোল 
হইত। প্রতিদিন বিস্তর নজরান৷ পাইতেন। কিন্তু দেখা যাইত, 
তংপরদিন কিছুই নাই। সমস্ত তিনি বিলাইয়। দিয়াছেন । 

তিনি লোকের অন্তরের কথা বলিতে পারিতেন। নানাসাহেৰ 
সাইবাবার নাম ও মাহাত্া প্রচারে অগ্রণী ছিলেন। সাইবাব। নানা 
সাহেবকে উচ্চ রাজকণ্মচারী জানিয়াও তাহার কাছে ডাকিয়া 
পাঠান। আসিলে বলেন যে তাহার সঙ্গে নানাসাহেবের জন্ম 
জন্মান্তরের সম্বন্ধ রহিয়াছে । 

একদিন নানাসাহেব পথ চলিতে চলিতে তৃষ্ণায় কাতর হইয়া 
পরেন। কোথায়ও জল পাইতেছেন ন1। তাহার সঙ্গীটা নানাদিকে 
ছুটাছুটি করিতেছেন; কিন্তু পানীয় জল কোথাও মিলিতেছে ন1। 
এমন সময় এক পাহাড়িয়া ভীল দেখা! দিল। তাহাকে জলের কথা 
জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, “তুমি যে পাথরের উপর বসিয়াছ, 
তাহারই নীচে জল আছে।” তাহার! পাথর সরাইয়া দেখিলেন, 
প্রকৃতপক্ষে পাথরের নীচে জল আছে। তাহার! জল পান করিয়া 


দ্বিতীয় খণ্ড ৪৩৭ 


তৃষা] নিবারণ করিলেন। কিছুদিন পরে নানাসাহেবের সাইবাবার 
সঙ্গে দেখা হইলে, সাইবাব! বলিলেন, “কিহে ! জলের জন্য এত 
ব্যাকুল হইয়াছিলে। ভগবানের উপর বিশ্বাস থাকিলে পাথরের 
নীচে ও জল মিলে ।” সাইবাবা নাকি সেদিন ভক্তদের বলিয়াছিলেন 
“আমাদের নান! তৃষ্ণায় মরে যাচ্ছে”। ভক্তের! এতদিন পরে এই 
কথার মধ বুঝিতে পারিলেন। 

বাবাজী আন্তর্যামী ছিলেন। তাহার সম্বন্ধে নানা অলৌকিক 
'ঘটনার কিম্বদস্তী আছে। 

একদিন ভক্তপ্রবর এন্‌, সি, চন্দোরকার বড়ই ছুঃখিত অন্তরে 
বাবার কাছে আমিয়াছেন। প্রণাম করিয়া বলিলেন, “সংসার 
অত্যন্ত নিঃসার। কোন সারবত্া নাই। এর সংস্পর্শ ছাড়িয়ে দূরে 
চলে যাব স্থির করেছি”। বাবাজী বলিলেন, “বনে চলে গেলেও 
তুমি সংসারকে এড়াবে কি করে? এই দেহ তোমার প্রারন্ধ পূর্ব্ব- 
জন্মের কর্মের ফলেই স্ষ্টহইয়াছে। সংসারকে জোর করে ফেলে 
যাবেকি করে?” বাবার কথা কিছুই নূতন নয়। অলৌকিক 
কিছুই নাই। তবুও কথাগুলিতে মন্ত্র চৈতন্য আছে। 

১৯১৯ ইংরেজীর অক্টোবর মাসে সাইবাবা গীড়িত হইয়া পড়েন। 
কাহারই নির্দেশক্রমে এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ তাহার শয্যাপার্থে 
বসিয়া স্বর করিয়া “রামবিজয় চম্পু” পাঠ করিতেছেন। বাবাজী 
বারবার বলিতেছেন “এ পাঠে কল্যাণ হবে। মৃত্যুঞ্জয় শিব প্রসন্ন 
হবেন ।” মুখে এই কথ। বলিলেও সাইবাবা বুঝিলেন, সময় আনন্ন। 
তিনি তাহার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছে খবর দিলেন যে, এই দেহের 
আলে। “আল্লাহ” এইবার নিবিয়ে দেবেন। ফকিরের গণ্ড বাহিয়া 
অশ্রু পড়িতে লাগিল । সঙ্গে সঙ্গে ভক্তদের প্রাণে বিষাদের ছায়া 
'নামিল। 

১৯১৯ ইংরেজীর ১৮ই অক্টোবর। সেদিন শারদীয়া দশমীর 
পুণ্যদিল। হিন্দুদের বিজয়াদশমী। অপরাহ্ছে হঠাৎ বাবাজী 


৪৩৮ ধন্ম ও ধর্মাত্মা 


“ভাইয়াজি” নামক এক ভক্তকে ডাকিয়৷ কহিলেন, “ওরে এবার 
আমার ডাক এসেছে। আমি বিদায় নিচ্ছি। তোরা শোন্‌। 
আমার ভক্ত *বুটা” যে মন্দির তৈরী করেছে, তাহাতে যেন আমার 
এই দেহের সমাধি দেওয়া হয়।” 

বেলা প্রায় ৩ টার সময় সাধক সাইবাবা জীবনলীল। সম্বরণ 
করেন। পশ্চিম ভারতের আধ্যাত্মিক আকাশ হইতে এক উজ্জল 
নক্ষত্র খখলিত হইল। 


৩০। সন্ত মাধবদাস (মাধ! বাবাজী )। 


প্রয়াগের সন্ত সাধুচরণ একজন নিষ্ঠাবান বৈষ্ব ছিলেন। তিনি 
মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের শিশ্ত ধনগ্জয় পণ্ডিতের বংশজাত এবং তাহার 
মাতা চৈতন্থদেবের বংশজাতা! ছিলেন। সাধুচরণের ছুই বিবাহ । 
সাধুচরণ দ্বিতীয়া! স্ত্রী ও শিশুকন্ঠাসহ তীর্থযাত্রা করিয়া আর দেশে 
ফিরিলেন না। প্রয়াগেই রহিয়া গেলেন। এইখানে ১৮২৪ 
্ষ্টাবে জৈষ্ঠ মাসে সম্ভ মাধবদাস জন্মগ্রহণ করেন। মাধবদাস 
নামক জনৈক সাধুর উপদেশে সাধুচরণ পুত্রের নাম মাধবদাস 
রাখিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সে মাধবদাস প্রথমে মহদু নামক 
এক হিন্বৃস্থানী গুরু মহাশয়ের নিকট ও পরে মাধবদত্ত নামক জনৈক 
বাঙ্গালীর নিকট বাল্যশিক্ষা শেষ করেন। এই সময়ে এলাহাবাদে 
উচ্চ শিক্ষার উপযোগী একটি ইংরাজী স্কুল প্রতিষটিত হয়। মাধবদাস 
১৮৩৩ থ্রীষ্টাবে এই দ্কুলে ভর্তি হন। তিনি নিষ্ঠাবান, সত্যবাদী 
এবং অত্যন্ত সরল ছিলেন। তাহার সত্যবাদীতা, সরলতা ও 
চরিত্রবত্ত। প্রভৃতি গুণে মুগ্ধ হইয়া অধ্যাপক লুইস সাহেব তাহাকে 
অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। লুইস সাহেবের তত্বাবধানে মাধবদাল 
লেখাপড়া ভালভাবে করিতে লাগিলেন। মাধবদাসের বয়ঃক্রম 
যখন দ্বাদশ বৎসর তখন তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। অল্প বয়সে 
পিতৃহীন হইলেও মহাপ্রাণা জননীর যত্বে ও সদউপদেশে মাধব- 
দাসের পবিত্র জীবন আরও সুন্দরভাবে গঠিত হইল। অপরদিকে 
অধ্যাপক লুইস্‌ সাহেবের নজরে পড়ায় পাঠে ভ্রুত অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন। তিনি অধ্যাপক লুইস সাহেবের নিকট প্রায় আট 
বংসর অধায়ন করিয়া জ্যোতিধিবগ্ঠা। জ্যামিতি ও বীজগণিতে 
যথেষ্ট পারদণ্রিত। লাভ করেন । 

এইসময়ে লক্ষৌ মানমন্দিরের রাজজ্যোতিবিবদ্‌ কর্ণেল উইলফক্স 
সাহেব লুই সাহেবের নিকট তিনজন প্রতিভাবান ছাত্র প্রেরণ 


৪৪৩ ধন্ম ও ধন্মাত্বা 


করিতে অনুরোধ করেন। লুইস সাহেব আর ছুইজন ছাত্রের 
সহিত মাঁধবদাসকেও তথায় প্রেরণ করেন। মাধবদাস ১৮৪৪ 
্ীষ্টা্ধে বিশবৎসর বয়সে এই কার্ষে নিযুক্ত হন, এবং ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্ধ 
পর্যস্ত দক্ষতার সহিত উহা! সম্পাদন করেন। তৎপর নবাব 
ওয়াজিদ্‌ আলী শাহ মান মন্দিরের কার্ধা স্থগিত রাখিলে ইনি 
কিছুদিন বেগমের কুঠিতে, পরে অযোধ্যা ইংরাজ রাজ্যতুক্ত হইলে 
ট্রেজারীতে কাজ করেন। বেতন তাহার মাসিক ৭* টাকা 
হইয়াছিল। এখানে সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে ইনি গুণ্ুস্থানে 
লুকাইয়। প্রাণরক্ষা। করেন। 

লক্ষৌতে তখন কয়েকজন প্রসিদ্ধ মুসলমান ফকির অবস্থান 
করিতেন। ইহাদের অনেকেই যোগী এবং বাকসিদ্ধ বলিয়। 
পরিচিত ছিলেন। ইহাদের মধ্যে আজম-শাহ নামক এক ফকির 
ছিলেন। মাধবদাস ইহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অধ্যাত্মববিদ্যা 
সম্বন্ধে নান। তত্ব ও উপদেশ লাভ করেন। 

চৌধুরী শাহ নামক অপর এক ফকিরের নিকট ইনি যোগ শিক্ষা 
লাভ করেন। তিনি মাধবদাসকে অত্যন্ত স্েহে করিতেন। 
মুসলমান হইলেও ইহারা সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী অতিক্রম 
করিয়াছিলেন । মাধবদাস ই'হাদের সাহচর্ষ্যে থাকিয়৷ আত্মজ্ঞানের 
যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। 

পরে তিনি পেন্সন্‌ লইয়1 কার্ধ্য হইতে অব্যাহতি লইলেন। 
নিজবাটীতে ফিরিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না। তিনি আজম শাহের 
নিকট থাকিতে চাহিলেন। কিন্তু আজমশাহ তাহাকে জননীর 
সেবা করিবার জন্য বাটিতে ফিরিবার আদেশ দেওয়ায় মাধবদাস 
পুনরায় প্রয়াগ ( এলাহাবাদ ) ফিরিয়া আমিলেন। 

মাঁধবর্দাসের সতের বংসর বয়সে বিবাহ হয়। তিনি একজন 
হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ কন্যার পানিগ্রহণ করেন। বিবাহের কিছুদিন 
পরে তাহার এক পুত্রসস্তান জগ্মগ্রহণ করে। তৎপর কয়েক বর 


দ্বিতীয় খণ্ড ৪৪১ 


পরে তাহার পত্তী পরলোৌকগমন করেন। পুত্রটিও দ্বাদশ বংসর বয়সে 
সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া চলিয়া যায়। আর কখনও ফিরিয়া আসে নাই। 
মাতৃ বিয়োগের পর মাধবদাস সংসারের কর্মকোলাহল হইতে 
অবস্থত হইয়া! আপনার শান্তিময় কুঠিরে অবশিষ্ট জীবন যাপন 
করেন। এই কুঠির অগ্ভাপি “মাধে!। কুগ্জ” নামে পরিচিত। 
ইনি সকল ধর্পেরইে আলোচনা করিতেন) এবং সকল 
ধদ্মাবলম্বীই ইহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়! কৃতার্থ হইত। 
ইনি বেদের সহিত বাইবেল এবং কোরাণেরও সম্যক চর্চা করিতেন। 
বন্ধ হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান ইহার শিষ্য ছিল। জেমস্‌ 
স্যামুয়েল ও উকীল মিঃ সিমিয়ানের পিতা ই'হার শিষ্য ছিলেন। 
জেমস্‌ সাহেব চার্চের ভজনায় যোগ দিতেন। আবার বাবাজীর 
চরণপ্রাস্তে বসিয়া ধন উপদেশ গ্রহণ ও নিয়মিত তুলসীদাসী রামায়ণ 
পাঠ করিতেন। মাধবদাসের অসংখ্য হিন্দু ও মুসলমান ভক্ত ছিল। 
তৎকালীন বহু হিন্দু ও মুসলমান যোগী ও সাধুপুরুষ ধণ্মীলোচনার 
জন্য “মাধো কুঞ্জে” উপস্থিত হইতেন। বিখ্যাত কর্ণেল অলকট 
সাহেব মধ্যে মধ্যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। 
বিজয়কষ্চ গোস্বামীও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কয়েকদিন 
“মাধো কুঞ্জে” অবস্থান করিয়া ধর্মীলাপ ও সংকীর্তন করেন। স্বামী 
বিবেকানন্দও ই'হার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। 
পরমহংসদেবের শিষ্যগণ কাশীর মাতাজী, কাবুলের প্রসিদ্ধ 
ফকির আখোজী ও আমীর আহমান শাহ, রোদৌলী সরিফের 
শাহজাদা, কাশীর রাজা, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর প্রভৃতি বু সন্তাস্ত ব্যক্তি 
ও সাধূ তাহার দর্শনলাভের জন্য এলাহাবাদ আসিতেন। মাধবদাস 
কখনও কাহারও দান গ্রহণ করেন নাই। কালীকৃষ্ণ ঠাকুর 
অনেকবার ই'হার মাসিক বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দিতে উদ্ভত হন। 
কিন্তু ইনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। 
একবার কাশীর রাজ তাহার আশ্রমে আসিবার সংবাদ' 


৪৪২ : ধর্ম ও ধর্্মাত। 


পাঠাইলে বাবাজী বলিয়া দেন, যদ্দি তিনি আসিয়া কিছু দান না 
করেন তাহলে তিনি আসিতে পারেন। 

ইনি একাস্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। মাতার আদেশ ব্যতীত কিছু 
করিতেন ন। এবং মাতার নিকটেই মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করেন। সর্বদা 
সাধু সমাগম, অতিথি সৎকার, সংকীর্তন, কাঙালী।ভোজন, শান্্রালাপ 
প্রভৃতির দ্বার “মাধো কুপ্ত” আনন্দ কোলাহলে মুখরিত থাকিত। 

মাধে বাবাজীর হিন্দুভক্তগণ তাহাকে পরমহিন্ফু এবং মুসলমান, 
ভক্তগণ তাহাকে সুফী বলিয়! জানিত। 

ইনি সকল ধন্মমতের আলোচন। করিয়া «6 00102101225 
নামক একখানি পুস্তক রচনা! করিয়াছিলেন। স্্রীত্রক্মভট ব্রজেশ 
প্রসাদ নামক জনৈক কবি ই'হার মাহাত্ব্য ও জীবনী বর্ণনা করিয়। 
“মাধবদাস” নামক এক কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়াছেন । 

হিন্দুধম্মমতও তাহার উদার ছিল। মাতার মৃত্যুকালে ইহার 
উপর জপমাল! ও রাধাশ্ঠামের পুজার ভার দিয়া যান। তিনি 
মৃড্যুকাল পর্য্স্ত সত্বে মাতার আদেশ পালন করেন। তাহার 
সাধন জীবন অত্যন্ত কঠোর ছিল। এই কারণে প্রায় ৭০ বৎসরের 
দিকে তাহার স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে । তথাপি 
ভাহার কঠোর জীবন ষাপন ও অসংখ্য ভক্তগণের সঙ্গে ধর্মমলোচন! 
বন্ধ হয় নাই। ধীরে ধীরে মরলীলার ক্ষণট আসিয়া পড়ে। ১৯০৯ 
খীষ্টাবধে ২০শে জুন তারিখের মধ্যাহকালে বাবাজী সঙ্ঞানে মাতৃচরথ 
ক্মরণ করিতে করিতে মরলীল1 সংবরণ করেন। হিন্দুঃ মুললমান 
ও খ্রীষ্টান ধর্দ্দের উদারতা! ও সমন্বয়বাদী আর একটি উজ্জল জ্যোতিষ্ক 
ধঙ্দের গগন হইতে খসিয়৷ পড়িল। এই খবর পাইয়া তাহার 
অগণিত হিন্দু ভক্তগণ আসিয়া পড়েন ও তাহার মরদেহ লইয় 
গঙ্গাভিমুখে গমন করেন। অর্ধপথে মুসলমান ও খৃষ্টান ভক্তগণ 
আসিয়া মিলিত হয় এবং সকলে মিলিয়া এই মহান্‌ সাধুপুরুষের 
পৃত নশ্বর দেহ স্থেত গঙ্গার পবিত্র নীরে বিলজ্জন দিয়! আঙসিলেন। 


৩১। মহীয়সী রাবেয়া। 
(৭৫২ খুঃ) 


রাবেয়ার বয়ল তখন অল্প। অনেক বিখ্যাত ও সন্তরান্ত যুবক, এমন 
কি বসোরার শাসনকর্তা পর্য্যন্ত তাহাকে বিবাহ করিতে চাহেন। 
শোন! যায় বসোরার তখনকার দিনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধুপুরুষ হোসেন 
বস়োরীও তাহার কাছে বিবাহের প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছিলেন। 
তিনি একে একে সকলকে প্রত্যাখ্যান করেন। 

তিনি সঙ্কল্পল করিলেন চিরদিন কুমারী থাকিয়া! ব্রদ্ষচর্য্যকেই 
জীবনের ব্রত করিয়া লইবেন। তাহার দৃঢ় গ্রতীতি, শুধু ব্রহ্মচর্ষ্যেই 
তিনি ভগবানের দর্শন পাইতে পারিবেন। তাই বিবাহ সম্বন্ধে 
রাবেয়। বলেন, “ভাইসব ! একলা! থাকার আনন্দই আমার বড় 
আনন্দ। কারণ আমার যিনি সবচেয়ে প্রিয়তম, তার কথা আমি 
সবসময় মনে করতে পারি। তাহার প্রেমের মত এমন অকৃজিম 
প্রেম আর কোথাও পাইবনা। সেই উজ্জ্বল প্রেমের মাঁপকাটিতে 
আমি সমস্ত মানুষকে বিচার করি।” হাজার হাজার ভক্ত শিষ্য 
রাবেয়াকে ঘিরিয়া থাকিতেন। একদিন এক ভক্তসেবক তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনি ভগবানকে তো ভালবাসেন 1” 
মহীয়সী রাবেয়। উত্তর দিলেন “বাসি” । “আপনি শয়তানকে মনে 
করেন 1” রাবেয়। উত্তর দিলেন “না”। আশ্র্যয হইয়া গ্রশ্বকারী 
জিজ্ঞাস! করিলেন, “সে কেমন 1” রাবেয়। উত্তর দিলেন “ভগবানকে 
আমি এত ভালবাসি যে, শয়তানের প্রতি ঘ্বণা প্রদর্শন করিবার 
সময়ও আমার থাকেনা, এবং সেই স্থানও আমার মনে আর 
নাই। সমস্ত মনখানি ভগবানের ভাবনায় পুর্ণ ।” 

রাবেয়। তাহার মন ও দেহ সম্বন্ধে অত্যন্ত সুন্দর কথ! 
বলিয়াছেন। “আমার দেহ আছে, দর্শকের ক্ষণিকের সাধীরূপে। কিন্তু 
ভগবান আমার হৃদয়ের চিরসাথী। একমাত্র আমারই প্রিয়তম ।» 


8৪৪ ধর্ম ও ধর্ম্মাত্ব। 


রাবেয়ার জীবনের শেষদিনগুলির কথা সব ভাল করিয়া জান! 
যায় নাই। শুধু জানিতে পারা যায় শেষদিন পর্য্যন্ত ঠাহার মহিম। 
ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল। ধর্মপ্রাণ মুসলমান নরনারীগণ 
রাবেয়াকে সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের আসনে বসাইয়া আস্তরিক ভক্তি 
নিবেদন করিয়াছেন। 

তারপর যেইদিন ৭৫২ খুষ্টাঝে পুণ্যময়ী নারী দেহত্যাগ করিয়! 
ভগবানের কোলে বিলীন হইয়া গেলেন, সেদিন ভক্তগণ কাঁদিয়া 
আকুল হইলেন। তাহার পবিত্র নশ্বর দেহখানি জেরুজালেম 
নগরের পূর্ববপ্রান্তে “টরু” পর্ধ্বতের চূড়ায় সমাধিস্থ করিয়া রাখা 
হয়। 

অগ্ভাপি অগণিত মুসলমান নরনারীর নিকট ইহা পবিত্র ভার্থ 
ক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। 


৩২। সাধক তানলেন। 
( নবরস ও দেবী সর্বতীর ব্যাখ্য। ) 


সঙ্গীতাচারধ্য সাধক তানসেন, সম্রাট আকবরের দরবারে 
সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন। তিনি যে কত উচ্চস্তরের সাধক 
ছিলেন তাহ! সম্রাট আকবরের সহিত তাহার নিম্নোক্ত কথোপকথন 
হইতে বুঝা যায়। সঙ্গীতজ্ঞ সাধক তানসেন বলেন £-_ 

"সঙ্গীত প্রভৃতি সুকুমার শিল্পকলার মূলে রয়েছে নবরস। 
এই নবরস আয়ন্তকরণের জন্য প্রত্যেকেরই করতে হচ্ছে এক দুশ্চর 
তপস্তা। এই নবরস হচ্ছে, শুঙ্গার, হাস্য, করুণ, রুদ্র বীর, 
ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শাস্ত | 

শিল্পীর কদর যিনি দিতে জানেন, তিনি আরও মহৎ শিল্পী। 
কিন্ত নবরদ আয়ত্ত করতে এই জগতে কেহই পারে নাই। 
ভ্রিজগতে একজন শুধু পেরেছিলেন। তিনি জগংগুরু শ্রীকৃষ্ণ । আর 
তাই তিনি গোপিনীদের বস্ত্র হরণ করতে পেরেছিলেন, যমুনাকে 
বহাতে পেরেছিলেন উজান। তার বাশীর স্থুরে নবরসের সাগরে 
তিনি ডুবিয়ে দিতে পেরেছিলেন, সমস্ত ব্রজগোপিনীদের। তাদের 
বাহ্জ্ঞানকে তিনি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দিতে পেরেছিলেন। শুধু 
গাদের কেন, তিনি সমস্ত ব্রজমগ্ুলকেই নবরসের বন্তায় প্লাবিত 
করে গিয়েছেন। তাই তার মত শিল্পী, তার মত স্থরজ্ঞানী, তার 
মত রাজনীতিজ্ঞ, তার মত যোদ্ধা, তার মত সমাজনীতিবিদ ও তার 
মত লীলা বিশারদ, এই ত্রিজগতে আজও দ্বিতীয় কেহ জন্মায় নি। 

যন্ত্র সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বাগদেবী সরস্বতীও এই নবরসকে 
আয়ত্তে আনতে পারেন নাই। সরম্বতীর মুত্তিটাকে কল্পনা করিলেই 
এই প্রশ্নের জবাব সেখানেই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। সরম্বতী 
প্রতিমায় দেখতে পাবেন, সরসীর বক্ষে পদ্মের আসনে বাণা-পুস্তক 
হস্তে ভগবতী ভারতী । ইহার তাৎপর্য কি! 


৪৪৬ ধর্ম ও ধন্মাতা 


বীণীযন্ত্রে অপূর্ব ধ্বনিতরঙ্গ জাগিয়ে তুললেন দেবী সরম্বতী। 
এই ধ্বনিই হচ্ছে “নাদংত্রদ্ব।” নবরসের হিল্লোলে তার হাতের 
বীণায় নাদত্রন্মের উত্তাল তরঙ্গ উঠলো। নাদরূপা নৌকাসমেত 
নুররূগী সমুদ্রে তিনি তলিয়ে গেলেন। সুরের বন্তায় তিনি 
ভাসিয়া চলিলেন। সুরের উর্ধে তিনি তিষ্টিতে পারিলেন না। 
তাই নবরস অর্জনে তিনি বঞ্চিতা হইলেন। দেবীর এই প্রতীক 
মৃত্তির পূজা! করেন হিন্দুরা । এইবার কল্পনা করুন সরম্বতীর হস্তধূত 
বীণাকে নাদরূপী নৌকারূপে। আর তার পাদমূলের সরোবরকে 
তুলনা! করুন, সুররূপা সমুদ্রের সঙ্গে। তাহলে সরস্বতী প্রতীকটা 
অনায়াসে উপলব্ধি হবে। 

ইহা! হইতে নিঃসন্দেহে বলা যায় নবরস একজন (শ্রীকৃষ্ণ) 
ব্যতীত আর কেহ আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। 


৩৩। শিবানন্ সরম্ঘতী। 
(১৮৮৭ খুষ্টাব ) 


 মান্ত্রাজের তিরুনেলভেলি জেলার অন্তর্গত পাট্টামাদাই গ্রামে 

১৮৮৭ খুষ্টাব্সের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে শিবানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি বিখ্যাত খষি আপ্লায়! দীক্ষিতের বংশের সম্ভতান। তিনি 
অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। চিকিংস! শাস্ত্রে অত্যন্ত ব্যুৎপন্ন ছিলেন। 
ডাক্তারী চাকরী লইয়। তিনি মালয়ে যান। সেখানে চিকিংমক 
হিসাবে তার খ্যাতি ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। তিনি স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় 
নানাপুস্তক প্রণয়ণ করেন এবং স্বাস্থ্য সমাচার পত্রিকার সম্পাদক 
ছিলেন। 

১৯২৪ ইংতে যখন তাহার অর্থকরী বিদ্যার ডাক্তারী ব্যবস! 
অত্যন্ত উচু স্তরে, হঠাৎ তাহার বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তিনি সংসার 
ত্যাগ করিয়। খধষিকেশে ধ্যানযোগ ও তপ অভ্যাস করিতে থাকেন। 
নানা কঠোরতার মধ্যে তিনি অগ্রসর হন এবং আধ্যাত্মিক জীবনে 
দ্রেত উন্নতি করেন। 

১৯৩২ সালে তিনি গঙ্গাতীরে শিবানন্দ আশ্রম স্থাপন করেন 
ও ১৯৩৬ ইংতে তিনি দিব্যজীবন সোসাইটি এবং ১৯৪৮ইংতে 
তিনি যোগ-বেদাস্ত-বনবিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাহার যোগ ও 
বেদাস্ত বিদ্যালয়ে বছলোক শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। 

১৯৫৩ ইংতে তিনি বিশ্বধন্ম কংগ্রেস আহ্বান করেন। যদিও 
তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তাহার মতবাদ সর্বজনোপযোগী ছিল। তিনি ধম্মসঘ্বন্ধে সুন্দর 
ও সুললিত ভাষায় প্রায় ২** পুস্তক প্রণয়ণ করেন। প্রত্যেকটী 
পুস্তক জনমানব ও সমাজ কল্যাণের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী । 
বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতের তাহার বু শিষ্য ও তক্তসেবক বর্তমান 
রহিয়াছে। 


৪৪৮ ধর্ম ও ধর্মাতব! 


তিনি সেরিব্রেল থদ্বোসিস রোগে ১৯৬৩ ইংর ১৪ই জুলাই 
তারিখে খষিকেশধামে গঙ্গাতীরে মরলীলা স্বরণ করেন। 

বর্তমান যুগের আত্মিক জগং হইতে আর একটি উজ্জল নক্ষত্র 
শিল্ত, তক্ত ও সেবকদের শোকসাগরে ভাসাইয়৷ তিরোহিত হইল । 


৩৪। ভ্রেলিজ স্বামী। 
(১৫২৯ খুষ্টাব |) 


মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত ভিজিয়ানা গ্রামের হোলিয়৷ নামক 
স্থানে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ নৃসিংহদেবের বাস। তাহার প্রথম। স্ত্রীর 
গর্ভে অনেকদিন কোন পুত্র সন্তান না হওয়ায় তিনি দ্বিতীয়বার 
দারম্পরিগ্রহ করেন। ইহাতে তাহার প্রথম! স্ত্রী ক্ষুন্ধা হন এবং 
পুত্র প্রার্থীনী হইয়া ব্রতানুষ্ঠান করেন। উশ্বরের প্রতি তাহার 
ভক্তি ও বিশ্বাস অবিচলিত থাকায় ব্রতান্ুষ্ঠানের কয়েক বংসর 
পরেই তিনি ১৫২৯ খুষ্টাকের পৌধমাসে এক পুত্রসন্তান লাভ 
করেন। ঈশ্বরারাধন! করিয়া পুত্র লাভ করায় মাত তাহার নাম 
রাখিলেন শিবরাম। ইনিই উত্তরকালের প্রসিদ্ধ মহা ত্রৈলিঙ্গ 
স্বামী। 

শিবরামের মাত। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, ধর্মশীল। ও গুণবতী ছিলেন । 
শিবরাম মাতার যাবতীয় সদ্গণই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শিবরাম 
শিশুকাল হইতে মিথ্যাকথা! বল] বা] কদাচাঁর পছন্দ করিতেন না। 
হুর্ভাগ্যবশত্ঃ তাহার পাচবৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়। পিতার 
মৃত্যুর পর মাতা শিবরামকে গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি করাইয়া 
দেন। তাহার বুদ্ধিশক্তি প্রথর ও মেধা অসাধারণ। তিনি অল্ল- 
দিন মধ্যেই সকল বিদ্যায় পারদর্শা হইলেন। 

তৎপর মাতার পাঁড়াপণড়িতে তিনি বিবাহ করেন এবং যতদিন 
তাহার মাত। বাঁচিয়াছিলেন তিনি সংসারাশ্রমও করেন। ৪৮ বৎসর 
বয়সে তাহার মাতার মৃত্যু হয়। জননীদেবীর অস্ত্ো্টি ক্রয়] 
সমাপন করিবার সময় তাহার মনে সংসার-বৈরাগ্য জাগে। তাই 
তিনি গৃহে ন! ফিরিয়। সেইস্থানে থাকিয়া যান। বৈমাত্রেয় ভ্রাত! 
ও আত্মীয় স্বজনের অনুরোধেও তিনি তাহার জঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত 
হইলেন ন|। শিবরামের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে 


২৯ 


5৫, ধন ও ধর্মাত্ব। 


দান করিয়া বগিলেন তিনি এই পাপময় সংসারে প্রবেশ করিবেন 
না। এতদিন মাতার অনুজ্ঞার জন্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন। 
এখন মাতার অনুমতি পাইয়াছেন। সুতরাং এই সুযোগ আর 
ছাড়িবেন. না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতিজ্ঞা অটল দেখিয়। বৈমাত্রেয় 
ভাতা এ সমাধিস্থলে এক কুটীর নিপ্মীণ করিয়া দিলেন ও আহারাদির 
ব্যবস্থা করিলেন। শিবরাম সংসার বিষয় হইতে মুক্ত হইয়া একমনে 
যোগাভ্যাস করিতে লাগিলেন। 

কয়েক বংসর পরে তিনি তীর্থ পর্য্টটনে বাহির হন। ঘটনাচক্রে 
তিনি এক যোগী সাধুর দর্শন পান এবং তাহাকে একজন উচ্চকোটা 
যোগী বলিয়! জানিতে পারিয়া তাহার শিশ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। এই 
গুরুই দীক্ষান্তে তাহাকে নাম দিলেন পত্ৈলিঙ্গম্বামী।” তদবধি 
ভিনি ত্রেলিঙ্গম্বামী নামে সর্বত্র খ্যাত হন। 

এই গুরুর নিকট তিনি যোগ শিক্ষা করিতে থাকেন। গুরুও 
উপযুক্ত পাত্র পাইয়া সানন্দে যোগশিক্ষা। দেনও দেহরক্ষা। করেন। 
তাহার গুরুদেব দেহরক্ষ! করিলে তিনি রামেশ্বর সেতুবন্ধে যান। 
তথায় তাহার কয়েকজন শিষ্য হয়। তিনি সেই কারণে রামেশ্বর 
থাকিতে বামনা করেন। কিন্তু তাহ হইয়া উঠিল না। সেইখানে 
জনৈক মান্তব্যক্তিকে তিনি কালের করালগ্রাস হইতে রক্ষা! করেন। 
অনেককে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান অবস্থা বলিতে বাধ্য হইতেন। 
ইহাতে তাহার নিকট বহু জনসমাগম হইতে থাকে এবং যোগা- 
ভ্যাসের বিদ্ব হইতে থাকে। তিনি সেইহেতু নেপাল চলিয়া যান। 
সেখানেও তাহার গুণগরিমা প্রকাশ পাওয়ায় সর্বসাধারণ 
ভাহাকে অত্যন্ত বিরক্ত করিতে :থাকে। তাই তিনি আরও দূরে 
তিববতে চলিয়া যান। তথ| হইতে মানস সরোবরে গিয়া নিভৃতে 
সানন্দে যোগাভ্যাস করিতঃ সিদ্ধি ও খদ্ধি ছুই লাভ করেন। তৎপর 
তিনি মোক্ষক্ষেত্র বারাণসীধামে আসেন । এইখানে তিনি প্রথমতঃ 
ফশাশ্বমেধ ঘাটের উপর থাকেন। তারপর অসিঘাট, তুলসীঘাট 


দ্বিতীয় খ ৪৫১ 


প্রভৃতি স্থানে থাকিয়! পঞ্চগঙ্গার ঘাটে যোগাশ্রম নিন্দ্রাণ করেন। 
'এইসময়ে অনেকেই তাহার নিকট যোগশিক্ষা করেন এবং তাহার 
অদ্ভুত কার্যকলাপ দেখিয়া স্তম্ভিত হন। 

শ্ীরামপুরের জয়গোপাল কর্মকারের মনে বৈরাগ্য উপস্থিত 
হওয়ায় তিনি বিষয় বিত্তাদি পুত্রদের হাতে দিয়া কাশীধামে যান। 
তিনি ন্বামীজীর নাম শুনিয়। তাহার দর্শনার্থে প্রত্যহ কিছু ফলমূল 
ও দুগ্ধ লইয়া যাইতেদ। ক্রমশঃ তিনি স্বামীজীর কৃপালাভ করেন। 
একদিন তাহার অন্তর অত্যন্ত আকুল হইয়াছে কেন বুঝিতে না 
পারিয়। স্বামীজীর কাছে ইহ বলেন। স্বামীজী কিয়ৎক্ষণ নীরব 
খাকিয়! বলিলেন “আজ ভোরে ৬টার সময় তোমার জ্য্ঠপুত্র 
মারা গিয়াছে । তুমি আজ রাত্রেই তাহাকে স্বপ্নে দেখিবে।” 
স্বামীজীর মুখে এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া সে কীাদিয়া ফেলিল। 
স্বামীজী বলিলেন, “এক ঈশ্বর ব্যতীত সকলই অনিত্য। যাহ! 
অনিত্য তাহার জঙ্ত ছুংখ বা শোক করা অজ্জানের কার্য । আলে 
ও অন্ধকারে যেমন পার্থক্য, জ্ঞান ও অজ্ঞানেরও তদ্রেপ পার্থক্য । 
অন্ধকার ভ্রমাত্বক ও বিপজ্জনক। আলোক ভ্রাস্তিনাশক ও 
স্বখকর।” জয়গোপাল বাবু স্বামীজীর উপদেশবাণী শ্রবণান্তে বাসায় 
ফিরেন এবং রাত্রে পুত্রকে স্বপ্নে দেখিতে পান। পরে বাড়ী হইতে 
তার পাইয়া জানিতে পারিলেন, স্বামীজীর সকল কথাই সত্য । 

অসিঘাটের নিকটে এক ব্যক্তির সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়৷ মৃত 
ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনটুতাহাকে গঙ্জাজলে ভাসাইয়া দিবার উপক্রম 
করিতেছিল। দৈবযোগে স্বামীজী সেইখানেই জলের উপর 
ভামিতেছিলেন। তিনি ক্রন্দনরত। সগ্ভবিধবার বিলাপ শুনিয়! 
শবদেহের নিকট আসিলেন এবং অন্ুষ্ঠ ও তর্জজনীর দ্বারা একটু 
পঙ্গামৃত্তিকা ক্ষতস্থানে লেপিয়া দিলেন। তারপর গঙ্গাজলে ডুব 
দিয়। অদৃশ্য হইলেন। অল্লক্ষণ পরেই সর্পদষ্ট ব্যক্তির জ্ঞানসঞ্চার 
হইল। মৃত ব্যক্তি প্রাণ পাইল। তখন আত্মীয় স্বজনের চমক 


৪৫২ . ধর্ম ও ধন্মাত্ম! 


ভাঙ্গিল। তাহার! বুঝিল মৃতব্যক্তির জীবনদাতা স্বামীজী ব্যতীত 
আর কেহই নহেন। 

অনেকেই স্বামীজীকে কাশীর প্রচণ্ড শীতে আহার নিদ্রা! ছাড়া 
২৩ দিন পর্য্যন্ত গঙ্গার জলে ভাসিতে দেখিয়াছেন। আবার দারুণ 
গ্রীষ্মে প্রখর রৌদ্রের উত্তাপে উত্তপ্ত প্রস্তরোপরি বসিয়া থাকিভে 
দেখিয়াছেন। কাশীতে আসিয়া তিনি কয়েকজন শিষ্য ব্যতীত 
আর কাহারও সঙ্গে কথা বলিতেন না এবং অযাচক বৃত্তি অবলম্বন 
করিয়াছিলেন । কাহারও নিকট কিছু চাহিয়া খাইতেন না। ফে 
যাহ! মুখে আনিয়। ধরিত তাহাই খাইভেন এবং উহাতেই জীবন- 
ধারণ করিতেন। কতকগুলো ছষ্ট লোক তাহাকে ভণ্ড সাধু মনে 
করিয়া “কলিচুণ” জলে গুলিয়! তাহার মুখে ধরেন। তিনি 
তাহাদের মনোভাব বুঝিয়া। তাহা সমস্তই পান করেন। ছুষ্টেরা 
দেখিতে পাইল, স্বামীজী কোনপ্রকার মুখবিকৃতিও করিলেন না। 
তাহারা তখন ভীত হইয়! স্বামীজীর পদপ্রান্তে পড়িয়া ক্ষমা! চাহিল। 
তিনি তাহাতে ভ্রক্ষেপ ন। করিয়। তাহাদের সম্ফুখেই সেই পরিমাণ 
কলিচুণ প্রস্রাবের সহিত বাহির করিয়া দিলেন । 

স্বামীজী সর্ববসাধারণ্যে উজ অবস্থায় থাকিতেন। ইহাতে 
পুলিশ তাহাকে কয়েকবার সাবধান করিয়া দেয়। তাহা না শোনায় 
পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া তাহাকে ম্যাজিষ্েটে সমীপে হাজির করে। 
তথায় সকলে ও উকিলের বলে যে তিনি উচ্চকোটা সাধু পুরুষ । 
ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন যে যদি তাহা সত্য হয় তবে ম্বামীজীকে আমার 
খানার উচ্ছিষ্টাংশ খাইতে বল। স্বামীজী বলিলেন “যদি আমার 
খাবারের অবশিষ্টাংশ ম্যাজিষ্টরেট খান, তবে তিনিও তাহ! খাইবেন। 
এই বলিয়া! তিনি নিজহাতে মলত্যাগ করিয়া মুখে দিলেন এবং 
হাকিমকে খাইতে বলিলেন। হাকিম এইসব দেখিয়া স্বামীজীকে 
ছাড়িয়া দিলেন এবং সর্বত্র উলক্লঅবস্থায় বিচরণ করিতে ম্বামীজীকে 
অনুমতি দিলেন । 


দ্বিতীয় খণ্ড ৪৫৩ 


একদা একজন সরকারী অফিসার নৌকাযোগে রামনগর 
হইতে আনিতেছিলেন। কিছুদূরে স্বামীজীকে গঙ্গাজলে ভাসিতে 
দেখিয়া অনেক অনুনয় করিয়া তাহাকে নৌকায় তুলিয়া! লন। 
স্বামীজী নিজের খেয়ালবশতঃ রাজপুরুষের নিকট যে তরবারিখান! 
ছিল তাহ! দেখিতে চাহেন। রাজকম্মচারী তাহ! কোষমুক্ত করিয়া 


স্বামীজীর হাতে দিলেন। স্বামীজী তরবারি দেখিবার সময় হঠাৎ 
তাহ। গঙ্গাগর্ভে পড়িয়া যায়। উহাতে রাজপুরুষ অত্যন্ত রুষ্ট হন। 


রাজপুরুষের রাগ দেখিয়া! ন্বামীজীর প্রধান শিষ্য ভয় পাইলেন ও 
বলিলেন “আপনি রাগ করিবেন না--আমি ডুবুরী আনাইয়া তাহ! 
তুলাইয়া দিতেছি। এই বলিয়! তিনি ডুবুরীর খোজে যান। 
ইত্যবসরে স্বামীজী তাহার শিষ্যকে বিস্তর কষ্ট পাইতে হইবে 
ভাবিয়া, নৌকাঁর উপর বসিয়া জলে হাত দিলে ৩ খানি তরবারি 
হাতে পান। এই তিনথানি তরবারি রাজপুরুষের হাতে দেন। 
কিস্ত কোনটি রাজপুরুষের সে নিজে, বাছিতে ন৷ পারায় স্বামীজী 
নিজে বাছিয়া দেন এবং অপর ছুইখাঁনি জলে ফেলিয়! দেন। 

এক সময়ে পৃর্িগিরির শিষ্য রাজঘাটে আসিয়া অবস্থিতি 
করেন। তিনি একদিবস স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। 
'তখন অনেক লোক সেখানে ছিল। তিনি আসিয়। ম্বামীজীকে কি 
বলিলেন, তারপর উভয়েই অদৃশ্য হইয়। গেল। প্রায় আধঘন্টা পরে 
সকলেই তাহাকে সেখানে দেখিতে পান। কিন্তু পৃথ্ণগিরির শিষ্যকে 
আর কেহই দেখিতে পাইল না। 

সেই সময়ে দয়ানন্দ সরম্বতীনামীয় এক বিখ্যাত বাগ্মী 
'৬কাশীধামে আসিয়াছিলেন। হিন্দুদেবদেবীর অসারত্ব প্রমাণ 
করিতে তিনি প্রয়াসী হন। স্বামীজী ইহা শুনিয়া একটী ছোট 
কাগজে কি লিখিয়া! তাহার নিকট পাঠাইয়৷ দিলেন। দয়ানন্দ 
উহ! পাঠ করিয়া কাশী ত্যাগ করিয়। চলিয়। গেলেন । 

মুঙ্গের ভিস্পেন্সারীতে উমাচরণ মুখোপাধ্যায় নামক একব্যক্কি 
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কম্পাউগ্ডারী। করিতেন । তিনি পুনর্জস্ম আছে কিন! জানিতে চাহেন! 
প্রথম ছই তিনদিন স্বামীজীর আশ্রম হইতে তিনি বিতাড়িত হন ।' 
আর একদিন স্বামীজীর পদপ্রান্তে পড়িয়া কাদিতে থাকিলে তিনি 
বলেন “ভূমি যাহ। জানিতে চাহিতেছ তাহা সত্য। আত্মতবৃজ্ঞ 
মহাত্মাগণ তপোবলে, জ্কানবলে ও যৌগবলে ষে সকল বিষয় চুড়ান্ত 
করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। জীবের সুকৃতি ও ছুদ্কৃতি অস্কুসারে 
সুখহুঃখ ভোগ করিবার জন্য জন্মাস্তর পরিগ্রহ করিতে হয়।” 

উমাচরণ বাবুর কতকগুলো! খারাপ কাজের কথ! জানিতে 
পারিয়। প্রথমতঃ স্বামীজী তাহাকে শি্ত করিতে সম্মত হন নাই। 
কিন্তু তাহার দেবদিজে অটল ভক্তি দেখিয়৷ উমাচরণবাবুকে স্বামীজী 
আশ্রয় দেন ও শিষ্য করেন। 

ঠিক এই সময়ে ম্যাডাম ব্র্যাতাট.স্কি ও কর্ণেল আলকট বোষ্ধে 
আসিয়া থিওশফিক্যাল সোসাইটি স্থাপন করেন। ত্তাহারা অদ্ভূত 
যোগশান্্ব বিদ্যার মহিম। প্রচার করিতে থাকেন এবং মাঝে মাঝে 
এক একটি যোগসাধন ক্রিপ্লার অলৌকিকতা৷ দেখাইয়া যোগসিদ্ধির 
শক্তির পরিচয় দিতে লাগিলেন। উমাচরণবাবু এই বিহ্ষী শ্পেচ্ছ 
মহিলার যোগসিদ্ধি কেমনে হইল, জিজ্ঞাসা করিলে স্বামীজী 
বলিলেন “ওসব যোগসিদ্ধির ফল নহে। ইন্দ্রজাল মাত্র। শীগ্ই 
ধর! পড়িবে ।” বস্ততঃই ম্যাডাম কুলুম নায়ী এক খুষ্টিয় মহিল। 
ম্যাডাম ব্যাভাটস্কির সহচরীরূপে থাকিয়া সব জানিতে পারেন, ও 
সর্ধ্বলমক্ষে প্রকাশ করিয়া দেন। ইহার পর ম্যাডাম ব্যাভাটস্কির 
কুহক বিদ্যার আর পরিচয় পাওয়া যায় নাই। 

কঙ্সিকাতার ' জনৈক উকিল কাঁশী বেড়াইতে যান। সাধু 
সন্ন্যাসী তিনি বিশ্বাস করিতেন না। ভ্রেলিজ স্বামীকে তিনি ভগ 
বলিয়া বলিতেন। একদিন ন্বামীজী মণিকণিক1 ঘাটের ব্রহ্মনলের 
উপর বসিয়! আছেন। এই উকিলবাবু তখন তাহাকে দেখিতে 
যান। উকিল বাবুর উপর স্বামীজীর দৃ্টি পতিত হওয়া মাত্র তিনি 
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উকিলবাবুকে সরিয়া যাইতে বলেন। কারণ কি জানিতে চাহিলে 
স্বামীজী শিষ্তের দ্বার! বলিয়া পাঠান *উকিলবাবু ভয়ানক পাপী। 
তিনি যাহার গর্ভজাত কন্ঠাকে বিবাহ করিয়াছেন ভাহারই সঙ্গে 
তিনি রতিক্রিয়ায় লিপ্ত” অনুসন্ধানে জান! যায়, স্বামীজীর 
কথা সত্য । 

১৮০৫ খুষ্টাবে ৬কাশীধাম পঞ্চগঙ্গার গর্ভে হ্রৈলিঙ্গস্বামী “লাঠ” 
নামক এক প্্রস্তরনিন্মিত শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। তৎপর 
পঞ্চগঙ্গার উপরে যে আশ্রমে তিনি থাকিতেন সেখানে “ত্রৈলিঙগেশ্বর” 
নামে আর একটা শিবলিঙ্গ মহাসমারোহে স্থাপন করেন। মঙ্গল- 
গ্রসাদ নামক একজন শিষ্য উহার সেবক হন। এই আশ্রমে 
স্বামীজীর একটি প্রতিমুণ্তিও স্থাপিত আছে। 

১৮০৯ খুষ্টাব্ের পৌষ মাসে শুক্লা একাদশীর সন্ধ্যায় স্বামীজী 
মরদেহ ত্যাগ করেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন সেইদিনই তাহার 
কালপূর্ণ হইবে। তিনি যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া স্থিরভাবে মরলীল 
সম্বরণ করেন। তিনি ২৮০ বংসরকাল জীবিত ছিলেন। ইনি 
হিন্দুরীতিতে পবিত্র জীবন গঠন করিয়া হিন্দুধর্মের চরম উৎকর্ষ 
দেখাইয়! গিয়াছেন। মহাত্মা ত্রেলিঙ্গ ঘামী নানা উপদেশ সম্বলিত 
*মহাবাক্য-রত্বাবলী” নামক একখানি গ্রন্থ রচন। করিয়। যান। 
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শ্মরণে এই উৎসবের আয়োজন হয়। তদবধি বজদেশে নানাস্থানে 
এই তিথিতে জন্মোৎসব হইয়। আসিতেছে। 

ঠাকুরের খ্যাতি ছড়াইয়া৷ পড়িল। ভক্তগণের আগ্রহে ও 
আনুকুল্যে তিনি নৈনিতাল, বৃন্দাবন, আসাম ও বঙ্গদেশের 
নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তৎপর তিনি ভক্তদের 
ইচ্ছায় একটি স্থায়ী আশ্রমের জন্ত মত দেন এবং টট্টগ্রাম পাহাড়তলী 
এলাকায় একটি টিল। পাহাড়ে “কৈবল্যধাম” নামে আশ্রম নিম্মিত 
হয়। ইহ! এত জনপ্রিয় ও এখানে এত জনসমাগম হয় যে রেলওয়ে 
কর্তৃপক্ষ “কৈবল্যধাম” নাম দিয়া এই পাহাড়ের সানুদেশে একটি 
রেলওয়ে ষ্টেশন খুলিয়াছে। নোয়াখালী, চান্দপুর, কুমিল্লা, ফেনী, 
চৌমুহনী! প্রভৃতি স্থানে ঠাকুরের বন্ভক্ত ছিলেন ও আছেন। 
ঠাকুরের বাণী ছিল “আমি পুজা করি-_এই অহংজ্ঞানে যদি পুজা 
করিয়া থাকেন, তবে যেন পুজা না করেন। নারায়ণের পুজা 
নারায়ণ আপনার দ্বারা করাইতেছেন, যদি এইভাব 'লইয়৷ পুজা 
করিতে পারেন, তবেই পুজা করিবেন, এবং সেক্ষেত্রে তিনি আপনার 
পুজা গ্রহণ করিবেন। ঠাকুরের মতে নরনারী উভয়েরই পুজায় 
সমান অধিকার আছে। যেকোন ব্যক্তি শুচিদেহে একাগ্রচিত্তে ও 
একনিষ্ঠ। ভক্তি সহকারে আরাধ্য দেবতার অর্চনা করেন, দেবতা 
অবশ্যই তাহার পুজা গ্রহণ করেন। ইহাতে ভ্ত্রী-পুরুষের বিচার 
নাই।” ভক্জের! ঠাকুরের নামে ও স্মরণে চৌমুহনী, ডিঙ্গামাণিক, 
পাহাড়তলী (চট্টগ্রাম) ও কলিকাতায় বৃহৎ মন্দিরা্দি প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন। এইসব মন্দিরে প্রত্যহ বছ অতিথি সেব! হয় এবং 
উপস্থিত সকলেই প্রসাদ পায়। 

ঠাকুর এই সময়ে হঠাৎ একদিন ফেনী হইতে চৌমুহানী 
আসিলেন। সেখানে আসিয়া অপ্রকট হইলেন। দুর্দিন আসিয়া 
পড়িল। ১৩৫৬ বঙ্গাবের ১৮ই বৈশাখ (১৫১৯৪৯ ইং) রবিবার 
পুণ্য অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে মাহেন্দ্রক্ষণে অগণিত ভক্তের প্রাণের 
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ঠাকুর তাহাদিগকে শৌকসাগরে ভাসাইয়া নশ্বর দেহ ত্যাগ 
করিলেন। ৯* বংসর পূর্বে এই শুভ অক্ষয়তৃতীয়! তিথিতে তিনি 
মাতৃজঠরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। আজ আবার সেই সত্যুগান্তা 
পবিত্র অক্ষয় তৃতীয়াতে সত্যের পূজারী শ্রীপ্রীরামঠাকুর বা রামভাই 
মহাগ্রয়াণ করিলেন। তিনি সেখানে যে কক্ষে বাদ করিতেন, 
সর্বসম্মতিক্রমে সেই কঙ্ষেই তাহার সমাধি ক্ষেত্র নির্ব্বাচিত হইল। 
একাদশ দিবসে ভক্তগণ চৌমুহনীতে এক বিরাট উৎসব সম্পন্ন 
করিলেন । 

ঠাকুর ভক্তগণের লোকচক্ষুর অন্তরালে গিয়াছেন সত্য। কিন্ত 
ভাহাদের হৃদয়ে যে আসন পাতিয়া বসিয়। আছেন, তাহ! হইতে 
কখনও অন্তহিত হইতে পারিবেন না। আমরা আজ আবার নূতন 
করিয়াই সেই প্রার্থনাই তাহার উদ্দেশ্টে নিবেদন করিতেছি। 
তাহার শিক্ষা আমাদের যাত্রাপথে সহায় হউক। 


সাধু তারাচরণ। 
(১৮৭৭ খুষ্টাবব ) 


গুজরা-নয়াপাড়। ট্টগ্রাম জিলার একটি সমৃদ্ধ গ্রাম। ইহ! পুণ্য- 
সলিল! কর্ণফুলী ও হাঁলদ। নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এই 
পল্লীগ্রামে ১২৮৫ বঙ্গাবঝধের ২৯শে ফাল্তুন বুধবার কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী 
তিথিতে সাধু তারাচরণ অন্্রান্ত দত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার পিতার নাম ৬রসিকচন্দ্র দত্ত এবং মাতার নাম ৬অমলা 
দেবী। 

শৈশবকাল হইতেই তিনি অত্যন্ত শ্তুদ্ধাচারী, সরল, সত্যনিষ্ঠ 
এবং অনাড়ম্বর ছিলেন। পিতামাতার প্রতি একাস্তিক আম্গত্য 
তাহার স্বভাবের বৈশিষ্ট্য ছিল। 

বালক তারাচরণ যৌবনে পদার্পণ করিলে তাহার পিতামাত! 
তাহার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। পিতৃমাতৃভক্ক পুত্রের পক্ষে এই 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হইল না। তিনি বিবাহ ব্যাপারে 
নীরব রহিলেন। সুতরাং ১৩১১ বঙ্গাবের ২৯শে বৈশাখ ভাহার 
বিবাহের দিন নির্ধারিত হইল! তিনি “মা” “মা” বলিয়া একান্তে 
কারিতে লাগলেন। তাহার করণ ক্রন্দনে প্রকৃতি দেবীর অন্তরও 
বোধহয় দ্রবীভূত হইল। বিবাহের পর নববধূ লইয়া ফিরিবার 
সময় ভীষণ ঝড়ে হালদা নদী রুদ্রমুত্তি ধারণ করিল। উত্তাল তরঙ্গে 
যাবতীয় যৌতুকাদিসহ কম্াকে ও অন্তান্ত আরোহীগণকে ভাসাইয়া 
লইয়। গেল। কন্তা ও লোকজন কোনপ্রকারে প্রাণে রক্ষা পাইলেন 
কিন্ত বরকে পাওয়া! গেল না। ইহাতে সকলে বিশেষ উদ্বিগ্ন 
হইলেন। অবশেষে অনেক অনুসন্ধানের পর নববিবাহিত যুবককে 
ধ্যানস্থ অবস্থায় চট্টগ্রাম জ্িলার ধলঘাট গ্রামে ৮বুড়াকালীবাড়ীতে 
পাওয়া গেল। 

ধলঘাটস্থ বুড়াকালীর মন্দির প্রায় তিনশত বংসর পূর্বে 


দ্বিতীয় খণ্ড ৪৬৩ 


প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই বুড়াকালী সম্বন্ধে বহু কিন্বদস্তী আছে। 
ইহা কথিত আছে যে তিনি একদা এক বালিকার বেশে কোন 
পুণ্যৰতী বালিকার অঙ্গে স্বীয় আভরণ পরাইয়া দিয়া তাহাকে 
তাহার ক্রীড়াসঙ্গিনী করিয়াছিলেন। 

মন্দিরের সম্মুখে প্রাঙ্গনে বন্থ পুরাতন এক অশ্বখবৃক্ষ শাখা 
প্রশাখ বিস্তার করিয়া দাড়াইয়া আছে। মন্দিরটা কালপ্রবাহে স্থানে 
স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। অশ্ব বৃক্ষ মন্দির প্রাচীর ভেদ করিয়া 
মস্তক উত্তোলন করিয়াছিল। মন্দিরাভ্যন্তরে গা অন্ধকার। ইহার 
ভিতর বিষধর সর্পের বিবর সকলের ভয়ের কারণ হইয়াছিল । 
পুজারী ব্রাহ্মণ ভীত শঙ্কিতচিত্তে কোনরূপে পুজা সমাপন করিয়া 
বাহিরে চলিয়া! আমিতেন। সেই নির্জন তৃজঙ্গ-সন্কুল জীর্ণ কালী- 
মন্নিরে তারাচরণের সাধন-জীবন আরস্ত হয়। বুড়াকালী বাড়ীর 
অদূরে একটা পুরাতন শিবমন্দির এবং ইহার পূর্বদিকে একটী 
শ্মশান অবস্থিত। শ্মশানটা জঙ্গলাকীর্ণ এবং সর্প-শৃগাল অধ্যুষিত। 
এই শিবমন্দির ও শ্মশানভূমিতেও সাধূ তারাচরণ সাধনা করিতেন। 
এই শ্মশানক্ষেত্রে শ্বশানকালীর সাধনা) শিববাড়ীতে উপাসনা ও 
৩বুড়াকালীবাড়ীতে গভীররাত্রে আরাধনা তাহার নিত্যকর্তব্য 
ছিল। এইভাবে তাহার সাধনা সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে 
লাগিল। তাহার উপাসনার মহামন্ত্র “মা, মা” ও পবিত্র অশ্রু- 
জল। তাহার মা” “মা” রবে কাতর ক্রন্দনে উপাসনাস্থল 
অশ্রুসিক্ত হইয়া! উঠিত। তিনি ভাবের আবেশে তম্ময় হইয়া স্বরচিত 
গান করিতেন। এইভাবে কঠোর সাধনায় দেহ ক্ষয় করিতে 
করিতে তিনি এক পবিব্র জীবন গঠন করিয়া লইলেন ; তাহার লজ্জা 
ভয় বিদুরিত হইল। মায়ের চরণে লুটাইতে লুটাইতে তাহার 
কপালে কাল দাগ পড়িয়। গেল। তাহার অর্তচক্ষু উদ্মীলিত হইল 
এবং দিব্যদৃষ্টি ফুটিয়। উঠিল। তিনি কোন অজ্ঞাত ব্যক্তিকে দেখিবাঁ 
মাত্র তাহার নাম ধাম ও জীবন-ইতিহান অক্লেশে বলিয়া দিতে 


৪৬৪ ধ্ম ও ধ্মাযা 


পারিতেন। বহু বংসর কালীমায়ের একনিষ্ঠ সাধন। করিতে করিতে 
তিনি মায়ের জন্য সম্পুর্ণ পাগল হইয়া গেলেন। সকলে তাহাকে পাগল 
বলিয়। আখ্যা দিলেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে গভীর নিশিথে 
বুড়াকালীমার জীর্ণ মন্দিরে উপাসনা করিতে লাগিলে গ্রামস্থ 
লোকজন ইহার সন্ধান পাইয়া কালীমন্দিরের দ্বার তালাবদ্ধ করিয়া 
গোপনে তাহার পরীক্ষা! করিলেন। তাহার] দেখিলেন তারাচরণ 
গভীর রাত্রে আসিয়া পমা দ্বার খোল” বলিলে দ্বার তৎক্ষণাৎ উন্ুক্ত 
হয় এবং সাধক অক্লেশে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সাধনা করিতে 
থাকেন। ইহার পর হইতে তাহাকে জনসাধারণ প্রকৃত সাধু 
বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং তাহার জন্য মন্দির-দ্বার সর্ববদ উন্মুক্ত 
রাখা হইত। তিনি মায়ের অলৌকিক শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইলেন। 
তিনি শীত গ্রীষ্ম অভেদে বহুবার স্নান করিতেন এবং শুচিতা ও 
পবিত্রতা রক্ষা করিতেন। অস্থখের সময় তিনি মায়ের চরণাম্বত 
ছাঁড়া অন্ত কোন ষধ খাইতেন না এবং ভীষণ ব্যাধিতে আক্রান্ত 
হইলেও কদাপি স্থান পরিত্যাগ করিতেন না। ব্যাধিগ্রস্ত লোকের 
প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাহাদের কাকুতি মিনতিতে বিগলিত 
হইতেন এবং অনেক সময় তাহাদের ব্যাধি আকর্ষণ করিয়া নিজে 
গ্রহণ করিতেন। 
পের পাগল তারাচরণ সাধু তারাচরণ নামে অভিহিত 
হইলেন। ক্রমে ক্রমে ছাত্র সমাজ তাহার ছারে উপস্থিত হইয়। 
নান! প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। অবশেষে তাহার বাক্য ও 
আশীষের শক্তি সম্যক ক্রিয়াশীল ও ইহাতে সুফল হয় দেখিয়া 
ছাত্রের! াহাকে সিদ্ধবাক বলিয়া সর্বপ্রথম প্রচার করিলেন। " 
ক্রমশঃ বুড়াকালীর মন্দিরে ও সন্নিহিত শ্মশানপার্থস্থ শিব- 
মন্দিরে বিপুল জনসমাগম হইতে লাগিল। অসংখ্য নরনারী নান। 
অভাব, অভিযোগ এবং আবেদন নিবেদন লইয়। তাহার আশ্রয় 
প্রার্থনা করিতে লাগিল। তিনি কাহাকেও নিরাশ করিতেন ন]। 


দ্বিতীয় খণ্ড ৪৬৫ 


একে একে সকলের আশ! অভিলাষ পূর্ণ করিতে লাগিলেন। মা- 
কালীর সাধক তারাচরণ সমবেত পাগীগণের পাপের বৃত্তান্ত বর্ণন! 
করিতে লাগিলেন এবং শাসন দণ্ড ধারণ করিয়া বহু পাপী ব্যক্তির 
মস্তক মুণ্ডন করাইতে লাগিলেন। ইহাতে সমাজেও ব্যক্তিগত 
জীবনে বুলোকের উপকার হইল। 

পরোপকার তাহার ন্বভাবগত স্পৃহা ছিল। তিনি জাতিবর্ণ 
নিধিবশেষে সর্বসাধারণের কল্যাণ সাধন করিতে লাগিলেন । ক্রমশঃ 
কাহার দর্শনাকাজ্ষী লোকসংখ্য। বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কোন 
অতিথি যেন অতুক্ত না যায় তংপ্রতি তাহার কঠোর দৃষ্টি থাকিত। 
তিনি সমবেত সকলকে মায়ের প্রসাদ বিতরণে পরিতৃপ্ত করিতেন। 
ইস্থাতে তিনি নিজেও পরম তৃপ্তি লাভ করিতেন । 

তিনি সাধক জীবনে বন্ুবংসর অনাহারে ছিলেন। তারপর 
ইচ্ছ! হইলে সামান্য ফলমূল আহার করিতেন। কিন্ত আশ্চর্য্যের 
বিষয় ইহাতে তাহার দেহের কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় নাই। 

মা চিরকালই একনিষ্ঠ ভক্ত সাধকের মনোবাঞ্ছ৷ পুর্ণ করেন। 
কালক্রমে তাহার অপরিসীম দয়া সাধক তারাচরণের উপর বধিত 
হইল। সাধক তারাচরণ মায়ের কোলে স্থান পাইলেন। মায়ের 
সাক্ষাৎ দর্শন লাভে অস্পষ্টভাবে বীজমস্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে 
মায়ের পুজা সমাপ্ত করিতেন। তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া- 
ছিলেন। 

বহু খ্যাতনামা! ব্যক্তি, বাংলার বহুসংখ্যক মহত্বি সাধক 
তারাচরণের পদতলে আশীর্বাদ লাভের জন্য ধলঘাটের ধূলিকে 
পবিত্র করিয়া আসিয়ীছেন। তাহার অলৌকিক শক্তি ও দিব্যজ্ঞানের 
কথ। শুনিয়া কয়েকজন প্রখ্যাত সন্ন্যাসী তাহার দশনার্ধে ধলঘাট 
গিয়াছিলেন। তন্মধ্যে নোয়াখাপির মঈনুদ্দিন বাউল, যোশীমঠের 
সন্গ্যামী মহারাজ, টট্টগ্রাম দত্তাত্রের় আখাড়ার শ্রীশ্রীমতমঙ্গলগিরি, 


দ্্রীমংস্্্যগিরি এবং কলিকাতার পিতান্বর গিরির নাম উল্লেখ” 
৩৩ 


৪৬৬ ধর্ম ও ধন্মাত! 


যোগ্য । কথিত আছে এক অন্ধ ব্যক্তি তাহার কৃপায় দৃষ্টিশক্ধি' 
লাভ করিয়াছিল । তখনকার সেটেলমেন্ট অফিসার শ্রীযুৎ রমেশ্চন্দ্র 
সেন প্রমুখ বন্ছ গণ্য মান্ত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি তাহার একনিষ্ঠ ভক্ত ও 
শিষ্য হইয়াছিলেন। 

ট্গ্রামের তদানীস্তন সিভিল সার্জন মেজর সত্যেন্্নাথ মুখাজ্জার 
বাড়ী হইতে বছুমূল্যবান অলঙ্কার ও প্রচুর নগদ টাকাসহ লোহার 
সিদ্ধুক চুরি যায়। বছ অনুসন্ধানের পর ও যখন পাওয়া গেল না 
এবং পুলিশের সর্বপ্রকার চেষ্টা ও যখন ব্যর্থ হইল তখন মেজর 
সুখাজ্জর্ণ সাধূ তারণচরণের শরণ লইলেন এবং ধলঘাট বুড়াকালী 
বাড়িতে সাধু তারাচরণের নিকট যান। সাধু তারাচরণ তাহাকে 
বলিয়াছিলেন যে, অপহ্ৃত সিদ্ধুকটী চট্টগ্রাম সহরের কোন জলাশয়ে 
লুকাইয়! রাখা হইয়াছে। তদমুসারে অনুসন্ধান চালাইয়া কিছুদিন 
পরেই কোন এক বৃহৎ পুঙ্করিণীর মধ্যে অপহৃত সিদ্ধুকটা পান। 
তারপর মেজর মুখাজ্জাঁ সাধু তারাঁচরণের একজন পরম ভক্ত 
হইলেন। 

কোন এক হিন্দু রমণী স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়। পিত্রালয়ে 
কাঁলাতিপাত করিতেছিলেন। তাহার ভগিনী সাধুর বিশিষ্ট ভক্ত 
ছিলেন। এই মহিলাভক্তের অনুরোধে সাধু তারাচরণ সেই রমণীর 
এক পুত্রসম্তানলাভের জন্ঠ বর দিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে 
রমমীটির স্বামী কলিকাতা হইতে চট্টগ্রামে ফিরিয়। সাধুর নিকট 
উপস্থিত হইলেন। সাধুর আশীর্ধব;দ গ্রহণে সেই স্ত্রীকে লইয়। 
তিনি পুনরায় কলিকাতায় গেলেন। যথাসময়ে সেই শ্রীলোকটির 
এক পুন্রসস্তান লাভ হয়। এই পুত্রটি সাধুর কপাতেই পান। 
চট্টগ্রাম কোর্ট অব ওয়ার্ডসের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীধুক্ত 
স্যামানন্দ ব্যানাজ্ৰণ সাধুর পরমভক্ত ছিলেন। তাহার একটি 
মেয়ে হইবার পর ₹ছ হংসর যাবৎ কোন সন্তানাদি না হওয়ায় 
সাধু ভারাচরণ তাহাকে পুত্র সন্তান লাভের বর দিয়াছিজেন। 


দ্বিতীয় খণ্ড ৪৬৭ 


ইহার ফলে শ্যামানন্দবাবু এক পুত্র সন্তান লাভ করেন। সাঁব- 
ডেপুটী মৌলবী মণিরুদ্দিন সাধুর অলৌকিক শক্তি পরীক্ষা]! করিবার 
জন্য কন্চাদায়গ্রস্থ এক মুসলমান ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া সাধুর 
নিকট যান। দরিদ্র মুসলমাটি তাহার মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা! 
করিবার জঙ্ত সাধুর নিকট নিবেদন করিজেন। মনিরুদ্দিনের 
অনুরোধে সাধু এই কায করিতে রাজী হইলেন এবং মাথার উপর 
কাপড় দিয়া আকুলভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রায় অর্দঘণ্টা 
ক্রন্দনের পর সাধু গৃহ হইতে বাহির হইয়৷ চোখ মুখ ধুইয়া 
আসিয়া বলিলেন পরদিন মেঠ়েটির বিবাহ হইবে। তিনি আরও 
বলিলেন--“আপনারা এখনি গৃহে যান, বাড়ীতে বরপক্ষের লোক 
আসিয়া বসিয়া আছেন। মৌলবী মনিরুদ্দিন ও মুসলমান 
ভদ্রলোকটি সাধুর কথ বিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু বাড়ীতে গিয়া 
দেখিলেন বাস্তবিকই বরপক্ষের লোক মুসলমান ভদ্রলোকটির 
বাড়ীতে বসিয়া আছে। সেই দিনই মেয়ের বিবাহের জবাব হইল 
এবং তৎপরদিন মেয়ের বিবাহ হইল। 

কলিকাতার প্রতিভা প্রেসের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ 
মুখাজ্জার কমল নামী এক মেয়ে ছিল। দেবেনবাবু মেজর 
সত্যেজ্্রনাথ মুখাজ্জার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। মেজর মুখাজ্জাঁ সাধুকে 
কলিকাতায় লইয়া! গেলেন এবং তিনি তাহার ভ্রাতা দেবেনবাবুকে 
সাধুর নিকট লইয়া! আসিলেন। দেবেনবাবু সাধুকে দেখিয়া বলিয়! 
উঠিলেন “মেজদা, এই কি তোমার সাধু? তাহার তো ভেক নাই।” 
মেজর মুখাজ্জাঁ বলিলেন প্রণাম কর। দেবেনবাবু সাধুকে অনিচ্ছার 
সহিত প্রণাম করিলেন। কয়েকদিন পরে তাহার কন্ভা কমলার 
বসন্ত লুপ্ত হইয়া মেয়েটি মারা যাইবার উপক্রম হইলে পরিবারস্থ 
সকলে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এমন সময় রাত্রি বারটার সময় 
সাধু কোথা হইতে আসিয়া সকলকেই অভয় দান করিলেন। তিনি 
মেয়েটির গায়ে হাত বুলাইবামাত্র লুপ্ত বসন্ত উঠিয়া গেল। 


৪৬৮ ধর্ম ও ধর্ম তব 


মেয়েটি আরোগ্য লাভ করিল, এবং আজীবন ব্রহ্মচারিপী থাকিবার 
ইচ্ছা প্রকাশ করিল। পরে কমলা গুজরা গ্রামে সাধুর স্ত্রী 
নিকট থাকিয়া কঠোর ত্রশর্ধ্য পালন করিতেন। 

এইরূপ অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা চারিদিকে ছড়াইয়া 
পড়িল এবং অনেকে তাহার ভক্ত হইল। হিন্দু, মৃদলমান খৃষ্টান, বৌ 
প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের বন লোক তাহার কৃপালাভ করিয়াছেন। 
তিনি জাভিভেদ মানিতেন না। তিনি শুধু মন্দিরেই প্রার্থনা 
করিতেন তাহা নহে, মস্জিদ এবং গির্জাতেও তিনি প্রণাম করিতেন। 
ঠাহার সিদ্ধিস্থান ধলঘাটে যে 'জ্রীতারাচরণ সি্ধাশ্রম' মন্দির 
নিগ্নিত হইয়াছে ঠাহারই নির্দেশে এ মন্দিরে কোন বিগ্রহ প্রতিষ্টিত 
হয় নাই, যাহাতে হিন্দু, মুললমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সর্বশ্রেণীর ও 
স্বজাতির ভক্ত আপন ধর্মমন্দির মনে করিয়া সেখানে আপন 
আপন ধর্মানুযায়ী উপানন! করিতে পারে। সত্যই ধর্ম, অসত্য 
অধন্দ। ইহাই ছিল ভাহার জীবনের মুলমন্ত্র। তিনি বলিতেন-_ 
*ঢাহিন| অর্থ চাহিন। মান, চাহি শুধু ধর্মগতগ্রাণ। সত্যবাদী হও। 
চরিত্রবান হও। মানুষ সত্যের অভাবে কষ্ট পাইতেছে। মানুষের 
ছৃখ দুর্দশা দূর হইবে সত্য অবলম্বন করিলে।” এই জন্গ চট্টগ্রাম 
শহরে, কলিকাতা) গয়া, কাশী, গ্াহার সিদ্ধি স্থান ধলঘাট, জননস্থান 
গুদরা গ্রভৃতি নানাস্থানে তারাচরণ সত্যসজ্ের প্রতিষ্ঠা হয়। 

১৯৪৮ খুষ্টাবকের ২৩শে জুলাই রাত্রি ৮-৪৫ মিনিটে এই মহাপুরুষ 
দেহ রক্ষা করেন। 


৩৭। ভাক্করানন্দ সরম্থতী। 
(১৮৩৩ খৃষ্টাব ) 


কানপুরের অন্তর্গত “মৈথেলালপুর” গ্রামে মিশ্রলাল মিশ্রের 
নিবাস। তিনি সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। বেদ ও পুরাণে তাহার 
অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ১৮৩৩ খুষ্টাফের আশ্বিন মাসে শুক্লা- 
সপ্তমী তিথিতে অর্দরাত্রি সময়ে এই কনৌজ ব্রাহ্মণ মিশ্রলাল মিশ্রের 
ওরসে মহাত্মা ভাস্করানন্দ স্বামী জদ্পগ্রহণ করেন। মিশ্রলাল 
নবজাতকের নাম “মতিরাম' রাখেন। অষ্টম বংসরে মতিরামের 
উপনয়ন হয়। তৎপর পাঠাভ্যাসের জন্ত গুরুগৃহে প্রেরিত হন। 
যত্বু ও অধ্যবসায়ের গুণে সপ্তদশ বংসর বয়সে মতিরাম একজন 
অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠেন। দ্বাদশবংমর বয়সে তাহার বিবাহ 
হয়। বিবাহের পাঁচ বংসর পরে তাহার একটা পুত্র সন্তান হয়। 
কিন্ত এই পুত্রটী শৈশবেই মারা যায়। ইহাতে মতিরামের অন্তরে 
বৈরাগ্য জম্মে। তিনি সংসার ত্যাগ করেন ও প্রথমে উজ্জয়িনীতে 
যান। এই স্থানে উপযুক্ত গুরু প্রাপ্ত হইয়া তাহার নিকট 
«“যোগমার্গনিদর্শক” গ্রস্থাবলী অধ্যয়ণ করেন ও যোগাভ্যাসে রত 
হন। কয়েক বংসর উজ্জয়িনী নগরীতে বাস করিয়া গুজরাট ও 
মালব দেশে গমন করেন। তথায় সাত বৎসর থাকিয়া সমস্ত 
বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়নের পর তিনি উজ্জয়িনীতে আসেন। এই 
সময়ে প্রসিদ্ধ পরমহংস পুর্ণীনন্দ সরস্বতীর সহিত ইহার সাক্ষাৎ 
হয়। পূর্ণানন্দ সরম্বতী মতিরামকে উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া দীক্ষ 
দেন ও মতিরাম নামের পরিবর্তে শ্রীভাক্করানন্দ সরম্বতী নাম 
প্রদান করেন। সেই হইতে ইনি ভাস্করানন্দ সরম্বতী নামে সর্বত্র 
বিদ্রিত। তখন তাহার বয়স মাত্র ২৭ বংমর। ভাস্করানন্দ স্বামী 
এ আশ্রমে কিছুদিন থাকিবার পর কাশীধামে আসেন ও কাশীর 
ছর্গীবাড়ীর সম্মিকটস্থ আনন্দবাগে এক আশ্রম নিম্মীণ করেন। 


৪৭০ ধন্ম ও ধণ্মাত্ব 


কয়েক মাস এই আশ্রমে থাকিয়া তিনি ফতেপুরের অন্তর্গত 
অশনিপুরে আসেন এবং তথা হইতে কানপুর হইয়া জন্মভূমি দর্শনে 
যান। ইহার পর স্বামীজি কেবলমাত্র কৌপীন পরিধান পুর্র্বক 
ভারতের সকল তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া কাশীধামের আনন্দবাগ 
আশ্রমে ফিরিয়া আসেন। ইহা কথিত আছে ভারতের প্রায় 
সকল তীর্থই তিনি পরিব্রাজন করেন । 

বদরিকাশ্রমে যাওয়ার সময় পথে তুষার পতন হওয়ায় স্বামীজি 
অত্যন্ত কষ্ট পান। শীতে তাহার সর্ধাঙ্গ অবশ হইয়া পড়ে ও 
তিনি মৃতপ্রায় হন ॥ এই সময়ে এক মহাজন শেঠ সেই স্থান দিয়া 
যাইতেছিলেন। তিনি সেবা শুশ্রুধার দ্বারা কাহার জীবনরক্ষা 
করেন। এই স্থানে সাধু অনন্তরামের সহিত তাহার দেখ! হয়। 
বেদান্ত বিষ্ভায় সাধু অনস্তরাম সুপপ্ডিত ছিলেন। উভয়ে উভয়কে 
দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং ধদ্মীলোচনায় কয়েক বংসর 
সেখানে অতিবাহিত করেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি 
পুনঃ কাশীধামের আননবাগ আশ্রমে আসেন। এইখানে 
আসিয়া তিনি ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে কৌগীন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করেন। 
কাশীবাসী রাজন্যবর্গ ও বিদ্বমগ্ডলী তাহাকে বস্ত্র পরিধান করিতে 
বলিলে তিনি বলেন “সমীচীন ব্যক্তি যে বস্তু একবার ত্যাগ করে 


তাহ! পুনরায় গ্রহণ করে না।” 
্বামীজি অত্যন্ত ধীর ও শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং 


নির্জনে থাকিতে ভালবাসিতেন। ইহার যোগ ও তপস্তার খ্যাতি 
চারিদিকে এত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে তিনি নিরিবিলি থাকিতে 
পারিতেন না। জনশ্রুত আছে যে স্বামীজির লক্ষাধিক শিষ্য 
ছিল। কেবল দেশস্থ ভক্তজনেরাই যে স্বামীজির মহত্ব বুঝিয়াছিলেন, 
এমন নহে। নব্য, সভ্যতম, সুশিক্ষিত ইউরোপ ও আমেরিকার 
মহান ব্যক্তিগণ ই'হাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত্যেন। 

তপঃ প্রভাবে ভাস্করানন্দ স্বামীর অনেক অমানুষিক ক্ষমতা! 


দ্বিতীয় খণ্ড ৪৭১; 


জগ্িয়াছিল। কিন্তু তিনি এই এঁশিক ক্ষমত। প্রকাশ করিতেন না। 
ছুই একট ঘটনায় তাহার অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পায়। 

বরহরনগরের বেদশরণ কুমার্গীর কোন অভীষ্ট সিদ্ধি সম্বন্ধে 
স্বামীঞ্জি ভবিষ্যৎ ফল বলিয়া দিয়াছিলেন। তাহার কার্ষ্যসিদ্ধি 
হওয়ায় তিনি লক্ষাধিক টাক। স্বামীজিকে নজর দিতে আসেন। 
স্বামীজি তাহা গ্রহণ না করায় তিনি আনন্দবাগ উদ্যানের সন্গিকটে 
এক স্বৃহৎ শিবমন্দির নিশ্মীণ করিয়। দিয়াছেন । 

কাশীধামে শীতল প্রসাদ নামক এক বাক্তি স্বামীজির শিষ্য 
ছিলেন। এক দিবস তাহার এক পুত্র দোতালার ছাদ হইতে পড়িয়া 
গিয়া মরণোনুখ হয়। তিনি ডাক্তারের কাছে না গিয়া গুরুদেবের 
নিকট হারঞ্জির হইলে, স্বামীজি পুত্রকে খাওয়াইতে কিছু গঙ্গাজল 
দেন। তাহাতেই ছেলেটা ভাল হইয়! যায়। 

কলিকাতা হইতে এক ব্যক্তি স্বামীজির নিকট দীক্ষা গ্রহণ 
করিতে গেলে তিনি তাহাকে তাহার একান্ত গোপন কথা বলিয়৷ 
দেন এবং পাশের বাড়ীর যে রমনীটার সর্বনাশ করিয়াছে, সে যে 
তাহার জ্ঞানদাত্রী তাহা বলেন। ম্বামীজির অত্যন্ত ক্ষমত। 
দেখিয়া লোকটী স্বামীজির পায়ে ধরিয়া কাদিতে থাকে ও পরে 
তাহার শিষ্য হয়। 

স্বামীজির মতে সংসারী হইয়া ও যোগসাধন করিতে পার 
যায়। সাংসারিক যোগী, যদি উদাপীন যোগীর মত চিত্ত ও মন 
স্থির রাখিতে পারেন তবে ঈশ্বর লাভ করিতে পারেন । 

তিনি যোগ কাহাকে বলে, যোগশিক্ষা করিতে হইলে কিকি 
জানা আবগ্ক, এবং তজ্জন্ত গুরু একান্ত প্রয়োজন, দেহ জ্ঞান, 
ষটচন্র কাহাকে বলে, আসন কত প্রকার, সিদ্ধান কাহাকে 
বলে, মুত্র। কত রকম আছে, প্রাণায়াম কিরপে করিতে হয়, ইত্যাদি 
বহু উপদেশ দিয়াছেন। তাহা একমাত্র সদগুরুগম্য । 

ধ্যান সম্বন্ধে স্বামীজি বলেন, ধ্যান ছুই প্রকার। স্ুল ও সুক্স। 


৪৭২ ধর্ম ও ধর্মাত্থা 


মন্ত্রধারা রূপাদি বর্ণনা করিয়া যে ধ্যান কর! হয় ভাহাকে সমু 
ধ্যান বলে। আর মন্ত্রশৃন্ত ধ্যানকে অর্থাং মানসপটে ব্রহ্মরপ 
অষ্কিত করিয়৷ তদগত থাকাকে সুক্ষধাঁন বলে। 

নুক্মধ্যানে মগ্ন হইয়া ফোগবলে শ্বাস প্রন্থাসাদি পরিত্যাগ করিয়া 
পরমত্রন্ষে চিত্ত স্থির করাকে সমাধি বলে। সমাধি সময়ে চিত্ত" 
পৃধিবীর সঙ্গে সং্থ্ট থাকে না। তখন আর পাধিবজ্ঞান কিছুমাত্র 
থাকে না। 

স্বামীজি ১৮১৯ খুষ্টাব্ধে ২৫ আধা রবিবার রাত্রি ছুই গ্রহরের 
সময় সমাধি অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর রাত্রে সমাধিতে 
বম্িবার পূর্বে স্বামীজি তাহার আশ্রমস্থ শিয্পগণকে ডাকিয়। বলিলেন, 
“বতসগণ! এই আমার শেষ সমাধি। আমার সময় নিকট হইয়া 
আসিয়াছে । অগ্ঠ রাত্রেই এই নশ্বর দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত 
হইবে”। 

স্বামীজির মরদেহ শিষ্তগণ ভাগীরথীর জলে স্নান করাইয়া 
ভাগীরধীর তীরে দাহ করেন। দাহাস্তে অবশিষ্টাংশ, অস্থি ও কিছু 
ভম্ম আনন্দবাগে সমাধি দেন। 

কাণপুর নিবাসী গয়াপ্রসাদ নামক একজন ভক্ত স্বামীজির 
সমাধিমন্দির নিপ্মাণার্থে একলক্ষ টাক! দান করেন। সেই অর্থে 
স্বামীজির সমাধি মন্দির নিম্মিত হয় এবং তাহা অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। 


৩৮। লালন শা ফকির । 
(১৮৯০ খুষ্টাব ) 


লালন শ৷ ফকির কুগ্িয়া জিলার হিন্দুকায়স্থ পরিবারের সন্তান । 
তাহার জীবনীর কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। যতদুর জানা 
যায় তিনি ১৭৭৪ খৃষ্ঠাবে জগ্মগ্রহণ করেন। 

তিনি অত্যন্ত ধান্মিক ছিলেন এবং শ্্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের 
দর্শনের জন্য সঙ্গীগণ সহ পুরী যাত্রা করেন। পথে তিনি বসম্তরোগে 
আক্রান্ত হন। বসম্তরোগ অত্যন্ত সংক্রামক ব্যাধি বিধায় ভয়ে 
সঙ্গীয় তীর্ঘযাত্রির! তাহাকে ফেলিয়৷ চলিয়া যায়। 

ঘটনাচক্রে সিরাজনামক জনৈক মুসলমান ফকীর তাহাকে 
দেখিতে পান। তিনি ক্ষণবিলম্ব ন1! করিয়া পরম যত্ব সহকারে 
বসন্তরোগাক্রাস্ত লালনকে তাহার নিজ বাড়ীতে লইয়া আসেন। 
তৎপর তিনি ও তাহার স্ত্রী নানাবিধ চিকীংসা ও বু সেবাধত 
করিয়। লালনকে সুস্থ করেন। 

সিরাজ নিজেই একজন উচ্চস্তরের ফকীর। লালন সুস্থ হইবার 
পর দিরাজ ও তাহার স্ত্রীর আত্মত্যাগ দেখিয়া ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ 
করেন ও সিরাজ ফকীরের শিশ্বত্ব গ্রহণ করেন। 

সিরাজ বাউল ফকীর এবং স্ৃফীভাবাপন্ন ছিলেন। তাই তাহার 
শিষ্য লালন শা অল্পদিন মধ্যে “বাউল মতবাদে আকৃষ্ট হইলেন। 
তিনি বৈরাগ্যভাবাপয্ন হইয়া বু বাউল গান রচনা! করিয়াছেন। 
ইহ! সকলেই ন্বীকার করেন যে বাঙ্গলীর বাউলগান রচয়িতাদের 
মধ্যে লালন ফকীর সর্বশ্রে্। | 

এই সম্প্রদায়ের ফকীরের সাধনতত্ব ও ক্রিয়াপদ্ধতি বাউল 
গানের মাধ্যমে নাঁনারূপকের ছলে লালন ফকীর বিবৃত করিয়াছেন। 
এই সম্প্রদায়ের সাধনা একাস্তভাবেই দেহকে কেন্দ্র করিয়া অন্ধুতিত 


18৭৪ ধশ্ম ও ধন্মা। 


হয়। এইখানেই বাউল সম্প্রদায়ের সাধনার তান্ত্রিক সাধনার সঙ্গে 
এক দৃষ্ট হয়। বাউলের! মায়াবাদীদের মত নিখিল বিশ্বকে সত্য 
বলিয়। স্বীকার করে না। আত্মসাধনার ক্ষেত্রে তাহার! পরম পুরুষ 
বা পরমাত্বাকে অন্তরে খুঁজিয়া বেড়ান এবং তাহার সঙ্গে একাত্ম 
হইবার জন্ত আকুল ভাবে ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন। তাহাদের 
মতে দেহ হইতেছে এই মিলনের ক্ষেত্র। নরনারীর মধ্যে ষে 
সহজিয়া! সম্পর্ক আছে তাহার ভিতর দিয়! ইহার! ইন্দ্রিয়াতীত 
জগতে পৌছাইতে চাহেন। 
লালন ফকিরের গানে এই একান্ত গুহা সাধনতত্বের উল্লেখ 
আছে। যথা অমবস্তার চন্দ্র উদয় 
দেখতে যার বাসন! হৃদয় 
লালন বলে থেকো সদায় 
ত্রিবেণীতে থেকো বসে। 
সাধন প্রণ।লীর বাহিরে জীবন ও জগত সম্বন্ধে বাউলদের যে দিব্য 
দৃষ্টি রহিয়াছে এবং যেভাবে সর্বববন্ধন মুক্ত হইতে তাহার! চেষ্টা 
করেন, তাহা জনসাধারণের চিত্তকে সহজেই আকর্ষণ করে। 
বাউলের! বলেন জগৎ অনিত্য। 
লালন ফকীর বলেছেন__ 

তুমি কার বা কে তোমার এই সংসারে, 

মিছে মায়ায় মজে কেন, এমন করোরে। 
এই অনিত্য সংসার হইতে নিত্যলোকে যাওয়ার জন্য তার প্রাণের 
আকুসত! তারই করুণ গানে প্রকাশ পেয়েছে ২-- 

পার করো, দয়াল আমায়, কেশ ধরে, 

পড়েছি এবার আমি ঘোর সাগরে, 

মন-তরী তার ছু'জন মাল্লায়, 

সদ! তা'র! কুকাণড বাধায় 

ডুবালো! যে ঘাটায়। আজ আমারে। 


দ্বিতীয় খণ্ড ৪২৫ 


'তিনি পুনঃ নিজকে জিজ্ঞাসা করেন, 
আমি আর কতদিন ঘুরব এমন নাগর দোলায়। 
আবার সকলকে ডাকিয়া বলেন, আকুল আহ্বান করেন, 
নিত্যলোকে যাইতে। 
আয়! কে যাবি ওপারে। 


মানুষের মধ্য তিনি দেবত্বের সন্ধান পাইয়াছেন । তিনি গাহিয়াছেন, 


অমন মানবজনম আর কি হবে? 

মন যা করো, তবরায় করো, এ ভবে । 

অনস্তরূপ স্থষ্টি করলেন, সাই, 

শুনি, মানবের উত্তর কিছুই নাই 

দেব দেবতাগণ করেন আরাধনা 
জনম নিতে মানবে। 


লালন ফকির সর্ধ্বধন্মের মূলতত্ব ও সর্ববমানবের মূলগত এঁক্য সম্বন্ধে 
দুট নিশ্চিত ছিলেন। তিনি বলেন, 
যে যা” ভাবে, সে সেরূপ হয় 
রাম রহিম করিম কালা, এক আজ্ঞ। জগতময়। 
কথ। কয়রে, দেখা দেয় না, নড়ে চড়ে হাতের কাছে 
খুঁজলে তারে, জনমভর মিলে না। 
রাম রহিম সে কোন জন, মাটী কি পবন, জল কি হুতাশন, 
শুধাইলে তাঁর অন্বেষণ, মুর্খ দেখে আমায় কেউ বলে না। 
হাতের কাছে হয় না খবর, কি দেখ তে যাও দিল্লীলাহোর, 
সিরাজ সাই কয়, লালন তোর, সদায় মনের ভ্রম যায় না। 
ফকিরি করবি ক্ষেপা কোন রাগে, 
আছে হিন্দ মুসলমান ছুই ভাগে 
থাকে ভেস্তের আশায় মমিনগণ, 
হিন্দুর! দেয় স্বর্গেতে মন, 


৪৭১ ধন্ম ও ধন্মাত্বা 


ভেস্ত-ন্যর্গ ফাটক সমান 
কার বা তা” ভাল লাগে? 
লালন ফকির বলেন, প্রকৃত ধশ্ম পথে নাই। যেখানে সকল 
ভেদাভেদ বিশ্বৃত হওয়! যায়, আছে সেখানে । 
লালন বলেন, 
সব লোক কয়, লালন কি জাত সংসারে, 
লালন কয় জেতের কি রূপ দেখ লাম না এ নজরে) 
কেউ মালা, কেউ তস্বিগলায়, তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায়, 
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়, 
জেতের চিহ্ন রয়, কার রে? 
মানব ধর্মের এই সর্ধশ্রে্ঠ বিকাশ পাওয়া যায় লালন ফকিরের: 
বাউল গানে। তাই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বাউলরূপে সর্বত্র জ্ঞাত হন। 
থাচার ভিতর অচিন্‌ পাখা কেমনে আসে যায় 
ধর্তে পার্লে মন্বেডী দিতাম তাহার পায়। 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এই প্রিয় চরণদ্বয় লালন ফকিরেরই 
রচন]। লালন ফকির অত্যন্ত গ্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাহার সর্বত্র 
বছুশিত্য সাক্রেদ ছিল এবং গাহার রচিত বাউলগান বাঙ্গল। 
সাহিত্যে, একটী বিশিষ্ট অবদান । 
তিনি ১৮৯ খুষ্টাব্দে বন-শিত্য-সেবক-বেষিত হইয়া স্বজ্ঞানে 
স্বরচিত গানের কলি, 
ধর্তে পার্লে, মন-বেড়ী দিতাম তার' পায়, 
অস্পষ্ট উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে নিত্যলীল। স্বরণ করেন । 
(ডক্টর আনিমুজ্জমান সাহেবের “মুসলিম মানস ও বাংলা; 
সাহিত্য*__২০২ পৃষ্ঠা হইতে সংগৃহীত ) 


৩৯। গুরু নানক। 
( ১৪৬৯--১৫৩৯ খু) 


লাহোর নগরের পাচক্রোশ দক্ষিণে তালকণ্ী (এখন নান্কানা 
নামে খ্যাত) গ্রামে ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে গুরু নানকের জন্ম হয়। 
ইনি আধুনিক শিখ ধর্ম্মমতের প্রবর্তক । ইহার পিতার নাম কালু 
এবং মাতার নাম ত্রিপতা। কালুবেদী জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন 
এবং গ্রাম্য ভূম্যধিকারীর পাটোয়ারীর কার্ধ্য করিতেন। 

পিতামাতা এমন সুন্দর সুলক্ষণ পুত্রের জন্মকোর্ঠী জানিতে 
জ্যোতিষ শান্ত্রজ্ঞ ও কুলপুরোহিত হরদয়ালকে ডাকাইলেন। 
হরদরয়াল শিশুর কোঠ্ঠী বিচার করিয়া এই শিশুর ভবিষ্ং অভীব মহৎ 
হইবে বলিলেন এবং সেইহেতু তাহার নামকরণ করিলেন নানক। 

নানক মহাত্মা শংকরাচার্ধের বিশবংমর পরে এবং চৈতন্তদেবের 
বিশবৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহার! তিনজনই 
সমসাময়িক বল! যাইতে পারে। 

নানক বাল্যকালে অতি শান্তম্বভাব ছিলেন। তিনি অল্প বয়সেই 
বৈষ্ভনাথ পণ্ডিতের নিকট সাস্কৃত এবং কুতুবদ্ধিন মোল্লার নিকট 
পারসী ও উর্দ, শিক্ষা করেন। সেই সময় হইতে তাহার মন ধর্মম- 
পথের পথিক হইতে প্রয়ামী হয়। বাল্যে পাঠশালায় অধ্যয়ণকালে 
তিনি প্রত্যেক বর্ণমালার আছ অক্ষর লইয়া অভি মনোহর বৈরাগ্য- 
ব্যঞ্রক কবিতাবলী রচনা করেন। নবমবর্ষ বয়মে তিনি যজ্ 
উপবীত গ্রহণ করেন ও দ্বিজ হন। সন্গ্যাসী, ফকির দেখিলে 
নানক সর্ধ্বকণ্ম পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের উপদেশ ও কথোপকথন 
শুনিতে ভালবাপিতেন। 

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কালুবেদী পুত্রকে সংসারী করিবার 
অন্ত নানাপ্রকার চেষ্। করিতে লাগিলেন ও একটি দোকানের ভার 
অর্পণ করিলেন। একদা দোকানের পণ্যঙ্রব্য ক্রম করিবার অন্ত 


৪ ৭৮ ধন্ম ও ধন্মাত্মা 


তিনি জনৈক বিশ্বস্ত সহকারীর সহিত স্থানাস্তরে গমন করিতে ছিলেন। 
কিন্ত পথে কয়েকজন নন্ন্যাসী দেখিয়া সেখানে বসিয়া পড়িলেন 
ও সাধুপুরুষদিগের সহিত ধন্্ালাপ করিতে করিতে এতো ভম্ময় 
হইয়া গেলেন যে দোকানের কথা ভুলিয়া গেলেন। উপরন্ত তাহার 
ভক্তি এত বাড়িয়া গেল যে সহকারীর সহিত পরামর্শ করিয়া সঙ্গে 
যাহা কিছু অর্থ ছিল তদ্বার। খা্দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়! সন্গ্যাসীদিগকে 
প্রদান করিলেন। পরিনামে শূন্য হস্তে গৃহে ফিরিয়া গ্েলেন। এই 
ব্যাপারে নানকের পিতা অত্যন্ত হ:খিত ও কুপিত হইলেন। এবং 
ংসারী ন1 হইলে তাহাকে গৃহত্যাগ করিতে হইবে বলিয়। নির্দেশ 

দিলেন। 

অগত্য। নানক বিংশতি বৎসর বয়সে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া 
সুলতানপুরে। ভগিনী নানকীর গৃহে গমন করিলেন এবং তথায় 
ভগিনী ও ভগ্নিপতির উপদেশ অনুযায়ী একটি মুদির দোকান খুলিয়। 
বসিলেন। ক্রমে দোকানে বিলক্ষণ লাভ হইতে লাগিল। দোকানে 
ভাল আয় হইতেছে দেখিয়া ভগিনী নানকীর অনুরোধে ও চেষ্টায় 
চৌনী নায়ী এক রমনীর সহিত নানকের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়। 
অতঃপর স্ুলতানপুরে পৃথক গৃহ নিশ্মীণপূর্বক ভার্যাসহ বাস 
করিতে লাগিলেন। ক্রমে শ্রীচন্দ্র ও লক্ষমীদাস নামে তাহার ছুইটা 
পুত্র জন্মগ্রহণ করে। 

দ্বিতীয় পুত্রের জম্মকালে নানকের চিরপোষিত ধণ্মভাব অতিশয় 
প্রবল হইয়। উঠিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন তিনি ক্রমশঃ মায়ায় 
জড়িত হইতেছেন এবং তাহাকে এই বন্ধন ছাড়িতেই হইবে। যুবতী 
পত্রী, শিশুসস্তান, আত্মীয়ন্বজন সকলের মায়! মমত। বিসর্জন দিয়? 
নানক সপ্তবিংশতি বংসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন 
এবং দেশদেশাস্তরে সন্ন্যাসী বেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। 

সর্ধবত্রই ধশ্মের বাহা আড়ম্বর দেখিয়া এবং কোথাও প্রকৃত 
আগ্তরিকতা না পাইয়। তাহার মন অতিশয় ক্ষ হয়। তদানীন্তন 


দ্বিতীয় খণ্ড ৪8৭৯. 


কালে তিনি স্থদূর আরবের মরুভূমি অতিক্রম করিয়া মা নগরী 
পর্ধস্ত গমন করেন। কথিত আছে যে তথায় এতদিন তিনি এক 
মঞজিদের দিকে পা! দিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। ত্দ্রর্শনে ভনৈক 
মোল্লা! রোষাবিষ্ট হইয়। রূট বাক্যে তাহাকে তিরস্কার করিতে আর্ত 
করিলে তিনি অতি বিনীত ভাবে শুধাইলেন, “মোল্লা সাহেব, এত 
রাগ করিতেছেন কেন? যেদিকে পরমেশ্বর নাই দয়া করিয়। 
সেইদিকে আমার পা! ছুখানি সরাইয়া দিন।৮ গুশ্ব শুনিয়া! মোল্লা 
সাহেব নিবাক হুইলেন। এইভাবে নানাদেশ পর্যটন করিয়াও 
কোথাও মনের শাস্তি না পাইয়া নানক ক্ষুব্ধচিত্তে স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

এক সময়ে নানক নদীতে স্নান করিতে গিয়া হঠাৎ অদৃশ্য হন, 
তিনদিন পরে পুনরায় স্বগৃহে প্রত্যাগমন করেন। কিংবদন্তী এই 
যে এ সময়ে ঘিনি বিষুদূত কর্তৃক বৈকুণ্ঠে নীত হইয়া দীক্ষিত 
হন এবং পৃথিবীতে গুরু মহিমা প্রচারে আদিষ্ট হন। 

নানক বিশুদ্ধ গুরুবাদী ছিলেন। ইহার মতে হিন্দু, মুসলমান 
ভেদ নাই। সদ্গুরুর আশ্রয় লইয়া তাহার আদেশ মত চলিজেই 
সত্য ধন লাভ হইবে । ইহাই গুরু নানকের উপদেশাবলীর সারমর্ম । 

অতপর, ধন্মার্থে দেশ ভ্রমণের অসারতা উপলদ্ধি করিয়া 
পরিজনবর্গের পরিত্যাগে সংসারমায়া হইতে নিস্তার পাইবার 
সম্ভাবন! নাই দেখিয়া গৃহস্থাশ্রমের উপকারিতা হদয়ঙ্রম করিয়া 
নানক পুনরায় গৃহী হইবার জন্য অভিলাষী হইলেন। গুরুদাসপুর 
জেলার অধীন ইরাবতী তীরস্থ করগালপুর নামক গ্রামে বাসস্থান 
নিদিষ্ট করিয়া তথায় পুত্র কলত্রাদি আনয়ুনপুর্বুক অনাসক্তভাবে 
সংসার-জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। শ্যে বয়সে ছিনি 
একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনীয় জীবন অতিবাহিত করিতে লাঠিলেন। 
ভাহার পবিত্র চরিত্র, সরল অমায়িক ব্যবহার ও স্দ্‌ উপদেশে 
অনেকে মোহিত হইয়া তাহার শিষ্ত হইলেন। 


$৮। ধর্ম ওধর্মাত্বা 


ধর্মের বাহক আদ্র পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে 
ভগবানের আরাধন! করিতে তিনি সকলকে উপদেখ দিতেন) এবং 
নিজেও মেইরপ করিতেন। 

১৫৩১ ধৃটাবে মুতিতম বংমর বয়াক্রমকালে এই মহাতবা 
উহার অগণিত শি ও ভক্ত জনমগুলীকে শোক সাগরে ভাসাইয়া 
মরলীল। মংবরণ করেন। পবিত্র জীবন এবং সাধু আচরণে ভিনি 
হিন্দু মু্লমান মলের শ্রদ্ধার পানর ছিললেন। বর্তমানে নানকগন্থী। 
দতী ও উদামী মপ্রদায়ের মধ্যে বাবা ঠাবুরদাসন্ী গ্রধান! 


৪০। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


(১৮১৭--১৯০৫ খৃঃ) 


প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মধন্মের প্রবর্তক মহত্বি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮১৭ 
ীষ্টাব্দে কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুরবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 
৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। 

শৈশবে দেবেন্দ্রনাথ মহাত্বা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে 
অধ্যয়ন করেন এবং পরে চতুর্দশ বংসর বয়সে হিন্দু কলেজে 
প্রবিষ্ট হন। তিনি পিতামহীর পরম ন্েহভাজন ছিলেন এবং 
পিতামহীর বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। পিতামহী তাহাকে লালন 
পালন করেন। এই কারণে তিনি পিতামহীর বিশেষ অন্ুর্ক্ত 
ছিলেন। তাহার অষ্টাদশ বৎসর বয়সে পিতামহীর মৃত্যু হয়। 

অন্তান্ত লোকের সহিত দেবেন্দ্রনাথ ও পিতামহীর দাহকার্য্যের 
জন্য শ্শানে গমন করেন। শ্মশানের দৃশ্ঠাবলী দেখিয়া দেবেজ্জ- 
নাথের মনোমধ্যে বৈরাগ্যভাবের উদয় হইলে তিনি সত্যতত্ব কি 
জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত হন। 

এই সময়ে আকস্মিকভাবে ঈশোপনিষদের একখানি ছিন্পপঞজে 
একটী শ্লোক পড়িয়াই দেবেন্দ্রনাথের মনে একেশ্বরবাদের ভাব উদয় 
হয়। তৎপর হইতে তিনি রামমোহন রায়ের সহিত যোগ দিয়া 
ব্রাহ্মধন্্ম গ্রচারে মনোযোগী হন। 

এইহেতু ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুশাস্ত্র-অন্তগত ব্রন্মপ্রতিপাদক তথ্য 
সমূহের বুল প্রচারার্থ তত্ববোধিনী নামক সভা! স্থাপন করেন 
এবং পরে তত্ববোধিনী নামক এক মাসিক পত্রিকায় উক্ত ধর্ম প্রচার 
করিতে থাকেন। প্রথমে অক্ষয় কুমার দত্ত ইহার সম্পাদক নিযুক্ত 
হন। ১৮৪৩ খ্ীষ্টাবে ১৮ জন সভ্যের সহিত ইনি গ্রতিজ্ঞাপত্রে 
স্বাক্ষর পূর্বক ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত হন। পূর্বে ত্রাহ্মদভায় উপাসনার 
কোনরূপ পদ্ধতি ছিল না; কেবল তথায় উপনিষদের শ্লোক পাঠ ও 


৩১ টা | 


৪৮২ ধর্ম ও ধর্শাত্বা 


ব্যাধ্যা করা হইত। দেবেন্দ্রনাথ তথায় উপাসনা পদ্ধতি প্রচলন 
করেন এবং উপাসনার জন্য একটি: প্রার্থনাও প্রস্তুত করিয়া দেন। 
অতঃপর ভিনি ত্রান ধর্মগ্রন্থ রন! করেন। তাহাতে ত্রান্ষধর্মা্বী- 
দিগ্ের কর্তব্যাদি বনবিধ বিষয় মন্িবিষ্হয়। 

ঠাহার আস্তরিক ধর্মগ্রাণভায় মুগ্ধ হইয়া ব্রাহ্মগণ তাহাকে 
“মহধি' উপাধিতে ভূষিত করেন। 

অতঃপর ইনি মুসৌরী পর্বতে গমন করিয়া তথায়টারি বংসরকাল 
নির্জনে ত্রদ্ধ সাধনায় নিযুক্ত থাকেন এবং জীবনের শেষ কয়েক বংসর 
একরূগ সংসারত্যাগী হইয়া পারিবারিক বাটা হইতে দুরে অবস্থান 
করিতেন। 

মহধি দেবেন্দ্রনাথ অনেকগুলি পৃস্তক প্রণয়ন করেন। তত্মধ্য 
্রাহ্মধর্ম-তাংপর্ধ্য সংহিতা ১ম ও ২য় খণ্ড ত্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যা, 
্রাহ্মধর্মের-মত ও বিশ্বাস, উপদেশাবলী, ত্রাদ্ষদমাজের বত, 
ব্তৃতাবলী, জ্ঞান ও ধর্টের উন্নতি, পরলোক ও মৃত্ডি, উপহার, 
আত্মজীবনী প্রভৃতি বিশেষ উল্লেধযোগ্য। এতদৃব্যতীত ইনি 
খগ বেদের বঙ্গানুবাদ এবং উপনিষদের সংস্কৃত ও বাংলায় বৃত্তি রন 
ঝরেন। 

তাহার দানশীললতা অপরিমেয় ছিল। মহধি সংস্কৃত, বালা, 
ইংরেজী ও গারস্ভাষায় বিশেষ বুংপন্ন ছিলেন। 

১৯০৫ খুষ্টাবের ১৯শে জানুয়ারী তারিখে তিনি পরলোক গমন 
করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাহার অন্ততম পুত্র। 


8১। কেশব চন্দ্র সেন। 
(১৮৩৮--১৮৮৪ খুষ্টাব ) 


কলিকাতা৷ নগরীতে ইশ্বর প্যারীমোহন সেন বৈষ্ণবমতাবঙলম্বী 
নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তাহারই ওরে ১৮৩৮ খুষ্টাব্বের ১৯শে 
নভেম্বর তারিখে কলিকাতা নগরে কেশব চন্দ্র সেনের জন্ম হয়। 
পাঠশালায় শিক্ষা আরম্ভ করিয়া কেশব হিন্দু কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত 
করেন। ১৮৫৮ খু্টাবে তাহার বিবাহ হয়। 

বাল্যকাল হইতে কেশবের মন ধর্মপিপান্থ ছিল। নয় দশ বংসর 
বয়সকালে তিনি তিলক কাটিয়৷ সর্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ দিয়। 
মুদঙ্গের সহিত হরি সংকীর্তন করিতেন। 

বয়োবৃদ্ধির সংগে সংগে হিন্দুধর্ম শান্তর, বাইবেল, ও অন্ত ধর্মীয়- 
গ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনি ধর্ম চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। সেই 
সময়ে রাজনারায়ণ বন্ুর বক্তৃতা নামক একখানি ব্রাচ্গ পুস্তক পড়িয়া 
তিনি ত্রাঙ্ম ধন্মের প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং ১৮৫৭ খুষ্টাবে তিনি 
ব্রাহ্মধন্ম গ্রহণ করেন। 

তাহার ছুই বতমর পরে কেশব চন্দ্র মাসিক তিরিশ টাক বেতনে 
বেঙ্গল ব্যাঙ্কে নিযুক্ত হন এবং ক্রমে তাহার পদোন্নতি হইয়া 
তাহার বেতন মাসিক ৫০২ টাক! পর্য্যস্ত হয়। অনম্থমনে ধর্ম 
চিন্তা করিবার জন্য কেশবচন্দ্র ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কার্ধ্য পরিত্যাগ 
করেন। 

অতঃপর কেশব চন্দ্র প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে ত্রাক্গধর্ম অনুশীলন 
করিতে লাগিলেন, ও ধর্পের জন্য তিনি আত্মীয় স্বজনের নিকট 
অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া ছিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি আদি 
্রাহ্মদমাজের নেতা মহধি দেবেন্দ্র নাথের বিশেষ প্রিয় পাত্র 
হইলেন। ১৮৬২ খুষ্টাবে তিনি ব্রাহ্মসমাজের আচাধ্যের পদে 


8৮৪ ধর্দঘ ও ধন্মাতব। 


অভিষিক্ত হইয়া ক্রমশঃ আদিত্রাঙ্ম সমাজে একরপ সর্ধেসর্বা হইয়া 
উঠিলেন এবং সমাজে নতুন নিয়ম প্রচলিত করিবার প্রয়াস 
পাইতে লাগিলেন। 

ইহাতে রক্ষণশীল ব্রাদ্ষদিগের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ায় 
১৮৬৫ খুষ্টীকে কেশব আদি সমাজ পরিত্যাগ করিয়া ১৮৬৯ ধৃষ্টাকের 
২২শে আগষ্ট তারিখে ভারতবরাঁয় ব্রাহ্মপমাজ স্থাপন করেন। 
তারপর কেশবচন্দ্র ধন্প্রচারে যত্রনীল হইয়। তাহার অসাধারণ 
বাক্মীতায় শ্রোতৃবৃন্দকে মোহিত করিতে লাগিলেন । 

ধপ্ধ গ্রচারার্থ কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষের অনেক স্থান পরিভ্রমণ 
করেন। সর্বন্রই ত্বাহার বক্তৃতার মোহিনী শক্তিতে বিমোহিত 
হুইয়! অনেকে ত্রা্গধর্শ গ্রহণ করেন । কেশব চন্দ্র ন্বয়ং শিমলায় গিয়া 
লর্ড লরেন্সের সহিত সাক্ষাৎ করতঃ ব্রা্ধ বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ 
করিবার পথ নির্দিষ্ট করিয়া আসেন। 

১৮৭* খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র ইংল্যাণ্ডে গমন করেন। সেখানে 
ভাহার বিশ্ববিমোহিনী ব্তৃতা শুনিয়া সকলে আশ্তর্য্যান্িত হইলেন, 
এবং তথায় ধন ও বিদ্ধা বিষয়ে প্রসিদ্ধ ধন্মাত্বাদিগের সহিত 
ভাহার আলাপ পরিচয় হয়। স্বয়ং মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাহাকে 
আপনার প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বাক্ষরিত ফটে। ও পুত্তকাদি 
দিয়া সম্মানিত করেন। 

তিনি নানাস্থানে অন্যুন ৭০টি বক্তৃতা করিয়া ছয়মাস পরে 
দেশে প্রত্যাগমন করেন। দেশে আসিয়া [17019 16101) 
48550018000) নৈশ বিষ্ভালয়। স্থুলভ সমাচার প্রচার, মাদকত 
নিবারণ সভা প্রস্তুতি দান! দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। 

১৮৭৫ খুষ্টান্ধে কেশবচন্দ্রেরে কপ্তার সহিত কোচবিহারের 
মহারাজের বিবাহের প্রস্তাব হয়। তপূর্ধবে তিনি ব্রাক্মদিগের 
বিবাহের বয়স কন্তার পক্ষে ১৪ বংমর ও বরের পক্ষে ১৮ বসর 
নির্ধারিত করিয়। তাহা লিপিবদ্ধ করাইয়াছিলেন। এক্ষণে বর ও কন্তা 
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উক্ত বয়স প্রাপ্ত না হওয়ায় অনেক ব্রাহ্ম এই বিবাহকে ত্রাহ্ম-বিবাহ 
বলিয়া পরিগণিত করিতে অশ্বীকৃত হন। তখন কেশবচন্দ্র প্রকাশ 
করিলেন যে, বাগদান হইতেছে মাত্র স্থতরাং ইহাতে সেই নিয়মের 
ব্যতিক্রম হইতেছেন!। অরশেষে বলেন যে আমি ঈশ্বরের “আদেশ” 
পাইয়া এই বিবাহ দিতেছি। এই সকল যুক্তিতে আপত্তিকারীর! 
সন্তষ্ট না হওয়ায় তিনি তাহাদের অনভিমতে এই উদ্বাহকার্ধ্য 
সম্পন্ন করেন। ইহাতে অগ্থান্ত ত্রাঙ্মরা অসস্তষ্ট হন, এবং বিবাহের 
পরই শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ অধিকাংশ ব্রাহ্ম তাহার নেতৃত্ব পরিত্যাগ 
করিয়। “সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ" প্রতিষ্ঠিত করেন। 

১৮৭৭ থুষ্টাকে কেশব «“নববিধান” নাম দিয়! এক অতিনব ধন্ম 
প্রচার করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ের ভিত্তির উপর নববিধানের প্রতিষ্ঠা 
করিয়া অপরাপর ধর্মগ্রস্থ হইতে কতকগুলি নিয়ম তাহার সহিত 
একত্র করিয়! দিলেন। কথিত আছে শ্রীশ্রীরামক্চ পরমহংসদেবের 
সহিত আলাপ হইবার পর এইরূপ ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিতে কেশবচন্দ্রে 
আগ্রহ জন্মে। 

অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমে ১৮৭৯ খুঃ অব্ধে কেশবচন্দ্র বহুমূত্র 
রোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসকের উপদেশে এই সময়ে প্রত্যহ 
তিনি ছুই ঘণ্ট। করিয়! স্ুত্রধরের কার্য করিতেন। তাহাতে কোন 
উপশম হইল ন৷। পরস্ত রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইল। অবশেষে 
অগণিত ভক্ত ও শিক্ষিত জনমানবকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ১৮৮৪ 
খু; অবের ৮ই জানুয়ারী তারিখে মাত্র ৪৬ বৎসর বয়সে কেশবচন্্ 
বিশ্বজোড়। খ্যাতির মধ্যে মরলীলা সম্বরণ করিলেন। মহান উদার 
কেশবচন্দ্রের আত্মা উন্মুক্ত অনস্ত অসীমে মিশিয়া গেল। 

কেশবের ধশ্মমতের সহিত অনেকের অনৈক্য থাকিলেও সকলে 
একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, কেশবচন্দ্র একজন অসাধারণ পুরুষ 
ছিলেন। ইহার গ্ভায় একাধারে কণ্মবীর ও ধম্মবীর অভি বিরল। 
তিনি দেখিতে যেমন সুন্দর, তেমনই মিষ্টভাষী ও বিনয়ী ছিলেন। 


রণ 


৪৮৬ ধর্ম ও ধন্মাত্মা 


তাহার বাক্যে, ব্যবহারে ও দৃষ্টিতে এমনই একটা আবর্ষনী শক্তি. 
ছিল যে, ধিনি একবার কেশবচন্দ্রের সহিত আলাপ করিয়াছেন, 
তিনি প্রতিকুল মতাবলম্বী হইলেও তাহার সহিত আলাপ করিতে, 
ও পুনঃ পুনঃ সংসর্গ লাভ করিতে আকাক্ক্ষিত হইতেন। 

কেশবচন্দ্রের অভিনয়পটুতা ও অনুকরণ শ্জি বাল্যকালেই দুষ্ট 
হয়। হামলেটের চরিত্র অভিনয় করিয়া তিনি বিশেষ কৃতিত্ব, 
দেখাইয়াছিলেন। জীবনের শেষভাগে «নববৃন্দাবন” নাটকের 
অভিনয় কার্য তাহারই সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে সম্পন্ন হয় এবং উহাতে 
তিনি স্বয়ং পাহাড়ীবাবার ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। 

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে কীর্তনের ঢঙে গান রচন1 ও কীর্তুনের 
স্বরে গান গাওয়া এবং নগরসস্কীর্তনের প্রথা কেশবচন্দ্রই প্রথম, 
প্রচলন করেন। 

ব্রাক্মোংসব উপলক্ষে তিনি প্রত্যেক বৎমরেই কলিকাতার 
টাউনহলে ইংরাজীভাষায় ধর্মমবিষয়ক একটি বক্তৃতা করিতেন। 
সেই বক্তৃতা কলিকাতার শিক্ষিত দেশীয় সমাজ এবং উচ্চপদস্থ 
ইংরেজগণ ও অতি আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতেন । 

বাঙ্গলাভাষায় বক্তৃতা করিতে ও কেশবের সমান শক্তি ছিল। 
কথিত ব্রান্মোংসব উপলক্ষে কোন কোন বংসর কলিকাত। 
বিডনস্কোয়ারে কেশবের বাংলাভাষায় বক্তৃতা শ্রবণে হিন্দু 
শ্রোতৃগণকে ভক্তিরসে আপ্তুত হইয়া অশ্রুপাত করিতে দেখা গিয়াছে 
এবং সহস্র সহত্র ক্ঠোখিত “হরি” ধ্বনিতে পল্লী মুখরিত হইয়াছে । 

কেশবচন্ত্র অনেক হিন্দুযুবককে খুষ্টানধন্দে দীক্ষিত হইবার 
পক্ষে বাধ! দিফাছিলেন। কেশবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা নবীনচন্্র হিন্দু- 
ধণ্মাবলম্বী এবং বেঙ্গল ব্যাঙ্কের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। 
কেশবের কনিষ্ঠভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী ত্রাহ্মধর্থ্মে দীক্ষিত হইয়া অগ্রজের 
কাজে সহায়তা করেন। তিনি কলিকাতা৷ এলবার্চ কলেজের অধ্যক্ষ 
থাকিয়৷ যথেষ্ট অধ্যাপনা-নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন। বাঙ্গালাভাষায় 
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ভিনি “অশোকচরিত" নামক এক থানি “ইতিহাস” রচনা করেন। 
কয়েক বংমর ইনি “ইত্িয়ান মিরার" পত্রের সহযোগী সম্পাদক 
ছিলেন। ভিনি ও এখন আর জীবিত নাই। 


কেশবচ্্র সেনের নৃতন ধর্দনীতি ভারতে ধর্মে যুগান্তর সি 
করিয়াছে ও তাহার নাম অমর হইয়া! আছে। 


দ্বিতীয় ধণ্ড মমাপ্ত 
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২ 
৫ 
১ 
১৪ 
৩ 
৪ 


১৮৪৬ ৷ ১৮৩৩ 

১৮৪৬ সালের ১৬ই ১৮৩৩ সালের ২শে 
২৩ ২৪ 

অববিন্দ অরবিন্দ 


বসত বিশ্বে হস্ত বিশ্বে 
সাধু তারাচরণ ৩৬। সাধু.তারাচরণ 


